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সবার উদ্দেশে 


হতশেপসুত জানে যে সে অনন্যা । অনন্যা শুধু রূপে নয়, গুণে বাাম্ধবক্তিতে 
কোমলতায় এবং কঠোরতায়ও। সে এ বিষয়ে সচেতন যে এত অন্প বয়সে যাসে 
বুঝতে পারে সমবয়সীরা কেউ তা পারে না। এমন কি তার চেয়ে বয়সে বড় 
এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যান্তরাও বুঝতে ব্যর্থ হয়। অথচ তার শৈশবকাল এখনো 
আতিক্লান্ত হয়ান। কৈশোরে পদার্পণ করতে এখনো দু'এক বছর বাকণী। 
আশ্চর্য তার স্মৃতিশান্ত । কিছুই সে ভুলে যায় না। প্রাসাদের নানা স্থানে 
আঁঙ্কত ছোট বড় চিন্লের মত সমন্ত ঘটনা তার মনের মধ্যে ছাপ ফেলে যায়। 
সবে যখন সে এক পা এক পা করে হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেত, সেই সময় সে মায়ের 
সদ্য কেচে আসা শহাঁকয়ে রাখা স্তূপীকৃত পোশাকের, মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ 
গুজে দত । সূর্যের উত্তাপে উত্তপ্ত সেই বহুমূলাবান নরম মসৃণ পারচ্ছদের 
এক মন-মাতানো সুগন্ধ তার দেহমনকে আবিম্ট করে তুলত। তার গভধারণখ 
সম্রাজ্তী অহমেস এতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হতেন। কারণ 'তিনি বরাবর নিজেকে 
সুসাঁজ্জত এবং আকরণীয় করে রাখতে ভালবাসেন । তার সাজঘর নানারকম 
সুগন্ধি আরক, অঙ্গের শোভাবর্ ণকারী নানা উপাদান চক্ষুদ্বপ্নকে আরও সংন্দর 
করে তোলার 'বাবধ রকমের কঙ্জল প্রভাতি দ্বারা সাঁজ্জত। সেই সব আতর- 
দান, কাজল-দানি, সুগাঁম্ধ তেলের আধার, কোনটি হম্তশদন্ত নত, কোনা 
শ্বেতপাথর, কোনাঁট কান্ঠ, কোনটি বা স্বর্ণ অথবা রৌপ্য দ্বারা তৈরশ। 
সেগুলির এক একটিকে দেখতে এক এক রকমের । কোনটা দেখতে ছাঁসের মত, 
কোনটা অন্য পাখর মত, কোনটা পশুর মত, কোনটা বা ফুলের মত। সেই 
সাজঘরে কারও প্রবেশ তিনি সহ্য করেন না। তবু কন্যারূপে তাঁরই গর্ভে 
জন্মানর সুযোগে সে ছয় সাত বছর আগে মাঝে মাঝে সেখানে গেলে সেই উত্তপ্ত 
বস্লাদর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখ লুকোতো । মনে আছে, মা কয়েকবার 
অসন্তোষ প্রকাশ করে একাদন হেশচকা টানে তার হাত ধরে শূন্যে তুলে ঘুরিয়ে 
দিয়োছলেন । তারপর হয়ত ভেবোছলেন, হাতে চোট লেগেছে । তাই দেখতে 
গগয়ে তার চোখের দিকে চেয়েছিলেন । নিশ্চয় কন্যার দৃষ্টির মধো আহত 
ধিস্ময় ফুটে উঠতে দেখোছিলেন । তাই একটু ছেসে তাকে জাঁড়য়ে ধরেছিলেন । 
বলোছলেন- লাগেনি তো ? 

সঙ্গে সঙ্গে হতশেপসতের মনে হয়োছল, মা তার কাছে পরাজিত হলেন। 
কেন মনে হয়োছল, সে জানে না। হয়ত মায়ের মুখের আঁভব্যন্তির মধ্যে সব 
সময় একটা দাম্ভকতা প্রকাশিত দেখে দেখে তার 'শিশমন পশীড়ত হয়ে 
উঠেছিল । সৌঁদন তাই মাকে হাসতে দেখেও সে নিজে হাসেনি। এখনো মনে 
আছে সে কথা । না হেসে মুখ গম্ভীর করে রেখে মাকে পরাজিত করোছল । 

হ্যাঁ, স্পম্ট মনে আছে সোঁদনের কথা এই দশ এগারো বছর বয়সেও । তখন 
থেকেই বুঝে নিয়েছিল, প্রাসাদে তাকে একা চলতে হবে। তার পিতা তার প্রাত 
খুবেই স্নেহশীল । ফ্যারাও হয়েও জ্যেত্ঠা কন্যার প্রাতি তাঁর তাঁক্ষু নজযাি 


৬৫ 
গমশর্সম্মাজ্ঞী হতশেপসহত--১ 


রাজকার্য পরিচালনা করা এবং হারেমে অবকাশ যাপনের ফাঁকে ফাঁকে যতটুক 
সুযোগ তিনি পান, কন্যাকে সঙ্গদান করেন। আসলে তিনিই তাকে বুঝিয়েছেন 
এই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধকারণী হল সে। সে শুধু দেবমাহষী 
নয়, সে স্বয়ং ভাবষ্যতের ফ্যারাও। হ্যাঁ, পুরুষের মত তাঁরও ফ্যারাও হওয়ার 
দাবী রয়েছে । উত্তরাধকার বলে অন্য কোন ভাই বা সং ভাইকে বিয়ে করে 
তাকে ফ্যারাও হতে 'দিয়ে তার পাশে মাহ্ষী হয়ে বসে নিজেকে সৌভাগ্যবতণ 
বলে মনে করার প্রয়োজন নেই । তার 'িতা অবশ্য তেমন নন। তিনি মা 
অহমেসকে বিবাহ করার সুবাদেই আজ ফ্যারাও । তাই বোধ হয় মায়ের এত 
বেশী অহমিকা । 

মায়ের প্রাত তার বিরক্তিভাব ধীরে ধীরে বিতৃষ্ণায় পাঁরণত হচ্ছিল এই 
বয়সেই । কিন্তু তার পিতা কন্যার মনোভাব এতট;কুও আঁচ করতে পারেননি । 
হতশেপসূতের ধারণা হয়েছে সব পুরুষেরা সব সময় মেয়েদের মনের গভীরে 
প্রবেশ করতে পারে না। তারা বাইরেরটুকু দেখেই সন্তুষ্ট থাকে । বাইরের 
মিন্ট হাসি দিয়ে যেমন মনের অশান্ত ঝড়কে ঢেকে রাখা যায়, তেমনি নিশ্চয় 
মনের কলুষতা আর পাপকেও গোপন রাখা সম্ভব পুরুষের কাছে । ঠিক 
জানে না সে। তবেফ্যারাও এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে আর মিশে 
এই ধারণা হয়েছে তার । 

[কিন্তু একজন পুরুষই আবার তাকে সতর্ক করে দিলেন, আর নিভৃত মনের 
একটি অসম্তুষ্টিকে উদ্ঘাটিত করে দলেন। তিনি হলেন তার গৃহশিক্ষক । 
1তনি জানেন, হতশেপসূত অত্যন্ত ব্যন্তিত্বসম্পন্না বালিকা । তার এই ব্যস্তিত্ 
আরও বাদ্ধ পাবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। তিনি আরও জানেন যে এই 
বয়সেই নিজের আঁধকার সম্বন্ধে মেয়েটির স্পম্ট ধারণা জন্মেছে, ঘা প্রায় 
দুলণভ। তবু তীক্ষ্ বুদ্ধির আধকারিণণ প্রিয়তম ছাত্রীর মঙ্গলের কথা ভেবেই 
একদিন বললেন-_ তোমার মনের খাঁজে খাঁজে উত্তপ্চ বালুকা সত হয়েছে। 
এখন থেকেই ঝেড়ে ফেলে দিতে সচেস্ট হও । 

শিক্ষকের প্রাতি তার অসাম শ্রদ্ধা । তাই হ্ুকুণ্ণন সামলে নিয়ে সে বলে-_ 
আপনার কথার অর্থ বুঝলাম না। 

নিজের মনের দিকে চেয়ে প্রন করলেই বুঝতে পারবে। তুমি অন্য 


পাঁচজন সাধারণ মেয়ের মত নও। 
হতশেপসৃতের কণ্ঠস্বর এবারে খিধাজাঁড়িত । সে বলে-তব ঠিক বুঝলাম 


গাঁ 

সে তার শিক্ষাদাতার দৃষ্টির মধ্যে এমন কিছ দেখতে পেয়েছিল যার ফলে 
ভূলে গিয়েছিল যে সে ফ্যারাও কন্যা । তাছাড়া প্রাসাদে গৃহশিক্ষকতা যাঁরা 
করে থাকেন তাঁরা সবাই অত্যন্ত উচ্চপদাধিকারী এবং প্রভাব প্রাতপাত্ত সম্পন্ন 
ব্যন্তি। তাঁদের আধকাংশ ফ্যারাও-এর সভাসদ । তবে হতশেপন্তের শিক্ষকের 
যথেম্ট বয়স হয়েছে । তিনি আর সভাসদ নেই । সব কিছ ছেড়ে দিয়েছেন । 
তীর গদুর এখন ধারে ধারে বিখ্যাত হয়ে উঠছে। তিনি রাজকুমারীর শাণিত 


১টি 


বৃদ্ধির পারচয় পেয়ে নিজে যেচে তাকে পড়াতে চেয়েছিলেন । তাঁর কাছে 
কোনরকম দবার্বনীত ভাব প্রকাশ করার উপায় নেই । 

গৃহশিক্ষক বলেন--আমাদের এই মহান দেশের শিক্ষার মূল কথাই হল 
মায়ের প্রাতি কোমল ব্যবহার করা । তাঁকে ভালবাসা । যাঁদ না বাসতে পার 
তাহলে দেবতারা তোমার প্রাতি বিরূপ হবেন। 

হতশেপসূত বুঝতে পারে শিক্ষকের অন্তর্ণম্ট প্রখর ।॥ সে মন্তক অবনত 
করে বিনীতভাবে বলে- আম চেস্টা কার, কিন্তু পারি না। 

-পারতে যে হবে রাজকুমারী । বিধাতার নিদে'শে অমান্য করলে বে 
তোমার অমঙ্গল হবে । তোমার উচ্চাশা হয়ত কোনাদনও পূর্ণ হবে না। কতটুকু 
বা বয়স তোমার । এই বয়সে সাধারণ একজন মেয়ের বুদ্ধিই হয় না। তুমি 
অসাধারণ, তাই এত বুঝতে পার। তবু তোমার মন কচি। কচি মনের 
পাঁরবর্ত'ন ঘটাতে নিশ্চয় তৃমি পারবে । তোমার ইচ্ছশিল্তি প্রবল । 

হতশেপসত একটু চিন্তিত হয়। সে বলে-আমার মায়ের মধ্যে এমন 
কতকগুলো-_ 

গৃহশিক্ষক হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন- ব্যস । আর সমালোচনা 
নয়। শুধু এইটুকু মনে রেখো, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক তোমার মা 
তোমাকে গর্ভে ধারণ করে অনেক কম্ট সহ্য করেছেন। তোমাকে জন্ম দিতে 
অসাম যন্ত্রণা ভোগ করেছেন । তোমাকে বড় করে তুলতেও তাঁকে যথেষ্ট পারশ্রম 
করতে হয়েছে । তাঁর এইসব কাজের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না। 

" _--আমি প্রাণপণ চেস্টা করব । 


পতা প্রথম থুথমসের রাজমুকুট দুটি কয়েকবার নাড়াচাড়া করার সুযোগ 
ঘটেছে হতশেপসৃতের । শত হলেও সে ফ্যারাও-এর একমান্র কন্যা । সুযোগ না 
পাওয়ার কারণ নেই । বেশ ভারী মুক্কট দুটি । একাট শ্বেত, অপরটি রম্তব্চর ৷ 
শ্বৈতবর্ণের মুকুট রাজধানী থীব্‌স্‌-কেন্দ্রিক মিশরের উপাঁরভাগের রাজাধি- 
পত্যের নিদর্শন আর রক্তবর্ণের মুকুট নিম্নভূঁমির ওপর আধিপত্যের আভিজ্ঞান। 
এই' নিম্নভূমির রাজধানণ হল মেমফিস। অর্থাৎ সমগ্র মিশর দেশ দুই ভাগে 
পিভন্ত এবং এই দুই ভাগের একমান্র অপ্রাতদ্বন্বী অধাীশ্বর হলেন স্বয়ং 
ফ্যারাও। অনেক সময় দুই িরোভূ্ষণ একান্ত করে তৈরী এক ধরনের 
মুকুটও ফ্যারাও ব্যবহার করেন । সোঁট একটন বেশী ভারী । সোঁট তান মায়ায় 
দিলে সবাই বুঝতে পারে ফ্যারাও মিশরে আদ্বিতীয় । এছাড়া চামড়ার পাট্র 
লাগানো নীলবর্ণের সমর-মুকুট তো রয়েইছে। এটি মাথায় পরলে বোঝা যায় 
পৃঁথবীর শ্রেষ্ঠ বীর হলেন ফ্যারাও | ধাঁরনরীতে তান অপরাজেয় । সূর্য 
দেবতার সবচেয়ে নিকটের জন [কিংবা সশরা রে সাক্ষাৎ দেবতা তিনি৷ নীজনদের 
উভয় পাশ্বের মানুষ, খানসমদ্ধ নুবিয়া থেকে শুরু করে নীচের দকে নদ 
যেখানে পগ্মফূলের আকার ধারণ করে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে, এই সুদপর্ঘ 
জনপদে যাদের বাস, তারা একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। হ্যাঁ, ফ্যারাও 


১৯. 


সাক্ষাৎ দেবতা । এ বিশ্বাস তো আজকের নয়, এ বিশ্বাস আত প্রাচীনকাল 
থেকে অন্তরের অন্তদ্ছলে বাসা বেধে রয়েছে, যখন পাথবীর জন্মলখ্নের 
সূত্রপাত হল আদ দেবতা পটহ্‌-এর নিদে'শে | তার পূর্বে কিছুর অস্তিত্ব ছিল 
না। তারপর রয়েছে ওসিরিস এবং একাধারে তাঁর ভাঁগন+, পত্বী এবং প্রেমাস্পদা 
আইসিস-এর কাহিনী । সে সব কাহিনী মিশরবাসীর কাছে রম্তমাংসের মত 
সত্য । ওাসারস ও আই সিস রন্তমাংসের মানব মানবীর মত হলেও. তাঁরা দেব 
দেবী । তবু ওসাঁরসকে মরতে হয়োছিল স্বীয় ভ্রাতা সেথ-এর হাতে । 'মিশর- 
বাসীরা এসব কথা চন্দ্রসূর্যের মত বিশ্বাস করে। অনেক দৃরবতাঁ চ্থানে 
বসবাসকারী কোন এক অজানা অচেনা ঈশ্বরের প্রাতি তাদের বিন্দুমাত্র আচ্ছা 
নেই। তারা চেয়ে এসেছে তাদেরই মত একজন আত কাছের, আত আপন 
দেবতা যান রন্তমাংসের মধ্যে প্রাতিভাত হবেন । তান আবনশ্বর হবেন না। 
তারও বার্ধক্য আসতে পারে যদি সুদ্রীর্ঘ কাল জাীবত থাকেন। সাধারণ 
মানৃষের নানা দবর্বলতা তাঁর মধ্যেও প্রকাঁশত হবে। তাই তো তান এত 
আপন মিশরবাসীদের কাছে । তাই মিশরের কোন কোন অগ্লের আঁধবাসীরা 
ওসারসের ভ্রাতা সেথ, যান ভ্রাতৃহন্তা, তাঁর দিক থেকেও একেবারে মুখ 'ফাঁরিয়ে 
নেয়ান। তিনিও পাীজত হন কোথাও কোথাও । অথচ দেবতা ও'সারস এবং 
সেথ এবং দেবী আইনিস ও নেফাঁথস, এ*রা চারজন হলেন পৃথিবীর ঈশবর গেব 
এবং স্বর্গের ঈশ্বরী নৃত-এর চার সন্তান । ওাসারস বিবাহ করেন আইিসকে 
এবং সেথ ধিবাহ করেন নেফথিসকে । পরে অবশ্য ওাঁসাঁরসের হত্যাকারণ সেথকে 
নেফাঁথস ঘৃণায় পারত্যাগ করেন। 

আইসিসের গভে ওাঁসরিসের একমাত্র পুত্র হোরাসও পৃজত । অথচ তানি 
পিতৃহস্তা তাঁর 'পিতৃব্যের প্রাঁত প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে 'বন্দহমাত্র 
দ্বিধাবোধ করেননি । আবার শোনা যায়, একসময় তিনি নাকি তাঁর এক মাকেও 
হত্যা 'করোছলেন | তবু আইনিস যেমন আদর্শ স্ত্রী ও মাতা, তেমাঁন হোরাসও 
আদর্শ পত্র । তাই এখনো যখন কোন নতুন ফ্যারাও-এর আভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন 
হয় সেই নবীন ফ্যারাও সেদিন হন স্বয়ং হোরাস। সবাই তাঁকে সোঁদন জীবন্ত 
হোরাস রূপে গণ্য করে। কারণ হোরাসের পর থেকেই ফ্যারাও-এর পদ 
দেবতার কাছ থেকে মানুষ অধিগ্রহণ করে। তাঁর পর যান মিশরের ফ্যারাও 
হন [তান হোরাসের পূত্র রূপে মিশরের ভার গ্রহণ করেন। তাই আজও 
ফ্যারাও-এর মধ্যে দেবতায় অংশ বিরাজ করে । আজও আঁভষেকের 'দন নতুন 
ফ্যারাও হোরাস হয়ে যান এবং যতাঁদন ফ্যারাও থাকেন ততদিন অতি সহজেই 


দেবতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন । 


হতশেপসূত মিশরের দেবতাদের আঁধকাংশের কাহিনীই জানে । বি*বাসও করে 
মনে প্রাণে। এসব কখনো মিথ্যা হতে পারে? মিশরের নীলনদে নিরম্তর 
প্রবাহত অগাধ জলরাশির প্রতিটি বিন্দুতে, মরুভূমির প্রাতটি বালুকণায়, 
প্রথর সূযাঁলোকের প্রাতাঁট রশ্মিফলকে আর উত্তপ্ত বায়প্রবাহের মধ্যে এর' 
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অস্তিত্ব এবং সত্যতা প্রকট হয়ে আছে । এক এক সময় তার মনে হয়, নার? হয়ে 
ফ্যারাও পদে আভষিন্ত হলে সাধারণ মানুষ কি তাকে হোরাস বলে মেনে 
নেবে 2 বলা যায় না। কি যেন ভেবে দশ এগারো বছরের বালিকার অমন সুন্দর 
ম,খখানাও কয়েক মুহূর্তের জন্য সংকজ্জে দু হয়ে ওঠে । 

কিছুটা দূরে প্রাসাদের সীমানার ভেতরে মনোরম সরোবরের এক ছায়া 
নুশীতল বৃক্ষের নীচ থেকে তার নাম ধরে কেউ ডাকে । বালকের কণ্ঠস্বর । 
নিশ্চয় তার কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা উয়াচমেস 1কংবা অমেনমেসের মধ্যে একজন ॥ 
তাঁরা দুজনেই বড় বোনকে আদর্শ বলে ভাবে, তাকে ভালওবাসে খুব। 
পদরাকালের ওই বিরাট পিরামিডের প্রাতভাধর শ্রপ্টা মনীষী ইমহোটেপ যাঁদ 
পিরামিডের দিকে মন না দিয়ে মনৃষাম্ার্ত তৈরী করতেন তিলে তিলে তাহলে 
সেই সুন্দর মার্তর সঙ্গে ভাই দুটির সৌন্দর্যের তুলনা করা চলত ॥ ফুটফুটে 
দুই ভাই তার। বড় হলে কতটা সঠামদেহ হর্ব এখনো বলা যায় না। 
তবে কতটা সনুদর্শন হবে সেটুকু সহজেই অনুমান করা যায়। দুজনারই চোখ 
মুখ তারই মত কাটা কাটা । সেমেয়ে না হয়ে ছেলে হলে যেমন দেখতে হুত 
ঠিক তেমান। মনের মধ্যে মাঝে মাঝে এই ভেবে টন্টন করে ওঠে, দেবতা তাকে 
পুরুষ করে গড়ে পাঠালেন না কেন? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধমকে ওঠে নিজেকে । 
বিড়বিড় করে বলে, তান সব সময় যা শ্রেষ্ঠ সেই কাজই করেন। তাঁর উদ্দেশ্য 
বোঝার ক্ষমতা তার মত ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে ক্ষি করে সম্ভব ? এই সব কথা 
মনে হ্থান দিতে নেই। » ট্রি 

হতশেপসতের অপর একটি ভাই-ও আছে। বয়সে সে সবার চেয়ে বড়। 
একই মাতৃগর্ভে'র নয় বলে নিজের দুই ভাই-এর মত অতটা আপন বলে কখনো 
তাকে ভাবে না সে। সেই ভাই-এর গভর্ধারণী হলেন ফ্যারাও-এর অপর 
মহিষা মুতনেফার্ত যিনি তার মায়ের মত দেবমাহষী নন । আভিজাত্যে অনেক 
নীচে । তাছাড়া তার মা হলেন অঁসাধারণ রূপবতী । তাঁকে বিবাহ করার 
দৌলতে 'পতা ফ্যারাও-এর পদাঁট লাভ করে প্রথম থুথমস পদবাঁ পেয়েছেন । 

দুই ভাই এতক্ষণে গলা ফাঁটয়ে ডাকছে তাকে । মুখে হাঁসর রেখা ফুটে 
ওঠে তার। ওরা তাকে কি করে দেখতে পেল? সে তো বলতে গেলে একটি 
স্তম্ভের আড়ালে রয়েছে । তার পারচ্ছদের সামান্য একট; উজ্জ্বল অংশ বোধ হয় 
হাওয়ায় ভেসে বাইরে গিয়ে পড়োছিল। সেই অংশটুকু দেখেই চিনে ফেলেছে। 
ওদের কাছে তার কোন কিছুই লুকানো নেই । ভাঁবষ্যতে হয়ত ওদের একজনের 
কাছে একেবারেই থাকবে না । কারণ তার সং ভাই বয়সে তার চেয়ে কিছুটা বড় 
হলেও পছন্দের নয় তার । প্রথমত সে মৃতনেফার্তের সম্তান। এই নার?র 
সৌন্দর্য থাকলেও তার মুখের একটি বিশেষ রেখা তাঁর কোমলতাকে কিছুটা 
হাস করে দয়েছে। ওই রেখাটি না থাকলে তান রূপে তার নিজের মায়ের 
কাছাকাছি যেতে পারতেন । এক এক সময় মনে হয় ওই রেখা তাঁর নিভৃত মনের 
লুকিয়ে রাখা নিষ্ঠুরতার প্রতীক । হয়ত এর মূলে কোন ঘৃক্তি নেই। হয়ত 
[তান সম্পূর্ণ বিপরাত স্বভাবের নাঁতানষ্ঠ নারী । কিল্তু মন সব সময় বৃদ্ধি 
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মানে না। বরং যান্ত মানতে গেলে মৃতনেফাতকে অত্যন্ত বান্ডববাদনী এবং 
বিবেকবতণী বলে মনে হয় ॥ তিনি তাদের প্রাতও সমান স্নেহশণীলা । তব তাঁকে, 
ঠিক ভালবাসতে পারে না সে। 

মৃতনেফার্তের পত্র চবরোসের প্রাত সে আদৌ আকৃষ্ট হয় না। কেমন 
যেন দুবলচিত্তের বলে মনে হয় তাকে । দেখতে কুৎাসত না হলেও পুরুষালি 
ভাব কম। অথচ মায়ের মুখের সেই বিশেষ রেখাটি আরও নিম'মভাবে তার 
মুখের ওপর মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে । তখন তাকে মনে হয় সম্পূণ্ণ অন্য মান", 
যার হৃদয়ে 'নি্ঘয়তা আর নির্মমতা ছাড়া অন্য কিছ: স্থান পায় না। এই 
রেখাটিকে কি হাকিমরা সংশোধিত করে দিতে পারে না? দেশে তো চিকিৎসকের 
অভাব নেই । এক এক চিকিৎসক এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ | কেউ-ই সব ব্যাঁধর 
চিকিংসক বলে নিজেকে দাবী করে না। এমন কোন চিকিৎসক কি নেই যে 
মলম মাখিয়ে ওই রেখা টিকে মিলিয়ে দিতে পারে ? কিংবা কোন শল্য চিকিৎসক 
পারে*না কি সামান্য একটু অদলবদল করে ওই কাঠিন্যকে কোমল করে দিতে ? 

চবরোসের প্রাতি ফ্যারাও-এর সামান্য পক্ষপাতিত্ব থাকলেও বিশেষ কোন 
নজর নেই। অত সময় কোথায় ? তাহলে হয়ত তাব বিশেষ বিশেষ আচার 
আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন । তাঁর সহস্র চক্ষু কর্ণ মিশরের সবন্ধ ছাঁড়য়ে 
ছিটিয়ে রয়েছে। প্রাসাদেও নিশ্চয় রয়েছে । কিন্তু তাদের এই সব তুচ্ছ বিষয়ে 
দৃষ্টি নেই। কিংবা এই সব সন্বমান্য বিষয় নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তারা 
হত্যা ষড্রুযষ্্র প্রভৃতি স্হূল এবং মারাত্মক বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় । এই সব 
[বিষয়ে আগাম খবর সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকে বেশী । এই প্রাসাদ তো ক্ষুদ্র 
এ্রকাঁট অট্রালিকা মান্র নয়। বিজাতীয় হিকসোসদের 'বতাড়ন করার পর থেকেই 
এই প্রাসাদকেসলরাটাকার করার সূত্রপাত । তারপর থেকে এটির পারাঁধ যেমন 
বৃদ্ধি পাচ্ছেএয় সৌন্দর্যও তেমনি দিনে দিনে বাড়ছে । এখন এটি যেন 
স্বর্গগুরী। মৃত্যুর পিংহদ্বার পার হওয়ার পরে মানুষ যে দৃশ্য দেখে এই 
প্রাসাদের অভ্যন্তরেও সেই একই মনোরম দৃশ্য, সেই একই পাঁরবেশ । মৃত্যুর 
পর যে রাজ্যে মানুর্ষা্ীবেশ করে, দ্বারদেশের পরেই সেখানে প্রথমে দৃম্টিগোচর 
ইয় একটি আতি মনোহর সুবিশাল বৃক্ষ । হতশেপসূত কল্পনা করে তার 
সহোদর ভ্রাতাদ্বয় যে বৃক্ষের নীচে দাড়িয়ে রয়েছে, যেখান থেকে তাকে চেচিয়ে 
ডেকে চলেছে ওই বূক্ষই যেন পরপারের সেই প্রথম বৃক্ষ । ওই বক্ষের ক্লান্তি- 
হরণকার? ছায়ায় দাঁড়য়ে একজন দেবী পাঁথবী থেকে আগত যাত্রীদর মধুর 
হেসে খাদা ও পানণয় দ্বারা আপ্যায়ন করেন। খাদ্য হল ওই বৃক্ষেরই সুমিষ্ট 
ফল। তাই মিশরের অধিবাসীরা ধনাদরিপ্ু নার্বশেষে সামর্থয অনুযায়ী 
বৃক্ষরোপণ করে নিজ নিজ জমতে । তাদের আঁভলাষ মৃত্যুর পরেও তারা যেন 
এসে স্বাঁয় হস্তে বপন করা বৃক্ষের ছায়ায় বসে প্রাণ জড়ায়, ওই বৃক্ষের ফল 
খেয়ে ক্ষুমিবত্ি করে। 

হিকসোসরা বিতাঁড়ত হয়েছে বটে, কিন্তু সারা দেশটিকে তারা যেন তছনছ 
ফরে দিয়ে 'গিয়েছে। তারা তো আর এই দেশের ভুতল-জঠর থেকে উঠে আসা 
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কোন জাতি নয়। তারা বাহরাগত | তাদের কৃন্টি, তাদের ধর্মীবশ্বাস সবই 
[ভিন্ন । তারা মিশরের দেবদেবীদের মানত না । তাঁদের মান্য না করলে, বিশ্বাস 
না করলে কি কখনো অস্তিত্ব বজায় রাখা যায় 2 এত বছর ষে টিকে ছিল তাই 
যথেম্ট। বিতাড়িত হওয়ায় সবাই স্বাণ্তর নিঃ*বাস ফেলেছে । 

হতশেপসত ধারে ধারে প্রাসাদের সোপানশ্রেণ' আতন্রম করতে থাকে। 
সে উদ্যানের দিকে অগ্রসর হবে যেখানে তার দুই ভাই অপেক্ষা করছে। 


বালিকা হতশেপসৃতের মত মিশরের আঁধকাংশ মানুষের মনেই হকসোসদের 
দার্ঘকালের অত্যাচাব আর অনাচারের প্রভাব এখনো বোঝার মত চেপে বসে 
রয়েছে । তাদেব স-্ট ক্ষতস্থানগুূলি এখনো দগদগে ঘায়ের মত জবালা ধরায়। 
অথচ তারা কবেই 'বিতাঁড়ত হয়েছে । কিল্তু দীঘ্ঘাদন ধরে তারা মিশরবাসীদের 
বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারবদ্ধ মনের ওপর পীড়ন করে যাওয়ায় এখনো 
বিভশীষকা কাটিয়ে উঠতে পারোন এদেশের জনসাধারণ । তারা প্রায় ভুলতে 
বসোছল তাদের 'শক্ষাীক্ষা, শিজ্প-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য আর চ্ছাপত্য- 
বিদ্যাব কথা । 'হকসোসরা ছিল আঁশাক্ষিত এবং িছ্‌টা বর্বরও বটে। মিশর- 
বাসীবা পূর্বের যে দেশগুলিকে বলে অন্ধকারের দেশ সেখান থেকেই এসোছল 
ওরা । নইলে দেশের এই দুগ্গাত হবে কেন ? তারা চলে যাবার পরও তো অনেক 
বছর কেটে গেল। 

হয়ত তারা কোনাঁদনই যেত না। 'কম্তু থীবস-এ তাদেরই অরধশনৈ ছিল 
এক নংপাঁত যাঁর মধ্যে প্রবাহত ছিল আদ মিশরীয় রাজবংশের শোণিতের 
ধারা । তাঁকে হিকসোসরা নিরাপদ ভেবেই রাজত্ব চালয়ে যেতে দিয়েছিল । এই 
নৃপাঁতির অন্তরে গিল তীব্র আত্মসম্মানবোধ ও অদম্য দেশপ্রেম । রাজার নাম 
সেকেনেনার । হতশেপসুতের কয়ে পুরুষ পূর্বের ঘটনা এটি । হিকসোস- 
আঁধপাঁত এই প্রাচীন বংশের নৃপাঁতকে প্রথমে আস্কারা দিলেও পরে উচ্ছেদ 
করার জন্য অজুহাত খংজছিল । কারণ মনে মনে সে বুঝতে পেরোছিল, মিশরে 
তাদের বিরুদ্ধে কখনো যাঁদ বিদ্রোহের আধ্লিস্ফলিঙ্গের গৃঁন্টি হয়, তবে সেটি 
হবে এই রাজবংশের মাধ্যমেই । হিকসোসরা লক্ষ্য করেছি, এই নৃপাতির শান্ত 
না থাকলেও মিশরবাসীর হৃদয়ে তার সম্মান আকাশগুন্ৰী । তাই একদিন 
1িকসোস-রাজ অপোঁপ রাজধানী অবাঁরস থেকে সেকেনেনৃষ্িকে লিখে পাঠালেন £ 
জলহস্তণদের শায়েস্তা করুন । তাদের চিৎকার চে*চামেচিতে সারাদিনের পারশ্রমের 
পর রাতে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবার উপায় নেই। 

এটা একটা নির্জলা অজুহাত মাত্র । কোথায় অবাঁরস আর কোথায় থাবস। 
যাতায়াত করতে তিনাঁদন লেগে যায় । সব কয়াট জলহচ্তশ যাঁদ একসঙ্গে চিৎকার 
শুর করে তবুও হিকসোস-রাজ অপোঁপির কর্ণগোচর হওয়ার বিন্দুমাত্র 
সম্ভাবনা নেই । সেকেনেনার বুঝলেন এবারে তাঁর শুপর. আক্রমণ শুরু হবে। 
তাছাড়া প্রকতর জীব ওই বিশালাকার অসংখ্য জন্তুদের সহসা শান্ত করে 
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দেবার মত প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করার ক্ষমতা কারও নেই। তাই তিনি পরামশ'- 
দাতাদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন । 

1কছনাদন পরেই িকসোস-রাজ আবার হুমকি দিলেন- জলহন্তীরা আগের 
মতই বেয়াদীপ করে চলেছে । আর সহ্য করব না বলে 'দিচ্ছি। 

সেকেনেননর নিজের সৈন্যসামম্ত একটু গুছিয়ে নিলেন । িবদেশীদের যারা 
আদৌ সহ্য করতে পারে না এমন কিছ দেশপ্রেমী সহায়কদেরও সঙ্গে পেলেন 
1তাঁন। তবু তান বুঝতে পারলেন ওই সব বর্বর পরদেশীদের তুলনায় তাঁর 
শন্তি কিছুই নয়। 

[তিনি হকসোস আধপাঁতিকে জানালেন : জলহন্তদের শান্ত করা তাঁর পক্ষে 
সম্ভব হচ্ছে না। তার চেয়ে াঁদ বলেন, মরু অগুলে গিয়ে কিছু সিংহ শিকার 
করে আনতে সেটা অনেক সহজ কাজ হবে। 

থাঁবস-এর রাজার এই পত্রের মধ্যে হকসোস-রাজ অপোঁপ ওদ্ধত্যের প্রকাশ 
দেখতে পেলেন । তিনি জানালেন আপনার মরণের দিন ঘাঁনয়ে এসেছে। 
একমাত্র পথ হল আমাদের দেবতা সুতেখকে মেনে নেওয়া । রাজ্যে সুতেখ 
দেবতার পুজার প্রচলন করুন । 

সেকেনেনাঁরর জানা আছে যে ওসিরিসের ভাই সেথকে সুতেখ নামে 
হিকসোসরা পূজা করে । ভ্রাতৃহন্তা বলে এবং হোবাসের শন্লু বলে এমনিতেই 
সেথকে দেশবাসীরা পছন্দ করে না। কিন্তু হিকসোসরা তাঁকে দেবতা বলে 
মান্য করে বলে তান এখন সাধারণ মিশরবাসীর কাছে অসহ্য । 

সেকেনেন্রি নীরব থেকে বাঁঝয়ে দিলেন প্রাণ থাকতে এই প্রস্তাব মেনে 
নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব | সুতরাং আঁনবার্যভাবে একদিন আক্রমণের ঢেউ 
আছড়ে পড়ল তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যের ওপর । 

রানী তেতাশেরেত স্বামীর কাছে এসে বললেন- এর পাঁরণাম তো বুঝতেই 
পারছি। 

সেকেনেনতার বিষ হাঁস হেসে পত্বীর প্রাতি স্বপ্রেম দৃন্টি নিক্ষেপ করে 
বললেন-_কি বুঝলে ? 

--তুমি আমাদের ছেড়ে চললে সেই পশ্চিমের দেশে ? 

-হাাঁ। তোমাকে আম শুধু কয়েকটি কথা বলে যাব । পাত্র কামেস যেন 
শরুদের হাতে না পড়ে। তুমি প্রাণ দিয়ে তাকে রক্ষা করবে । দেখবে সে একাঁদন 
ওঁসাঁরস ও আই'সিসের পূত্র হোরাসের মত প্রাতিশোধ নেবে । আর একটা কথা 
বলে যাচ্ছি। আমার বড় ইচ্ছা ছিল মৃত্যর পরে একটা অক্ষয় আবাসে বাস 
করব । হয়ত হবে না। তুমি দেবতা অমন রা, ওসারস, অনুবস সব দেবতার 
কাছে আমার হয়ে প্রাথথনা করবে যাতে আমি রা-এর 'দিবারাপ্রির তরণীতে একট 
চ্ছান পাই । এখানে যুদ্ধে যেমন আমি পরাঙ্মখ নই, তরীতেও অভিযানের 
সময় পৃথিবীর তলদেশ দিয়ে ধখন গভীর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে সোঁট চালিত 
হবে, তখন আমি অনুভব করব দেবতাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়োছি। তখন কোন 
বিপদ এলেও আমি এাঁগয়ে যাব । আমার হয়ে এই প্রার্থনা তাঁম করো। আমার 
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তো আর সময় নেই । 

রানী অতিকম্টে অশ্রসংবরণ করে স্বামীর গ্রীবা বেষ্টন করে বুকে মুখ 
লুকিয়ে বলেন_ আমি প্রার্থনা করব তোমার জন্য । 

যহদ্ধক্ষেত্রে ন্পতি বারের মত প্রাণ দিলেন । তাঁর পত্র কামেস সত্যসত্যই 
দেবপুত হোরাসের মত পিতৃহত্যার প্রাতশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন । সেই 
থেকে হিকসোসদের পরাজয়ের সূত্রপাত। কারণ কামেস শন্তুদের তাদের 
বহুদিনের রাজধানী অবাঁরস থেকে বিতাঁড়ত করে অনেক দূর পযন্ত ঠেলে 
দিলেন-_সেই হেরাকালওপোিশ অবাধ । বাকট:কু শেষ করলেন একাধারে 
তার স্ত্রী ও ভগিনী অহেটেপ-এর গভ'জাত পত্র অহমেস। অহমেস তাঁর 
বীরত্বের দ্বারা প্রজাদের মন জয় করোছলেন । নইলে তিনি দেখতে খুব একটা 
সুদর্শন ছিলেন না । প্রথমত, তিনি দীর্ঘদেহশী ছিলেন না। সাধারণ মানুষের 
চেয়েও বেটে । তাঁর দৈর্যকে কখনো রাজকায় দৈঘর্চ বলা যায় না। তার ওপর 
তাঁর কণ্চিত কেশদাম দেখে লোকের মনে যে একেবারে সন্দেহের উদ্রেক হত না 
এমন নয়। রাজা কামেস এমন 'ছলেন না। পুন্নের কেন এই রকম কেশদাম 
হল কেন ? এ যে আরও দাঁক্ষণের আধবাসীদের বোঁশম্ট্য । তবে কেশের রঙ 
বাদাম”, এই যা রক্ষা । কিন্তু তাঁর দন্তশ্রেণীও ভাল ছিল না। বাইরের 'দিকে 
বের করা । তাহলে কি হবে, তিনিই নৃপাতি। এমনই নৃপতি শতনি, ধিনি 
কয়েক শতাব্দীর অত্যাচার আর 'নপীড়ন থেকে সমগ্র দেশবাসীকে রক্ষা 
করেছেন । এও নিশ্চয় দেবতাদের আভিগ্রায় । তাছাড়া, দেখতে তান যেনই 
হোন, তাঁর দেহ ছিল মজবূত, কাঁধ চওড়া এবং তিনি অত্যন্ত বাঁলম্ঠ । সবাই 
দেখেছে আপামর জনসাধারণ থেকে শুরু করে তাঁর সঙ্গী অসংখ্য সৈন্যরা 
স্বচক্ষে দেখেছে দিনের পর দিন কণী অমানুষিক পরিশ্রম করে হকসোসদের 
[তান নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন । তাদের প্রাতিটি ঘাঁটিতে অপ্রত্যাশিত ভাবে 
অসময়ে হানা 'দিয়ে ভ্তম্ভিত করে নদয়েছেন । হাজারে হাজারে শত্রুকে বিধবন্ত 
করেছেন । পালাবার পথ খখজে পায়ান তারা । 

অহমেসের বীরত্ব কাহিনী থীবস্‌-এর রাজপথে লোক জড়ো করে সোচ্চার 
কণ্ঠে অহরহ বলত তাঁরই নামে নাম অপর এক অহমেস। এই অহমেস হল এক 
সাধারণ পাঁরবারের সম্তান। পিতার নাম আবানা । সেই আবানা ফ্যারাও 
অহমেসের পিতামহ সেকেনেনরির অধনে যাম্ধ করে তাঁর নৌ-বাছিনীর নায়ক 
হয়োছিল। আবানার পুত্র অহমেস হাত পা নেড়ে বলে চলত, কিভাবে তাদের 
নরপাঁত পূর্ব-বন্বীপের হকসোস-রাজধানী অবরিস আঁধকার করে নিয়েছিলেন । 
সে নৃপাঁতর সঙ্গে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে শারুহেন নগরী পষন্ত গিয়ে সেই 
নগর আধকার করে নিয়েছিল । ফ্যারাও অহমেস নহবিয়ায় সৈনা পাঠিয়ে 
সেই অগুল এবং অল-কাব 'নজের অধীনে নিয়ে আসেন। 

আবানার এই পুত্র অহমেস শুধু কামেস-পুর অহমেসের অধীনেই যুদ্ধ 
করেছে তাই নয় সে দীর্ঘজশবী হয়ে অহমেস পত্র অমেনহোটেপ এবং তাঁর পত্র 
থুথমসের অধানেও বহু যুদ্ধ করেছে । অসাধারণ শোর প্রদর্শনের জন্য সৈ 
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বহুবার রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হয়েছে । অনেক স্বর্ণ দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছে 
বারবার । সৈন্যদলেও সে ধারে ধারে উন্নাতি করে অনেক উচ্চপদে আধান্ঠত 
হয়েছে। তাই আতি বন্ধ বয়সেও সে ফ্যারাও-এর পত্র এবং রাজকুমারী 
হতশেপসহতের সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ করে খুশীমত দেখা করতে পারে । কেউ 
তাকে বাধা দেয় না । বাধা দেবার কথা ভাবতেও পারে না কেউ ।সেযে বারত্ব, 
সাহসিকতা আর দেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ প্রতীক । 
আসলে ফ্যারাও-এর সন্তানদের কাছে দেশের অতাঁত কাহিনী তার ধর্ম, 
সংস্কৃতি ও আরও নানা ধিষয়ের কথা বলে দেশকে ভালবাসতে শেখায় । 
দেশপ্রেমের বীজ তাদের অন্তরে বপন করে দিতে চায় । তাই নিজের বারত্ব- 
কাহনী বলার ফাঁকে ফাঁকে দেশের গৌরব-গাথা বলে চলে । আগে পথের ধারে 
লোক জড়ো করে বলত, এখন বলে প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে বসে। তার 
প্রিয়তম স্থানটি হল প্রাসাদ-্নরোবরের সান্নকটের পাদমূল । মরু অণুলের তপ্ত 
আবহাওয়া থেকে বৃক্ষটির ছায়া নি্কীতি দেয় । এই বৃক্ষ খজনর বৃক্ষের ন্যায় 
নগ্ন নয় । হতশেপসুতের মত তারও মনে হয় এটাই বুঝি সেই বৃক্ষ যেখানে 
দেবী থাকেন। যাদের হাৎপিন্ড মানদণ্ডে ওজন করে প্রমাণিত হয় যে সোঁট 
একেবারে নিশ্কলুষ এবং 'িভে'জাল শুধু তাদেরই এখানে আমার আধিকার 
রয়েছে । স্বয়ং অনুবিস দেবতা থথ-এর দহম্টির সম্মুখে ওজন করেন মৃত 
ব্যক্তিদের হৃৎাপণ্ড । বৃক্ষের কথা ভাবতে ভাবতে বৃদ্ধের চমক ভাঙে। সেতো 
আর রাজকন্যায় মত বালিকা নয় যে স্বপ্নের ঘোরের মধ্যে থাকবে । বৃদ্ধ বয়সের 
স্বপ্ন বড় ক্ষণস্থায়ী । রূঢ় বান্তবের আঁভঙ্ঞতায় ক্ষণে ক্ষণে নেই স্বপ্ন টুটে যায়। 
দানা বাধতে দেয় না। আবানা-পূত্র অহমেস ভুলতে পারে না তার প্রভু 
অহমেসের কথা । হ্যা, ফ্যারাও তো বটেই । এতাঁদনে যেন মিশর-রাজ স্বমহিমায় 
প্রাতিঙত্ঠিত হলেন। আবানা-পুত্র ভুলতে পারে না যৌবনের সেই দিনগ্লর 
কথা । অথচ বৃদ্ধ বয়সে বর্তমান ফ্যারাও-এর অধশীনেও অসাধারণ শৌষের 
পরিচয় রেখেছে সে। কিন্তু অহমেসের কথা বলতে গেলে সে বড় বেশী 
আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। অঙ্গ বয়সের কথা স্মৃতির মণিকোঠায় বড় বেশী 
রেখাপাত করে যায়, বেশ বয়সে যা আর সম্ভব হয় না। তাঁর মত্যুর দিনে সে 
নির্জনে বসে অশ্রপাত করোছিল। তপ্ত বালুকারাশিতে সেই অশ্রু ঝরে পড়ায় 
কোন চিহ্ন রাখতে পারেনি । কিন্তু অল্তরের নিভৃত কোণে সেই ক্রন্দনধবাঁন 
শোনা গিয়েছে বহৃদিন ধরে । আজও কখনো কখনো শোনা যায়। তার প্রভু এত 
যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও খুবই সুখের জীবন আতিবাহিত করেছিলেন । কারণ 
যুদ্ধে অন্য ধরনের উন্মাদনা 'ছিল। বহাঁদিনের পরাধীনতার পরে 
স্বাধীনতার স্বাদ মিলেছে সবে । যুদ্ধের অর্থ ছিল আরও স্বাধীনতা, আরও 
সমৃদ্ধি । কোন সন্দেহ নেই ফ্যারাও অহমেস মরণের পরে স্বর্গে গিয়ে স্য" 
দেবতার সঙ্গে গিয়ে মিশেছেন ॥ 
অহমেস তাঁর জীবিতকালে হিকসোসদের বহুবার পরাজিত করে একেবারে 
কোণঠাসা করে ফেললেও তাঁর পত্রে অমেনহোটেপের সময়ও তীরা একেবারে 
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নিশ্চিহ্ন বা নির্বিষ হয়ে যায় নি। তখনো তারা মিশরের বিপদ ঘটাবার মত 
শন্তি নিয়ে অস্তিত্ব বজায় রেখোঁছল। ফলে অমেনহোটেপকেও তাদের বিরুদ্ধে 
একাধিকবার যহদ্ধযান্লা করতে হয়েছে । সেই সব যুদ্ধেও আবানার পনর তাঁর 
সঙ্গী হয়েছে । এই যুদ্ধের ফলে দেশের আচ্ঘরতা হাস পেয়ে একটা স্থিতি 
এসোছিল। 

তাঁর পরেই ফ্যারাও হলেন তাঁর পূত্র, যাকে বলা হয় থুথমস । অমেন- 
হোটেপের পনর হয়েও তান কিন্তু কোন দেবমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেনান। 
অর্থাং তাঁর মাতা এমন কোন রাজকন্যা নন যাঁর দেহে ফ্যারাও শোণিত বইছে 
কিংবা যাঁর মাতা ছিলেন দেবমহিষাঁ। তাঁর নাম ছিল সেনসেনেব । তবুও তিনি 
ফ্যারাও-এর পুত্রকে গভে ধারণ করেছিলেন । ফ্যারাওদের এই ধরনের পূল্ললাভ 
প্রাচীনকাল থেকেই চালু আছে। মসনদে বসার মত পুরুষের অভাব যাতে 
না ঘটে সেই জন্যই ফ্যারাওদের অবাধ লারখসঙ্গ লাভের ব্যবস্থা রয়েছে । যে 
কোন বংশের, যে কোন সম্পকের রমণী হলেও বাধা নেই । ফ্যারাও হয়ে 
থুথমস নিজের মসনদ পাকাপোন্ত রাখার জন্য তাঁর পিতার কন্যা রাজকুমারী 
অহমেসকে 'িববাহ করলেন । অহমেস হলেন অমেনহোটেপের 'বাঁধসম্মত রাজ্ঞর 
গরভভ'জাত অথাঁং থুথমসের সং বোন । 

আবানা-পুত্র যতই তার প্রথম প্রভুর স্মৃতি রোমন্হন করুক না কেন, 
বতমান ফ্যারাও-এর পরাক্রমকে িকছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। 
মনেপ্রাণে সে অনুভব করে যুদ্ধ পারচালনায় বর্তমান ফ্যারাও-এর পারদার্শতা 
পূবের সব ফ্যারাও-এর প্রাতভাকে আতিক্রম করেছে। হয়ত তাঁরা অনেক 
প্রীতক:ল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করেছেন, হয়ত তাঁদের সময় [হিকসোসরা অনেক 
বেশী পরাক্রমশালী ছিল, তবু সৈন্দলকে যে আভনব কৌশলে হীন পাঁরচালনা 
করেন, তা সত্যই অপূর্ব । তাঁর নুবয়া আঁভযানের কথা সে ভুলতে পারে না। 
তাই সরোবরের ধারে বসে সরোবরের জলে নিজের নযয়ে-পড়া দেহযান্ট আর 
াবশৃন্ক মুখমণ্ডলের ছায়ার পাশে রাজকন্যা আর রাজপাত্রদের সকোমল 
সামষ্ট তরতাজা মুখগুলো প্রতিবিম্বিত হতে দেখে সে উৎসাহ ভরে বলে ওঠে-- 
তোমাদের পিতা, আমাদের বর্তমান ফ্যারাও-এর অনগ্রহে এই বয়সেও আম 
প্রশংসা পেয়োছি। 'তনি মসনদে বসেও নাুবিয়ার দিকে দ্াম্ট ফেললেন। দুই 
ভাগে নূবিয়াতে ভাগ করলো । কারণ স্হানাট অত্যন্ত সমহ্ধ । অনেক খান 
ওখানে । তিনি বুঝলেন ওখানে স্হায়ীভাবে একজন প্রশাসককে রাখা প্রয়োজন। 
নুবিয়া তো কুশ প্রদেশের অন্তর্গত । তাই কুশের অধিপাঁত করা হল একজনকে । 

হতশেপসূত বলে ওঠে-_-তবু তো সেখানে বিদ্রোহ হয়েছিল বলে শুনোছ। 

আবানা-পুপ্রের নিশপ্রভ চোখের দৃম্টিতেও প্রশংসার দযাতি দেখা যায়। সে 
বলে--তুমি অনেক কিছুই জান দেখাছ। 

ছোট ভাই অমেনমেস বলে--ও অনেক কিছু জানে । কত গঞ্প বলে 
আগেকার দিনের । 

বৃস্ধ অমেনমেসের 'দকে চেয়ে হেসে বলে--হ্যাঁ, রাজকন্যা অসাধারণ 


৯৪) 


বৃদ্ধিমতী। কিন্তু তোমার চোখের দিকে চাইলে মনে হয়, তোমার মধ্যেও কি 
যেন লৃকিয়ে রয়েছে । এখনো সুপ্ত সোঁট । রাজকন্যা ঠিকই বলেছে । ফ্যারাও 
সাবধান হওয়া সত্বেও বিদ্রোহ হয়েছিল নুবিয়ায় । আর ওই বিদ্রোহ দমনে অংশ 
নিতে আমার মত বৃদ্ধেরও ডাক পড়ল । ভাব একবার । 
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বৃদ্ধ বলে আসলে ফ্যারাও ভাবলেন, চিরকাল সব যুদ্ধে আম অংশগ্রহণ 
করেছি, শেষ বয়সে শেষ গৌরবটকু থেকে কেন বণ্চিত হই । তাছাড়া কোন যুদ্ধে 
আম পরাজত হয়ন। জয় যেখানে আমও সেখানে, একথাও তান হয়ত 
ভেবেছিলেন । তাই আমিও সঙ্গে চললাম । আর হ্যাঁ, দেখলাম বটে তোমাদের 
পিতার বিক্রম । যেন স্বয়ং অমন দেবতা ঝলসে উঠলেন সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে । 
িতাবাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন শব্দের ওপর | উনি বশাঁ নিক্ষেপ করলেন 
শত্রুর দলপাঁতিকে লক্ষা কে । সেই বশাঁ ভেদ করল দলপাঁতর দেহ । কিছুক্ষণের 
মধ্যেই শন্রুসৈন্য শন্তিহীন নজব হয়ে পড়ল । 

হতশেপসুত তখন বলে-যুদ্ধ তো মাটিতে হয়নি । হয়েছিল নীলনদের 
বুকে । তেমনই শুনেছি । 

_ঠিক। ওই যুদ্ধকে বলা যেতে পারে জলষুদ্ধ । আর আমাদের 
নৌবাহিনীর দলপাতি কে ছিল সেকথা জান ? 


দুই ভাই একসঙ্গে বলে ওঠে- কেন, ফ্যারও । 
তাদের জ্যেন্ত ভ্রাতা রানী মৃতনেফার্তের গভজাত পত্র চবরোস বৃদ্ধের 


কথা একট দূরে বসে শুনাছিল। তবে তার মধ্যে তেমন কোনরকম আগ্রহ দেখা 
যাচ্ছিল না। বৃদ্ধের গঙ্প শোনার চেয়ে তার লক্ষ্য বেশী ছিল রাজকুমারীর 
মুখের দিকে | রাজকুমারী হাসলে সেও হাসছিল । রাজকুমারী গম্ভীর হলে 
সেও গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধের আত-আগ্রহভরা কথা শুনে 
ঠোঁট উলটে মুখের রেখায় একটা 'বিদ্রুপাত্বক ভাব ফুটিয়ে তুলে সেই আগ্রহকে 
নস্যাং করার চেষ্টা করাছল । কিন্তু বৃদ্ধ 'কংবা অন্য তিনজন তার 'দকে 
বিশেষ দৃকপাত করেনি । এমন ক হতশেপসতও নয় । তার এখনো সেই বয়স 
হয়নি যে বয়সে নারীরা অন্যের দৃষ্টির জবালা-ধরা কিংবা মধুমাখা পরশ দেহের 
ত্বকে না দেখেও অনুভব করতে পারে । তাছাড়া তার সং ভাই কিছুটা মেয়েলণ 
স্বভাবের । সে তার চুলের বাহার নিয়ে বড় বেশী ব্যস্ত থাকে । তার মুখে 
বীরত্বের কথাও জলোজলো বলে মনে হয় । তার মনটাও আদৌ স্বচ্ছ নয়। 
বরং বলা যেতে পারে কিছুটা কৃটিল । সে শুধু জানে হতশেপসূতের সঙ্গে যাঁদ 
তার বিবাহ হয় তাহলে পরবর্তাঁ ফ্যারাও রূপে সে সৃনিশ্চিতভাবে মসনদে 
অধিভ্ঠিত হতে পারবে । তার মা তাকে অনেক আগেই একথা বলেছেন । 
একথাও বলেছেন, হতশেপসতের যা না-পছন্দ তেমন কাজ সে যেন কখনো না 
করে। কিন্তু মায়ের নিদেশ যতই সে মানা করুক না কেন, তার মুখের রেখায় 
ভাঁজে একটা 'নিষ্চুরতার প্রকাশ হতশেপপুতের মোটেই ভাল লাগে না। নইলে 
তারও অজানা নয় যে নং ভাই মোটামুটিভাবে যারা তার সম্ভাব্য স্বামী হতে 


২০ 


পারে তাদের মধ্যে একজন । 

উয়াচমেসদের কথায় উত্তরে বৃদ্ধ বলে-_ফ্যারাও ছিলেন সর্বপ্রধান। কিন্তু 
নৌ-যুদ্ধের দলপাঁত ছিলাম আমি। ফ্যারাও এই রাজধানী থেকে যাল্লার 
সূচনাতেই আমাকে বলেছিলেন--“শুনেছি নৌ-বাহনীতে তোমার হাতে-খাঁড়। 
তুমি কিশোর বয়সে অতি সামান্য একটি কাজ নিয়ে নৌবাহিনীতে জীবন শহর 
করোছলে। তোমায় পিতা আবানার অধশনে তুমি ছিলে । তারপর অনেক 
যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ নায়ক রুপে নিজেকে প্রাতন্ঠিত করেছ। অনেক উন্নাতি করেছ 
তুমি । শেষ বয়সে একবার শেষ চমক দিতে হবে নকন্তু ।” আম কৃতার্থ হয়ে 
বললাম-_“আপনার আজ্ঞা, আমার কাছে দেবতা হোরাসের আজ্ঞা । আপনার 
আদেশ 'শরোধার্য।” তারপর কি ঘটেছিল সেকথা তোমায় ফ্যারাও-এর মুখেও 
শুনতে পারে । কিম্তু তাঁর তো অত সময় নেই । আমার মত 'িজ্কম্া তিনি নন। 
সমন্ত দেশবাসী তাঁর মুখের দিকে সব সময় চেয়ে রয়েছে । 

হতশেপসূত বলে ওঠে আপনি নিত্কমাঁ? বলেন কি? কেউ বিশ্বাস 
করবে না। হিকসোসদের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশবাসীকে জাগিয়ে তুলেছিল কে? 
বাবা নিজে একথা বলেছেন আমাকে । হিকসোসদের বিরুদ্ধে অন্যান্য যুদ্ধের 
মত ফ্যারাও শুধু সৈন্যবাহনী নিয়ে লড়াই করেনি । সমন্ত দেশবাসী তাদের, 
বিরুদ্ধে লড়োছল । দেশবাসীকে আপানই জাগিয়েছিলেন। 

বৃদ্ধ বিগালত কণ্ঠে বলে-ফ্যারাও আমাকে স্নেহ করেন বলে ওকথা 
বলেছেন। 

_না! শুধু ফ্যারাও নন । আম শুনোছ ছোট ছোট শিশুরা, যারা 
মায়ের হাত ধরে প্রাতিদিন সকালে লেখাপড়া করতে যায় 'শিক্ষালয়ে, তাদেরও 
আপনার কথা বলা হয়। তারা যাতে দেশের প্রকৃত খবর পায়। 

_ তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে দেখাছ। এ খবর আমি নিজেই রাখ না। 

ক করে রাখবেন ? সোঁদন আপানি বলেছিলেন আপনার বয়স বিরানব্বই ॥ 
এই বয়সে যে আপানি হেটে হেটে আমাদের কাছে আসতে পারছেন এটাই 
যথেষ্ট । 

বদ্ধ আর কিছ? বলতে পারে না। সেই সময় সে কিংবা আর কেউ যদ লক্ষ্য 
করত তাহলে দেখতে পেত ফ্যারাও-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র চবরোস একটি ফাঁড়ং ধরে 
তার ডানা দুটো একাঁট একটি করে টেনে 'ছি*ড়ে ফেলছে । যেন সোঁট প্যাপাই- 
রাসের তৈরণ একটি 'নস্প্রাণ পতঙ্গ । মুখে তার অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছে। 

আবানা-পান্র বলে-নীলনদের বক্ষের সেই দিনের যুদ্ধ আমার পক্ষে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ সেই যুদ্ধের পরই নদীর তৃতীয় প্রপাত পযন্ত 
আমাদের আঁধকার বিস্তৃতি লাভ করেছিল । 

_নুবিয়ার সেই নেতার কি হল ? 

--তাকে মাথা নিচের দিকে করে আমাদের ফ্যারাও-এর বড় নৌকোর, 
সম্মুখে ঝুলিয়ে রাখা হল। 

--এটাই তো আপনার শেষ যুদ্ধ ? 
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-শেষ আর হল কোথায় ? ফ্যারাও ছাড়লেন না। বললেন--“ এবারে 
তোমাকে যে আবার যেতে হবে পুবের দিকে । আমি ভাবাছি ইউফ্রেটিস অবাধ 
আমাদের সীমা বাড়াতে হবে। একটু নিশ্চিন্ত হতে চাই । নইলে চাষবাস, 
ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুই এগোচ্ছে না।” ফ্যারাও-এর আদেশ সঙ্গে সঙ্গে মাথা 
পেতে নিলাম । তিনি ষে দেবতা । 

ওদের সং ভাই হঠাৎ বলে ওঠে-এবারে তো আপনি বসে থেকে থেকেই 
যুদ্ধ দেখলেন । তাই না? 

আচমকা এ ধরনের মন্তব্য হতশেপসূত অত্ম্ত বিরন্ত হয়! কনিষ্ঠ 
ভ্রাতারাও কেমন হতচাকিত। তারা এই বৃদ্ধকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতে 
শিখেছে । বৃদ্ধের মুখ কিন্তু আগের মতই প্রশান্ত । যেন সংপ্রাচীন কালের 
এই মিশরেরই আঁধপাঁত জোসেরের রাজত্বকালে প্রাতভাবান ইমহোটেপের নামত 
[িরাটাকার পিরামিডের ওর কেউ যেন এক টুকরো পাথর 'নক্ষেপ করল । 
বৃদ্ধের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই । 

আবানার পূত্র হেসে বলে--তুম ঠিকই অনুমান করেছ । আম ইচ্ছা করলে 
ফ্যারাও-এর অশ্বচালিত যানের পাশে দাঁড়য়ে কিংবা অন্য কোন যান বা বাহনে 
বসে যুদ্ধ দেখতে পারতাম । কিন্তু আম তা চাইনি । শত্রুপক্ষের প্রস্তুতি দেখে 
আমার মধ্যে মেই যৌবনের শোণিত-প্রবাহ বড় ঝড় তুলল । আম ফ্যারাও-এর 
অনুমাতি নিয়ে সৈন্দল পরিচালনা করলাম । আর তুমি তো নিশ্চয় জান 
রাজপুত্র, সৈন্যদল পারচালনা করতে হলে সবার আগে থাকতে হয়। বারা 
সেভাবে না থেকে নিজে পেছনে থেকে অন্যের সাহায্য নেয় তাদের তো 
বীরপুরুষ বলা যায় না। আমাদের ফ্যারাও তাই নিজেই এগিয়ে যেতে 
চেয়েছিলেন । আমি তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলেছিলাম-_-“এই শেষ বার। 
যাদ আমার ম-ত্যু হয় আপাঁন সামনে আসবেন । এই আমার প্রার্থনা । আমি 
পরপারে দেবতাদের সঙ্গে মিলতে চাই ।” ফ্যারাও আমার কাতর অনঃরোধ 
উপেক্ষা করতে পারেননি । তারপরই তিনি চমৎকৃত হয়ে দেখলেন বুড়ো হাড়ের 
ভেল্‌কি । আম একটা গোটা চার অশ্বচালিত যান দখল করলাম। সেই অ*বদের 
একটাকেও আহত হতে 'দিইীন। তার মধো যে সব মানুষ ছিল তারাও অক্ষত 
রইল । 

বৃদ্ধ এবারে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে হ্যাঁ, আমার সাতাই বয়স হয়েছে । 
তাই তো নিজের সমাধিমন্দির নিমণি করে রেখোছি। আমাদের এই পৃথিবীর 
জীবন খুব বেশী হলে একশো বছর। কিন্তু পরকালের জীবন যে অনন্ত। 
সেজনা আমরা পাথরের তৈরী অতান্ত মজবুত সমাধিস্থছল নিমাণ করে রাখি, 
যাতে নিশ্চিন্তে অনন্তকাল চির শান্তিতে থাকতে পারি । আমাদের আদি 
পৃরুষেরা তাই শিখিয়ে গিয়েছেন । 


দেশের পুরাতন সংস্কাীতি আচার-আচরণ এবং ধর্মায় বিশ্বাসের ওপর 
হতশেপসূত সব সময় এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করে। পুরাতনের সঙ্গে দুই 
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শতান্দীর বিচ্ছিন্নতা ঘটয়োছিল 'হিকসোসরা একথা সে শুনেছে প্রাসাদের অনেক 
প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ ব্যন্তদের কাছে । তাই হিকসোসদের সে সহ্য করতে পারে না 
এই বয়সেই । যার ফলে সে দেবতা ওাঁসাঁরসের ভাতা ও হত্যাকারী সেথকেও 
ঠিক মানতে পারে না । কারণ তাঁকে সৃতেখ নাম 'দিয়ে হকসোসরা দেবতা বলে 
স্বীকার করে নিয়েছিল । এর মধ্যেও নিশ্চয় নীহত ছিল তাদের অসৎ উদ্দেশ্য । 
তারা জানত ওসারস এবং তাঁর 'প্রয়তমা পত্বী আইসস মিশরবাসীদের কাছে 
কত 'প্রয়। তাঁদের পত্র হোরাস তাদের খুবই আপনার দেবতা । তাই যেহেতু 
ওসিরিসকে সূতেখ হত্যা করেছিল সুতরাং তান তাদের দেবতা । দেবতা 
নিয়েও চক্রান্ত । হকসোসরা ভাল করেই জানত যে তাদের সুতেখ আহীসসের 
অপর এক ভাগনী নেফাথসকে বাহ করেছিলেন । কিন্তু একাধারে স্বামী এবং 
ল্রাতা সতেখের জঘন্য আচরণের জন্য নেফাঁথস স্বামীর সংসর্গ থেকে ধারে 
ধীরে সরে এসে ভঁগনীপাঁত ওাসারসের মৃত্যুতে শোধ প্রকাশ করোছলেন, 
অশ্রুপাত করোছলেন। ওাঁসারস তো শুধু তাঁর ভগিনখপাঁত নন, তিনি তাঁর 
সহোদর ভ্রাতাও বটে । তাই সৃতেখ বা সেথ পত্বীর এই মনোভাব বুঝতে পেরে 
দেবী ত-আতে"র সঙ্গে ঘানষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এই দেবী হলেন অন্তঃসত্বা রমণীর 
ও 1শশ] প্রজননের অধিষ্ঠান্র দেবী । এ*র মন্তক এবং দেহ জলহন্তীর, পশ্চাতের 
অংশ সিংহ এবং লঙ্গুল কুমীরের | সেথ বুঝেছিলেন এর সঙ্গে ঘনষ্ঠতা হলে 
তেমন কোন কথা উঠবে না। আবার তান পূজিত হবেন মিশরের সাধারণ 
আঁধবাসদদের দ্বারা । সেথ যে দেবতা হতশেপসূত নিজেও সেকথা অস্বীকার 
করতে পারে না। অনেকের মত তারও দড় বিশবাস সূর্য দেবতার প্রথর তাপের 
ধ্বংসাত্মক শন্তি হলেন সেথ। সহম্টিশীল কোন কিছ? করার ক্ষমতা তাঁর আছে 
বলে সে বিশ্বাস করে না । তবে একথাও সে জানে সেথকে অনেক মিশরবাসণ 
অন্য চোখে দেখে । তাঁকে মনেপ্রাণে সম্মীনও করে তারা । 

শুধু দেবতাদের প্রাত নয়, পুরাতন আচার-আচরণের প্রাতও গভশর আচ্ছা 
তার । সে জানে তার পিতার উচ্চতা খুবই কম। বাঁলকা হয়েও সে বুঝতে 
পারে তান খর্বকায়। তান বালচ্ঠ হলেও তাঁর উচ্চতা সাধারণ একজন রমণীর 
উচ্চতার সমান কিংবা তার চেয়ে সামান্য বেশশ । তার ওপর তাঁর মাথায় কেশদাম 
বলতে কিছুই নেই । মাথায় টাক । তবে ফ্যারাওরা এমনিতেই মাথায় চুল রাখেন 
না। এটাই নিয়ম । মিশরীয় নর এবং নারীরা অনেকেই পরচুল ব্যবহার করতে 
অভ্যন্ত, নিজের চুল থাকুক বানা থাকুক। ফ্যারাওরা পরচুলও বিশেষ পরেন 
না। প্রয়োজন হয় না। তাঁদের মন্তক শোভিত থাকে শ্বেত কিংবা রম্তবর্ণ 
শিরোভূষণ দ্বারা । ফ্যারাও-এর পদে আভষিন্ত হবার পর থেকে কোন মিশরা় 
তাদের ফ্যারাও-এর অনাবৃত মন্তক কখনো দেখতে পায় না। এটা চিরকালের 
প্রথা । মিশরণয় অধিপাঁতকে ফ্যারাও উপাধিতে অভাহিত করার প্‌ব থেকেই 
এই প্রথা । তাই মন্ভক ঘন কেশদামে আবৃত থাকুক বা ইন্দ্রলুপ্ত ঘটুক গকছুই 


এসে বায় না। 
হতশেপসত জানে, প্রজাদের সম্মখে কিংবা কোন উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ 
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দিতে হলে ফ্যারাওকে সুসাঁঞ্জত হতে হয়। তাঁকে পাঁরধান করতে হয় দীর্ঘ 
পোশাক । মন্তক থাকে মুকুট শোভিত । তাঁর নিজস্ব শশ্রুগৃক্ষের প্রয়োজন হয় 
না। কারণ চিবূকের কাছ থেকে নেমে আসে মূল্যবান ধাতুনার্মত চকচকে 
একটি কুন্রম শমশ্র । সেই ধাতব দ্রব্যাট গণ্ডের দুই পাশে বম্ধনীর দ্বারা বেধে 
রাখা হয়। আভজাত পাঁরবারের পুরুষেরাও কান্রম শমশ্রু ব্যবহার করে বটে 
তবে সেটা ফ্যারাও-এর শ্মশ্রুর মত অতটা দশর্ঘ নয় । 

ফ্যারাও হলেন মানবরূপী দেবতা । তাই অমনের মত তানিও প্রাতাদন 
জন্মগ্রহণ করেন। সদেব যেমন তমসাচ্ছল্ন রাজ্য অতিক্রম করে প্রাতাদন 
পূর্বাকাশে উঁদত হন, ফ্যারাও-ও তেমনি । প্রাতাঁদন প্রভাতে তাঁর নবজন্ম লাভ 
হয়। তাই নবজাত দেবতাকে অভ্যর্থনা করার জন্য অনেক আয়োজন । প্রতিদিন 
তাঁর নিদ্রাভঙ্গের পর গান্রোখান একটি পাঁবন্ত ঘটনা । তাই একে বলা হয় 
প্রাসাদের প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান । প্রথমেই পাঁবন্র সরোবর থেকে নিয়ে আসা 
বার দ্বারা ফ্যারাও-এর অন্গপ্রত্যঙ্গ প্রক্মালন করা হয়। যেন তাঁর নবজন্ম হচ্ছে । 
এবারে দুজন পুরোহিত এগিয়ে আসেন । তাঁদের একজনের মূখে বিদ্যার 
অধিষ্ঠাতা দেবতা থথ-এর মুখোশ ॥। অপর জনের মুখে থাকে হোরাস দেবতার, 
মুখোশ । এরা দুজনা ফ্যারাও-এর সবাঙ্গ সুগন্ধি তৈল দ্বারা মর্দন করেন । 
তারপর তাঁকে রাজকীয় পারচ্ছদে সজ্জত করা হয়। থথ এবং হোরাস-রূপাী 
পূজারীদ্বয় তাঁর হাত ধরে নিয়ে যান দেবালয়ে । এই দেবালয় যেন আকাশ । 
এখানে এসে ফ্যারাও দেবালয়ের দ্বারের শশীলমোহর ভেঙে দেন । যেন সৃষ- 
. দেবতার বহির্গমনের জন্য তান আকাশের দুয়ার ভঙ্গ করলেন । সেই দয়ার 
দয়ে অন্ধকার কক্ষ থেকে সূর্যদেবতা বাইরে আসবেন । এরপর ফ্যারাও অবনত 
ও শ্রদ্ধান্বিত 'চন্তে দেবতাকে জাগ্রত করার জন্য তাঁর ভ্তব গান শুরু করেন £ 
--জাগ্রত হন হে দেবতা ! শান্তির পরিবেশে জাগ্রত হন । 

এরপর পুজারীরা তাঁকে যেভাবে শুদ্ধিকরণ করেছিলেন তিনিও তেমন 
স্বহন্তে দেবতার মৃর্তিকে পাঁবন্ত করেন। দেবতাকে তাঁর বাহনদ্ধয়ের ওপর 
অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুইয়ে দেন। তারপর তাঁকে খাওয়াবার ভাঙ্গ করেন মুখের 
সামনে খাদ্য তুলে নিয়ে । তাঁকে 'বাচন্রবর্ণের পোশাকে সঞ্জত করান এবং 
ফ্যারাও-এর প্রতীক দ্বারা ভূষিত করেন । এরপর মৃতি“কৰে তিনি স্বস্থানে দ্ছাপন 
করে আনত হন শ্রদ্ধাভরে । তারপর এক পা এক পা করে গছ হটতে থাকেন। 
দেবতার সম্মুখে পেছন ফিরে যাওয়া তাঁকে অমযাা করার সমান । তাঁর সামনে 
পাদুকা পারধানের তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই ফ্যারাও-এর পাদকাবাহক 
মান্দরের বাইরে তাঁর পাদুকা নিয়ে অপেক্ষা করে। তব্‌ অনেক সময় ফ্যারাও 
নগ্ন পদেই দেবালয় থেকে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন । কারণ মিশরণয় শিক্ষা হল 
কোন গুরুজনের সম্মহখ দিয়ে পাদদকা পাঁরহিত অবন্থায় যাবার অর্থ হল তাঁকে 
অসম্মান করা । এই শিক্ষা অন্য সব মিশরবাসশীর মত 'তাঁনও পেয়েছেন শৈশব 
থেকে । গুরুজনকে দেখলে উঠে দাঁড়ানো কিংবা পাঁথমধ্যে তাঁকে দেখলে একপাশে 
সরে দাঁড়ানো, এইসব শিষ্টাচার মিশরবাসণর অস্ছিমজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে । 


৪ 


তারা তো হিকসোসদের মত বর্বর নয় । তারা এসোঁছল অম্ধকারের দেশ থেকে । 
সভ্যতা বলে তাদের কিছুই ছিল না। হতশেপসুত জানে এ দেশের সভ্যতা কত 
প্রান আর কত মহান। তার গৃহশিক্ষক শৈশব থেকে তাকে সব 'শাখয়ে 
এসেছেন । 

থুথমসের নিদ্রাভঙ্গের অনুষ্ঠান হতশেপসৃত কয়েকবার নিজে প্রত্যক্ষ 
করেছে । এই সব পণ্য অনুষ্ঠান তার দেখতে খুব ভাল লাগে । মনে হয় শুধু 
অমন রা নয়, সব দেবতাই সেই সময় ফ্যারাও-এর আশেপাশে উপস্থিত থাকেন। 
সেই সময় হতশেপসূত নিজেও তাঁদের সান্নিধ্য স্পম্ট অনুভব করেছে। সে 
স্পম্ট অনুভব করেছে আদি দেবতা পটহকে এবং তাঁর পত্র নেফের-অতমহকে, 
অনুভব করেছে হোরাস, রা এবং থকে ॥ তার মনে হয়েছে পাশেই যেন দাঁড়য়ে 
রয়েছেন অন্যাবিস, শু, হাপি এবং চন্দ্রদেবতা খেনসৃ ॥ এসব ভেবে সে রোমাণ্িত 
হয়েছে । তার মনে হয়েছে তারই মত পিতার শঙ্াত্যাগের দৃশ্য অবলোকন 
করছেন 'বিড়ালাকীতির দেবী বান্ত-, নৃত, নেত, মুত এবং গেব । নৃত-এর স্বামশ 
লু এবং দেবী হথোরও 1ক না এসে পারেন 2 সে মাঝে মাঝে সঙ্গোপনে গর্ব 
অনুভব করে যে দেবতাদের এত সব কাহিনশ তার চেয়ে বয়সে বড় সং ভাই 
চবরোসও জানে না। 

দুই পজারী যখন পিতাকে নিয়ে দেবালয়ে যান তখন সেও তাঁদের সঙ্গ 
নিয়েছে কতবার ৷ তার সবচেয়ে বড় সবধা হল এই যে তাকে কোন বিষয়ে বাধা 
দেবার স্পধধা কারও নেই । সে তার পিতার সবচেয়ে বেশী স্নেহভাজন। তার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্বন্ধে পিতার মনোভাব স্পন্টভাবে না বুঝলেও অনুমান করতে 
অসবিধা হয় না তার। বিশেষ করে প্রাসাদের আত পুরাতন বাঁদীরা অনেক 
সময় অযাচিত ভাবে অত্যন্ত কৌশলে তাকে অনেক কিছ বলে দেয়। তারা 
নিজেদের মধ্যে আলোচনার ছল করে একবার বলেছিল যে ফ্যারাও তাঁর কন্যাকে 
যে সবচেয়ে বেশ ভালবাসেন তার কারণ আছে। অন্যজন প্রশ্ন করেছিল--কেন ? 
ছেলে থাকতে মেয়েকে কেন ঃ মেয়ে উত্তরাধিকারিণী হলেও তো আর ফ্যারাও 
হবে না। এর উত্তর প্রথম জন বলেছিল--তাতে কি হয়েছে ? মেয়ে ষে আসল 
রানণর গর্ভের সম্তান । জ্যেষ্ঠ পত্র তো তানন। তাঁরমা সাধারণ রানখ মান্ত, 
সম্রাজ্ঞী নন । তবে শোনা যায় ফ্যারাও নাকি তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে কন্যার 
বিবাহ দেবার পক্ষপাতগ । কনিষ্ঠ পৃত্রদের তিনি অত পাত্তা দেন না। 

কথাগুলো যে তাকে শনয়ে বলাবলি করেছিল ওরা এটা বুঝতে গকছমমান্র 
অস্াবধা হয় না। এমন আরও অনেক কিছুই তার গোচরে আনার চেষ্টা করা 
হয় যা তার পছন্দ না হলেও পৃথিবীতে চিনতে সাহায্য করে । এই অঙ্পবয়সেই 
সে বুঝতে ?শখেছে পৃথিবীর সবটাই প্রন মাখানো নয়। প্রাত মুহূতেই স্বপ্ন 
এখানে খান্খান: হয়ে ভেঙে পড়ে । 

পারচারিকাদের ইঙ্গতপূর্ণ কথাবাতাঁ শুনে এক এক সময় মনে হয়, মন 
বাব কলুষত হয়ে গেল। হয়ত সকালে উঠেছে প্রফুল্ল মন নিয়ে, একটা 
কাবতার কাল হয়ত সুর হয়ে ফুটে উঠেছিল তার কণ্ঠে, এমন সময ছোটু 
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একটি কথা তার কর্ণগোচর হল । কোথায় গেল কাবতা আর গান, কোথায় গেল 
প্রফুল্লতা ৷ মনটা বিষন্ন হয়ে উঠল । অথচ সে জানে দাসদাসীকে এ সম্বন্ধে 
কিছু বলা অনুচিত । কোন কিছুই শুনতে পায়নি । এইভাবেই থাকতে হয়। 
কারণ তারা ছিদ্র খোঁজে ফ্যারাও পরিবারের পাঁরজনদের মধ্যে । ব্যান্তত্বের 
সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে ওরা পেয়ে বসে । বেশশ ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খোঁজে । 
তখন অনেক কথা সোজাসুজি এসে বলে । এমন 'ি কানের কাছে মুখ এগিয়ে 
এনে ফিসফিস করে বলার স্পধা দেখায় । কঠিন ব্যান্তত্বসম্পন্ন হতে কেউ 
হতশেপসুতকে শিখিয়ে দেয়নি । সে শুধু পিতার ভাবভাঙ্গ দেখেছে । তাই 
তার আদর্শ । সে জানে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোটেই ব্যন্তত্বসম্পন্ন নয় । কারও 
মুখে নিজের সামান্য প্রশংসা শুনলে সে বিগালত হয়ে পড়ে । ভাবষ্যতের 
ফ্যারাও এমন হলে চলবে না। বরং তার সহোদর দুই ভ্রাতা উয়াচমেস আর 
অমেনমেস অনেক গম্ভীর এধং স্বঙ্পবাক্‌ ॥ বিশেষ করে উয়াচমেসের তুলনা হয় 
না। অমেনমেস একট? বেশী ছোট । তাছাড়া সে অন্যরকমের । দেখলে এক এক 
সময় মনে হয় জগতের সব কিছু জেনে বসে আছে সে। ফ্যারাও হবার প্রাত 
তার কোনাঁদন বাসনা জন্মাবে বলে বোধ হয় না। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে 
কখনো হাসে, কখনো কথা বলে। বয়স এত কম হলেও সে যেন সবার বড়। 
তাই হতশেপসুতের মনে একান্ত ইচ্ছা উয়াচমেসকে সে বিবাহ করে । খুব ভাল 
হবে তাতে । এখন থেকেই তাকে সেই দ্ান্টতে দেখার চেম্টা করে । বয়সে দু-এক 
বছরের ছোট । এতে দোষও নেই | ফ্যারাও পাঁরবারের চাল: প্রথা । উয়াচমেসকে 
একদিন হুট করে বলে ফেলে কথাটা । উয়াচমেস জোরে হেসে ওঠে। হতশেপসূতও 
হাসে । তারপর দুই ভাইবোন হাত ধরাধার করে ছুটে যায় সম্রাজ্ঞী অহমেসের 
কাছে। 

পূত্র কন্যাকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে অহমেস কম বাস্মত হনান। কারণ 
[তিনি কখনো তাদের আস্কারা দেন না। নিজের সাজসজ্জা আর রূপচর্চা নিয়ে 
আধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকেন । তাঁর রূপচচ্ার কক্ষে শৈশব থেকেই চোরের মত 
প্রবেশের অভ্যাস আছে হতশেপসতের । মায়ের কাছে এজন্য কম গঞ্জনা সইতে 
হয়নি তাকে ? তার অস্পন্ট ধারণা হয়েছে তখন থেকে এইভাবে ানজের সৌন্দর্য 
ফুটিয়ে তুলতে যেমন আত্মতৃণ্তি পাওয়া যায় তেমাঁন পুরুষরাও সন্তুষ্ট হয়, 
আকৃষ্ট হয় । সে লক্ষ্য করেছে একটু সেজেগুজে বের হলে প্রাসাদের ক্লীঁতদাস 
থেকে সং ভাই পর্যন্ত সবাই তার দিকে বারবার আড়চোখে চায় ॥। তবু তার 
সাজতে অতটা ভাল লাগে না। নিজেকে কেমন ষেন বন্দী বলে মনে হয়। 

সম্রাজ্ঞী তাদের মুখের দিকে চেয়ে বলেন--ি হয়েছে ? 

কথাটা বলতে হতশেপসতের মুখে আটকে যায় । এদিকে উয়াচমেস বলার 
জন্যে ছটফট করে । 

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মা আবার প্রশ্ন করেন--বললে নাঃ 

উয়াচমেস হেসে বলে ওঠে--ও আমাকে বিয়ে করবে । আমি ফ্যারাও হব। 

মায়ের মুখে কথা সরে না। তান একবার কন্যা, আর একবার পুত্রের মুখের 
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1দকে চাইতে থাকেন । শেষে বলেন- এই উদ্ভট কঙ্গনা এত তাড়াতাঁড় না 
করাই ভাল । তোমাদের চেয়ে বড় একজন রয়েছে । 

হতশেপসূত ঠোঁট উলটে বলে-সে তো আর রাজকন্যার পনুত্র নয়। সে 
1কভাবে ফ্যারাও হবে ? 

-_ তোমাকে বয়ে করলেই হবে। 

--বয়ে গেছে ওকে বিয়ে করতে । 

--মনে রেখ, ফ্যারাও-এর কথাই শেষ কথা । 

মেয়ে হেসে বলে--বাবাকে আমি যা বলব তাতেই রাজন হবেন। 

ভ্রুভার্গ করে মা বলেন- তাই নাকি ? এতটা ? 

_ হণ্যা মা। বাবাকে বলব, সকালে ফ্যারাও-এর ঘুম ভাঙানোর অন্ন্ঠানের 
সময় মাঝে মাঝে তুমি যেমন ফ্যারাও-এর শয্যা থেকে ধড়মড় করে উঠে চলে যাও 
আমিও তেমান উয়াচমেসের পাশ থেকে উঠে পালাধি। খুব ভাল লাগে সেই 
সময় তোমাকে দেখতে । সাজগোজ কিছুই থাকে না । শুধু ওই চোখের কোলের 
কাজলটুকু ছাড়া । তোমার বেশবাস কেমন আলহথাল হয়ে থাকে । অন্য কক্ষে 
যাবার সময় লুটিয়ে তোমার পেছনে চলে তোমার বসন । 

সম্রাজ্ঞী অহমেসের মুখ আগুনের মত রাঙা হয়ে ওঠে । ক্রোধে, না সব্কোচে 
বোঝা যায় না। তান কন্যাকে কি বলবেন বুঝে উঠতে পারেন না। 

হতশেপসুত এই মুহ্‌তে যেকথা বলল, তার মমার্থ বোঝার বয়স হয়ত তার 
হয়েছে, কিন্তু প্রখর ব্যাদ্ধমতশ হলেও তার দেহে এখনো সেই পাঁরবর্তন আসোঁন 
যে পারবর্তনে কথাগুলো বলার সময় স্পণ্ট ধারণা করে বলতে পারে । যা সাদা 
চোখে দেখেছে তাই বলেছে । অথচ ফ্যারাও-এর সঙ্গে মাসের মধ্যে কয়দিনই 
বা রান্রি যাপন করেন তিনি । বড় জোর তন চার দিন। ফ্যারাওকে জাগ্রত 
করার সময় ইচ্ছা করেই তিনি অনেক সময় শুয়ে থাকেন ধরা দেবার জন্য ৷ এতে 
প্রমাণিত হয় উভয়ের মধ্যে অনুরাগের কোন ঘাটাতি নেই । নইলে ফ্যারাও-এর 
নারীর অভাব নেই.। দিন রাত বলে কোন কথা নেই । রাজকার্ষের ফাঁকে ফাঁকে 
যখনই ইচ্ছা হয় ফ্যারাও তাঁর নিজস্ব হারেমের কোন নাকোন কক্ষে এসে 
প্রবেশ করেন । এতে কোন বাধা নেই । তাছাড়া ফ্যারাওদের যথেচ্ছা বিবাহ করায় 
আঁধকার রয়েছে, যদি সেই বিবাহের পাত্রী ফ্যারাও বংশের হয়, তাহলে তো 
কথাই নেই । কারণ অনেক ফ্যারাও রাজমণহষীর গর্ভজাত হন না। তাঁরা তাঁদের 
মাহীর দৌলতে ফ্যারাও পদ অলঙ্কৃত করেন । সেই মাহষার ধমনীতে ফ্যারাও 
বংশের নিখাদ শোিত প্রবাহিত । সেই মাহষীর কোন কারণে সহসা মৃত্যু ঘটলে 
ফ্যারাও-এর পদ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে । তাই নিজেদের পদের নিরাপত্তার 
জন্য, তাকে 'নিশ্চয়তা দেবার জন্য রাজবংশের একাধিক কন্যাকে 'ীববাহ করে 
রাখেন । সেই কন্যার বয়স এক মাসও হতে পারে আবার আশি বছরও হতে 
পারে । সম্পর্কে কন্যাও হতে পারে আবার পিতামহণীও হতে পারে । 

তবে থুথমস এখনো তেমন 'ববাহ করেনান । প্রয়োজনও হবে না। কারণ 
তাঁর কন্যা ছাড়াও রাজমাহষার গভের দুই পূন্রসম্তান রয়েছে । তাঁর পরে 
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পূত্রদের কেউ ফ্যারাও হতে পারবে। এজন্য তিন অহমেসের প্রাত মনে মনে 
কৃতজ্ঞ একথা সম্রাজ্ঞী জানেন । 
হতশেপসুতের কথা শুনে তিনি বুঝলেন, যে কটি রাত তিনি ফ্যারাও-এর 
শয্যায় শুয়েছেন তার মধ্যে কয়েকবার তাঁর কন্যা প্রভাতের রাজকীয় অনুষ্ঠান 
দর্শনের জন্য উপদ্থিত থেকেছে । এখন এমন সময় বলল যে মুখে কোন উত্তর 
এল না। 
হতশেপসূত মায়ের নীরবতা দেখে উৎসাহিত হয়। ভাবে তাঁর অসম্মতি 
থাকলে 'নশ্চয় রাগ করতেন। তাই মাকে বলে-ফ্যারাওকে তাহলে গিয়ে 
বাঁলগে £ 
রানীর আঁশ্নবর্ণা টকটকে মুখখানি রক্তশূন্য হয়ে যায় । তিনি কন্যার একাঁট 
হাত ধরে কাছে টেনে এনে খুব শান্ত স্বরে বলেন- না না। এখন বলতে হবে 
না। এসব কথা কি যখন ঙউখন বলতে হয় 2 আমিই বলব সুযোগমত | 
হতশেপসূত মায়ের ভাবভাঙ্গ কথাবাতাঁয় এক অস্বাভাঁবক পারবর্তন লক্ষ্য 
করে অবাক হয়। সে দীর্ঘক্ষণ মায়ের চোখের দিকে একদৃন্টে চেয়ে থাকে। 
দেখে, শেষ পযন্ত মা তাঁর দহন্টি ফিরিয়ে নিয়ে অন্যাদকে তাকান । সে বুঝতে 
পারে তার কাছে মায়ের পরাজয় হল যে কোন কারণেই হোক । সে আর কিছ 
বলে না। মায়ের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভাই-এর হাত ধরে ছুটতে ছুটতে বাইরে 
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বিদেশী হিকসোসদের অধীনে বহুদিন থাকার ফলে ফ্যারাওরা বুঝতে 
পেরোছলেন যে দেশের হালহকিকত জানার জন্য মাঝে মাঝে ভ্রমণের প্রয়োজন ॥ 
এতে প্রজারা ভরসা পায়, আনন্দও পায় । তারা তাদের মানুষ-র:পণ দেবতাকে 
আরও নিকটজন বলে ভাবতে পারে । ফ্যারাও নিজেও জানতে পারেন দেশের 
মানুষের মনের আচ্ছা, তাদের সম্তুচ্টি অসন্তুমন্টির কথা । এতে দেশে সুশাসন 
বজায় রাখা যায় । স্বকর্ণ আর স্বচক্ষুই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী । ধার করা সহমত 
কর্ণ আর চক্ষু দ্বারা সব সময় সঠিকভাবে সব কিছ দেখা বা শোনা যায় না। 
অনেক ফাঁক থেকে যায় ॥। হিকসোসদের আক্রমণের পূর্বে দেশের এই অবস্থাই 
হয়েছিল । মসনদে বসে সেই সময়ের মিশরের অধিপাঁতরা নিজেদের চক্ষ-কর্ণ 
বন্ধ রেখে অন্যের ওপর বড় বেশী নিভরশশল হয়ে পড়েছিলেন । তারই ফল 
ভুগতে হয়েছে কয়েক শতাব্দী ধরে । 

ফ্যারাও-এর ভ্রমণের পক্ষে সবচেয়ে উপয্দন্ত পথ হল নদীপথ । নীলনদই 
হল মিশরের মুখ্য রাজপথ । এই পথে প্রমোদ ভ্রমণ থেকে শুরু করে ব্যবসা- 
বাণিজ্য, ঠিপরামিডের জন্য দূর দরান্তের পাহাড় থেকে প্রন্তর আনয়ন, সব 
কিছুই সম্ভব । মিশরের ওপর থেকে নীচের সমহদ্রের উপকূল পর্যন্ত যাওয়া 
যায় নলনদের বুকের ওপর দিয়ে । নুবিয়া থেকে মেমাফস ছাড়িয়ে আরও 
দূরে । নীলনদের তুলনা নেই । তার সম্পর্কে উপমাটিও সার্থক। সত্যই যেন 
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মৃণালের মাথায় একটি প্রস্ফটত পদ্মফুল 1 নৃবিয়ার ওখান থেকে শুরু করে 
দুপাশের পাথুরে খাদের মধ্য দিয়ে একটি সরু বৃন্তের মত প্রবাহত হয়ে 
মেমফিস নগরীর ওখান থেকে নরম মাঁট পেয়ে ফুলের পাপাঁড়র মত খুলতে 
শুরু করে । যেন কয়েকটি বদ্বীপের সগ্ট করে পদ্ম ফুটল। পদ্মের এই উপমা 
মিশরের কোন: কাঁব প্রথম দিয়েছেন কেউ বলতে পারে না । তবে সার্থক উপমা । 
তাই পদ্ম বোধহয় দেশের প্রাতাঁট রমণশ এবং যুদ্ধে গমনকারী যোদ্ধাদের কাছে 
এত প্রিয় । সেই পদ্ম হল নলপদ্ম। 
প্রথম থুথমস জলবিহার খুব পছন্দ করেন। এ বিষয়ে তাঁর 'বিলাসিতাও 
রয়েছে । তাই অন্য দেশ থেকে উপয্য্ত কাণ্ঠ এনে নৌযুদ্ধের উপযোগী নোৌ-যান 
নমাণের সময় নিজের ভ্রমণের জনা কয়েকটি বহ নৌকো প্রস্তুত করেছেন । 
তাঁর নৌ-বাহনশর সৃখ্যাঁত রয়েছে । শন্রুরাও সেই সংবাদ রাখে । কিন্তু তার 
নিজস্ব জলযান অন্য ধরনের । আর তাঁর ভ্রমণের সর্ময় জলযানের রক্ষী হয়ে 
নৌ-বাণহনীর রণতরশ এবং সৈন্য তাঁর সঙ্গী হয়। 
কন্যা হতশেপসৃত নৌন্দরমণে ফ্যারাও-এর সঙ্গে আসতে চেয়েছিল । তার 
নতুন স্থান দেখার, সেখানকার অদ্রালিকা উদ্যান ইত্যাদি দেখার খুব আগ্রহ । 
কিন্তু তার আবদার রক্ষা করা সম্ভব হয়নি ফ্যারাও-এর পক্ষে । কারণ নদীবক্ষের 
ওপর এই চলমান আবাসস্থল রাজপ্রাসাদের মত স:বিশাল নয় । এখানকার কোন 
কিছুই কন্যার দষ্ট এড়াবে না। মেয়েরা অঞপবয়সে কতকগুলো বিষয়ে বেশী 
পাঁরপক্ক হয় । তার ওপর তাঁর কন্যা অত্যন্ত বাঁদ্ধমতী । ফ্যারাও তিন চারজন 
ন্দরশ ক্লীতদাসপকে সঙ্গে করে এনেছেন । তারা বহ্ঁদন থেকেই তাঁর দৃষ্টি 
আকষণণের চেষ্টা করে আসাছল । কয়েকজনের মধ্যে তো হতাশা দেখা দিতে 
শুরু করেছিল। কীতদাসীদের মধ্যে একটা ধারণা থাকে যে প্রভু কিংবা প্রভুর কোন 
যুবক পত্রের দৃষ্টিতে না পড়লে জটবন বৃথা । ফ্যারাও এখনো নিজেকে প্রোছু 
বলে ভাবেন না। ভাববার অবকাশ হয়িন । তাঁর জ্োন্ঠ পুত্র যাঁদও তরুণ, তাকে 
পাঁরপূর্ণ যুবক এখনো বলা যায় না। ফ্যারাও এই রমণাদের সঙ্গে করে এনেছেন 
বলে তারা আনন্দে ডগমগ । জীবন তাদের সার্থক । এদের মনোভাবের কথা 
ফ্যারাওকে জানিয়েছিল তাঁরই শৈশবের এক পাঁরচারিকা । এখন সে বৃদ্ধা । তবু 
ফ্যারাও-এর দাক্ষিণ্যে প্রাসাদের প্রাচীরের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র কুটিরে সে তার 
জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছে । মাঝে মাঝে অন্তঃপুরে আসে ॥ 
সগ্রাজ্জীকেও সে শৈশব থেকে দেখে আসছে । তিনিও বৃদ্ধার প্রতি নির্দয় নন। 
ফ্যারাও-এর সঙ্গে ক্লাচ কখনো দেখা হয়ে গেলে সে ফ্যারাওকে টুকটাক খবরাখবর 
দেয় । এই চার ক্লীতদাসণ উদ্যানের এক কোণে প্রাচীরের গায়ে তার কুটিরে 
অনেকবার গিয়েছে । মনের আক্ষেপের কথা প্রকাশ করেছে । বলেছে, এতবার 
ফ্যারাও-এর সামনে পড়ে গিয়েও তাঁর দৃষ্টি আকৃম্ট করতে পারেনি । বলেছে, 
এ জীবন রেখে লাভ কি? এই যৌবন এর রূপ, এই কোন মূল্য নেই । বৃদ্ধার 
কল্যাণে এতাদনে তাদের কপাল খুলেছে । তাদের চারজনকে একসঙ্গে মিশরে আনা 
হয়েছিল একই দেশ থেকে। 'সনাই ছাড়িয়ে হাত্বীত ছাঁড়য়ে আরও দূর দেশ 
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থেকে । তারা জানে যে মিশরীয় নারীদের মত সাজসজ্জা বা সুগন্ধির ব্যবহার 
তারা না জানলেও দেখতে তারা এদেশের রমণণর চেয়ে কোন অংশে নিকৃণ্ট নয়। 
তব ফ্যারাও তাদের রুপের গদকে একবারও ফিরে চানান । কি করে চাইবেন ? 
হারেমে এসে উপাক্ত হওয়া মান্র যেভাবে রমণনীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে 
যায় সেই জটলার মধ্যে তাদের মত অপেক্ষাকৃত নবাগতা ব্লীতদাসঈদের স্থান হবে 
কি করে? নইলে তারা জানে, ফ্যারাও যাঁদ তাদের একান্তে দেখার সুযোগ 
পেতেন তাহলে তারা অবহেলিত হয়ে থাকত না। তারাও চোখের কোণে কাজল 
[দতে জানে । তবে মিশরীয় রমণশরা, 'বশেষ করে প্রাসাদের ললনারা অনেক 
িছ: ব্যবহার করে রূপ অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তোলার কৌশল জানে । 
তারা ওসব কোথায় পাবে ? কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করতে পারবে না কেউ যে 
এদেশের নারী ও পুরুষদের মত কথায় কথায় তাদের চক্ষুপীড়া হয় না। চোখ 
লাল, চোখে 'িচুটি দেখলে গা কেমন করে । এদেশের সবারই কথায় কথায় 
চোখের অসুখ হয় ॥ যা রোদ্দুর, যা তেজ। ওদের দেশে এসব নেই। এখানে এসে 
ওদের চোখও মাঝে মাঝে কেমন করে । বুঝতে পারে একই রোগ তাদেরও 
ধরবে । প্রায় তিন বছর হতে চলল এসেছে এদেশে ৷ তখন বলতে গেলে কিশোরী 
ছিল। এখন ভরা যৌবন । 

ওরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নেয় নৌকোর মধ্যে ফ্যারাও যখন যাকে 
চাইবেন, সে যাবে । এই নিয়ে মন কষাকাষ কিংবা অন্যকে জব্দ করা চলবে না। 

রাজী ? 

_ রাজী । 

-নেমকহারামনী নয় ? 

_কখনো না। 

চারজন হাত মেলায় । একান্তে বসে ফিসফিস করে আলোচনা করে। 
একজন বলে-ধর যদি আমাদের কারও তেমন সৌভাগ্য হয় ? 

-কি সৌভাগ্য ? 

--আহা, কিছ বোঝে না যেন। 

আর একজন হেসে বলে--তেমন হলে আর কি হবে? ভয় নেই আমাদের 
ছেলে কখনো ফ্যারাও হবে না। 

-না হোক । ভাল কাজ তো পাবে। ভুলে যাসনে, স্বয়ং ফ্যারাও-এর 
ছেলে । মেয়ে হলেও লাভ । 

সবাই পুলকিত হয়ে ওঠে এক অজানা সম্ভাবনায় । তারা দেখেছে, তাদের 
মত আরও ক্লীতদাসী যারা এই দেশের দক্ষিণ দিক থেকে এসেছে, যাদের গায়ের 
রঙ নকষ কালো হলেও একটা অপর্ব শ্রী রয়েছে। যাদের আত কুণ্িত 
কেশদামের সৌন্দর্য অস্বীকার করা যায় না, তারাও ফ্যারাও-এর মন যোগাতে 
আপ্রাণ চেস্টা করে । তাদের দধ্যে একজন কিছুটা কৃতকারও হয়েছে । 

ফ্যারাও থুথমসের জলযান মেমফিসের দিকে এগিয়ে চলে । পথে তিনি 
আবদসে অবতরণ করলেন । সেখানে রয়েছে ধমাঁয় মান্দর আর দেবদেবীর 
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মূর্তি। তারপর কয়েকদিন পরে নদীর ধারে বদাঁর নামে একাট স্থানে নামেন। 
এখানে রয়েছে বহু পুরাকালের দর্শন । এরপর তান আসেন এল-অমরনায় । 
এটি একটি বধু স্থান। এখান থেকে পূবের দিকে বেদুইনদের একটা বড় 
ঘট রয়েছে । তাই এখানে সৈন্যদের একাঁট ছাউনি রাখতে হয় তাঁকে । বেদুইনরা 
ব্যাপকভাবে আকুমণের ক্ষমতা না রাখলেও তাদের উৎপাতে ধনপ্রাণ এবং 
সম্পান্তর প্রভৃত ক্ষাত হয়ে এসেছে চিরকাল । 

এরপর ফ্যারাও চলে আসেন 'পিরামড অণ্ুলে । দহশ্‌র, সক্কারা, গিজা, 
সর্বত্রই পরামিড আর পিরামিড । মেমীফসের অদ্‌র িপরামিডের অনেকগুলি 
চুনা পাথরে নির্মিত । এই পাথর আনা হয়েছে নদীর পূর্বপারে তুরা পাহাড় 
থেকে । থুথমন সবই জানেন, সবই দেখেছেন । তবু রাজ্য পারভ্রমণের সময় 
এগুলো না দেখলে তো মন ভরে না। যতবার তান দেখেন বিস্মর আর কাটতে 
চায় না। জোসেরের রাজত্বকালে প্রতিভাবান ইমস্থোটেপের 'নার্মত পিরামিড 
কতবার দেখেছেন । আবার দহশুরে স্নেফরু এবং তাঁর পুত্র খুফ:র রাজত্বকালের 
দুটো পিরামিডও তিনি দেখেছেন । দহশংরের পিরামিড দুটির তুলনা নেই। 
সৌন্দর্য অতুলনীয় । শোনা যায় স্নেফরুর পূত্র খুফু স্বৈরাচারী নৃপি 
ছিলেন। হয়ত ছিলেন । হয়ত তাঁর সময়ের ওই মনোম:প্ধকর পিরামিড নিমাণের 
সময় অনেক রন্ত, অনেক অশ্রু ঝরেছে হতভাগ্য শ্রামকদের । হয়ত তান ভরা 
কষ মরশুমে কৃষকদের ধরে ধরে এনেছেন নীলনদের সন্ত মোলায়েম পাল অণ্ল 
থেকে রুক্ষ পিরামিডের অণ্চলে। তবু এই 'িপরামিড যেন একটি কবিতা । 
থুথমস ভাবেন, মানুষের আনন্দঘন মুহূতেরি চেয়ে বোধহয় তার বেদনাময় 
মুহূর্তেই কাবিতা অশ্রুর মত স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বের হয়ে আসে । তাই বলে 
[তিনি নিজে কখনো এমন নিমম হতে পারবেন না। কোন কণীর্ত চ্ছাপনের 
জন্যও নয়। পিরামিডের ষুগকে তাঁর পিত পিতামহ পেছনে ফেলে এসেছেন 
এটা একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে । তবে খুফুর সময়েও যে দেশে দক্ষ প্রশাসন 
ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । কারণ অরাজকতার মধ্যে কখনো কোন মহান 
শিল্পের সৃম্টি হতে পারে না । কিন্তু সেই যুগ আর এ-বুগ এক নয়। এখন 
কৃষকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে হবে । 
এখনকার প্রজারা অনেক সচেতন। ইতিমধ্যে মিশরে কয়েকবার পটপরিবর্তন 
ঘটে গিয়েছে । সর্বশেষ পরিবর্তন এনেছেন হিকসোসরা । জোসের, স্নেফরু বা 
খুফুর সময়ে বহিরাক্রমণের আশঙুকা ছিল না। মিশর ছিল অগ্রাতদ্বন্ঘী। এখন 
নীলনদের পূর্বে এবং পশ্চিমে অনেক শক্তি উদয় হচ্ছে ধরে ধীরে । কেউ কেউ 
আরও বেশশ শান্তশাল হয়ে উঠছে। তাই তাঁর 'িতৃপুরুষেরা পিরামিডের 
বিলাস পাঁরত্যাগ করে ভালই করেছেন । পাঁরবতে” পাশ্চমের স্াবন্তীর্ণ পাবত্য 
উপত্যকার গান্র খনন ও খোদাই করে সমাধিস্থছল 'িমাঁণ করে সেখানে ফ্যারাওদের 
সমাহিত করার সূচনা করেছেন । সমন্ত উপত্যকা ভবিষ্যতের মৃত ফ্যারাওদের 
জন্য সংরাক্ষত করে রাখা হয়েছে । পশ্চিমের দিকেই তো স্বগ্্ধার । সেই দিক 
দিয়েই আবার সূর্যদেবতা দেবদেবী সমাভব্যাহারে নৌ-চালিত হয়ে অন্ধকারের 
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মধ্যে প্রবেশ করেন। এখন থেকেই তাই দেশবাসপরা ওই চ্ছানাটকে বলে 
ফ্যারাওদের উপত্যকা । 

থুথমস রাজ্য পারদর্শনের সময় শুধু পুরাকীর্তি দেখেই ক্ষান্ত হন না। 
নীলনদের উভয় পাম্ব্র কৃষিক্ষেত্রও তদারক করেন। কৃষকদের সঙ্গে কথা 
বলেন। কয়েকটি আধকতর কালোমাটি অণ্লে কাপাঁসের চাষ দেখেন । কৃষকেরা 
আঁতমান্রায় উৎসাহিত হয় ফ্যারাওকে তাদের মধ্যে দেখে । তাদের মনে হয় 
গরীবের বন্ধু হোরাস যেন তাদের সম্মুখে আবিভত হয়েছেন। তারা থুথমসের 
পাশে অপর একজন বৃদ্ধকে দেখে বুঝতে পারেন, তান 'নশ্চয় কোন অমাত্য | 

কৃষির কথা আলোচনার পর থুথমস একজনকে প্রশ্ন করেন_-তোমরা 
অবসর সময়ে কি কর ? 

লোকাঁট অত্যন্ত 'বনয়ের সঙ্গে বলে-_বন্যার সময় আমাদের কাজ থাকে না। 

_আঁম সেকথা জান।' সেই সময় তোমাদের খুব কল্টে দিন চলে । চেষ্টা 
করাছ সেই সময় তোমাদের অন্য কোন কাজ দিতে । কিন্তু আম সেকথা জানতে 
চাইাছ না। এখন তো তোমাদের কাজ আছে । এর মধ্যে অবসরও আছে । 
দিনের শেষে স্ত্রীপুত্র পরিবার এবং প্রাতবেশদের সঙ্গে মিলোমশে আনন্দ কর 
গনশ্চয় । 

এবারে কৃষকাঁটর মুখে হাসি ফোটে । বলে-_হণ্যা প্রভূ । অবসর সময়ে 
আমাদের খুব আনন্দে কাটে । আমরা গানের জলসা বসাই। 

-গানের জলসা? 

_হা'্যা প্রভূ । গলা ছেড়ে গান গায় অনেকে । অনেক সময় সবাই মিলে 
একসঙ্গে গাই। 

-__বাঃ খুব ভাল লাগল একথা শুনে । আর ক কর ? 

_কুন্তি লড়ি। ছেলে বুড়ো সবাই। 

দুটি অজ্পবয়স্ক ছেলে অদূরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ফ্যরাও-এর দিকে চেয়ে- 
ছিল। তিনি তাদের কাছে ডাকেন। 

তারা ইতগ্তভত করে। বড়রা তখন বধলে- হীন সাক্ষাৎ দেবতা । এ*র কাছে 
যেতে হয়। 

ওরা তখন গুটিগুটি পায়ে এসে দাঁড়ায় । 

ফ্যারাও প্রশন করেন_ তোমরা কুপ্তি লড়তে জান £ 

তারা হেসে ঘাড় হেলায় । 

--তোমরা দুজনা লড় । আমি দেখব । 

ছেলে দট সঙ্গে সঙ্গে ফ্যারাও-এর সামনে মল্লষুদ্ধ শরু করে দেয়। এতে 
ওরা খুবই আনন্দ পায়। ধনীদের মত ওদের শখ মেটাবার অন্য খেলা নেই। 
তাই কুৃন্তি ওদের প্রিয় । 

ওরা উভয়ে হম্বিতম্বি শুরু করে দেয়। কুন্তির অঙ্গ হিসাবে একে অপরকে 
ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বড় বড় কথা বলতে শুর: করে দেয় । ফ্যারাও-এর মুখে 
হাঁসি ফোটে তাদের রকমসকম দেখে । এই আভভজ্ঞতা তাঁর প্রথম । 
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কিছুক্ষণ পরে একজন অপরজনের পায়ের নাগাল পেয়ে সেটিকে জাপটে 
ধরে দাঁতি চেপে বলে ওঠে-_-একটহ পরেই যে তোর নাক মাটি ছোঁবে ? 

অপরজন উল্টো প্যাচ দিয়ে বলে ওঠে- হঃ | যথেষ্ট হয়েছে । লম্বা চওড়া 
কথা না বলে নিজেকে সামাল দে। 

অন্যজন তখন আর এক কসর দোঁখয়ে নিজেকে একট মস্ত করে নিয়ে বলে 
_-এবার 2 এবার দেখ কে হারে। 

ফ্যারাও খুব খুশী হয়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের থামিয়ে দিয়ে বলেন-- 
চমৎকার ! দুজনাই সমান সমান । 

ওরা হাঁপাতে হাঁপাতে হাসতে থাকে । 

ফ্যারাও কৃষকদের সুখ-দুঃখের আরও কাহনী শুনলেন ধৈর্য ধয়ে। তান 
জানেন ব্যবসার গুরুত্ব আছে ঠিকই কিন্তু দেশকে বাঁচিয়ে রাখে এরাই । 

ফ্যারাও তাঁর দলবল নিয়ে যখন জলযান অভিমুখে রওনা হলেন তখন সূর্য 
পশ্চিম গগনে অন্তায়মান । 

রাজধানীতে থাকার সময় আধিকাংশ মিশরীয়দের মত থুথমসও একাহারাঁ । 
অথাৎ ভার? খাবার দিনের শেষে একবারই খেয়ে থাকেন । সকাল থেকে তাই 
বলে নিরম্বু উপবাস করেন না কখনো । তিনি নানা রকমের ফল খান। সেই 
সব ফলের মধ্যে রয়েছে তরমুজ, খেজুর, সেখেপ্ট, ডুমুর ইত্যাদি । তাছাড়া 
সরা তো রয়েছেই! তিনি আঙ?র দিয়ে তোর সুরা ছাড়াও যব আর জল দিয়ে 
তৈরী এক ধরনের কালো মদও খুব পছন্দ করেন। সুরা না হলে দিনটা এবং 
সেই সঙ্গে জীবনটা বিস্বাদ বলে মনে হয়। 

নৌকায় পা দিয়েই তাই তান সুরার হুকুম দেন। আর ডেকে পাঠান 
ক্তদাসীদের মধ্যে বয়সে এবং উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট মেয়োটকে, যার নাম 
তেতা। 

ফ্যারাও-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলে শুরা এই ভ্রমণের সময় আর ক্লীতদাসণর 
পর্যায়ে নেই। এক সোজা কথা ? যে ফ্যারাও-এর সম্মুখে আসা একজন 
সাধারণ মানুষের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের, এদের চারজনের মধ্যে কেউ না কেউ 
তাঁর সান্নধ্যে শুধু নয় কখনো দিনে কখনো রাতে তাদের রূপ দিয়ে দেহ দিয়ে 
হাস্যলাস্য দিয়ে ফ্যারাওকে পাঁরতৃঞ্ধ করছে, তাঁর অবসাদ বিমোচন করছে। 
এদের আর সাধারণ ব্লীতদাসীর মত ভাবতে পারা যায় না। এদের সঙ্গে সাধারণ 
আর পাঁচটা ক্রীতদাসীর মত অবহেলাভরে কথা বলা যায়না । এদের দেহের 
রেখা আর ভাঁঙগমার দিকে বেহায়ার মত তাকানো যায় না। নদীর পারে এরা 
যখন ঘুরে বেড়ায় তখন এদের সঙ্গে রক্ষী থাকে । নৌকাতেও এদের জন্য পৃথক 
ব্যবস্থা । 

একজন এদের কাছে গিয়ে খবর দেয় যে ফ্যারাও তেতাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। 
তেতা লাফ 'দিয়ে উঠে দাঁড়ায় । তার মুখে হাসি ঝলমল করে ওঠে । সে নিজের 
বেশভুষা একবার দেখে নিয়ে সুগাম্ধথ আতর ঢেলে নেয় এখানে ওখানে । সে 
জানে ফ্যারাও এর কাছে গিয়ে প্রথমেই তার ও্ঠপ্রান্তে সুরার পান্র তুলে ধরতে 
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হবে । ফ্যারাও-এর চোখ দুটো একটু একটু করে রাস্তম হয়ে উঠবে । তাঁর সেই 
সদাসতক তীক্ষ7 দুষ্টি ধীরে ধীরে মোলায়েম হবে । সে তখন তাঁর শির থেকে 
শ্বেত ও রন্তবর্ণের মিলিত শিরোভূষণ খুলে রাখবে । ফ্যারাও-এর কেশহখন 
মন্তক প্রকাশিত হবে । সাধারণ প্রজারা এই মন্তক দেখতে পায় না। তাদের 
অতটা সৌভাগ্য হবে না কখনো । তেতা জানে এরপর ফ্যারাও তাকে একথা 
সেকথা বলবেন। অত কথা সে বুঝতে পারে না । ফ্যারাও কত জ্ঞানী, দেবতা 
[তিনি । তাঁর জ্ঞানের ি সীমা পাঁরসীমা আছে ? তবু তাঁকে সন্তুষ্ট রাখার 
জন্য সে কখনো হাসবে, কখনো মাথা ঝাঁকাবে। তারপর একসময় ফ্যারাও 
অনঃগ্রহ করে তাকে নিজের কোলে তুলে নেবেন। রাজধানী থেকে নৌ-যান্রার 
দ্বিতীয় রাতে প্রথম যেদিন তিনি ওভাবে তাকে তুলে নিয়েছিলেন সোঁদন তার 
সবঙ্গ থরথর করে কেপে উঠছিল । 

ফ্যারাও বলোছিলেন-কাঁপছ কেন ? 

--আনন্দে, ভয়ে-জান না। 

ফ্যারাও তাকে অভয় 'দিয়োছলেন। এখন আর তার ভয় হয় না। কন্তু 
আনন্দ একই রকম অনুভব করে । দেহের মধ্যে একটা শিহরন, একটা অনুভূতি 
জাগে। 

তেতা থুথমসের কক্ষে চলে গেলে বাকা তিনজনের একজন বলে ওঠে-_- 
এটা কেমন হল ? 

আর একজন প্রশ্ন করে-কোনটা ? 

--তেতা কালও িয়োছিল। সাতাঁদনের মধ্যে তিনাঁদন সে গেল। আমরা 
তবে আছ কেন? 

অন্য একজন বিমর্ষ কণ্ঠে বলে- আমরা কি করতে পার ? আমাদের তো 
হাত নেই । ফ্যারাও-এর আভরুচি । 

একজন ফসাফস করে বলে- ঠেকানো যায় না? 

--কিভাবে ? 

সে হিংস্র কণ্ঠে বলে--রাতের অন্ধকারে তেতাকে জলে ফেলে দিয়ে ? 

_ পাগল হয়েছিস ? মরতে চাস ? তুই কি পুরুষ ? 

_নামেয়ে। তাই ও যখন ঘুমোবে তখন গলা টিপে মারব । তারপর 
রাতের অন্ধকারে জলে ফেলে দেব । 

-না না, আম এর মধ্যে নেই । যেটুকু অন:গ্রহ ফ্যারাও করেছেন আমাকে 
তাতেই আমি কৃতার্থ। 

কিন্তু হিংসায় উন্মত্ত আতেস নামে মেয়োটর চোখের আগুন নিভতে চায় 
না। সেবলে- আমি একটা কিছু করবই ॥ তোরা না বালস, আমি তোদের 
মধ্যে সবচেয়ে রূপসা । 

- এখনো বাল সেকথা । কিন্তু ফ্যারাও তেতাকে অন্য চোখে দেখেন । তাঁর 
দৃন্টিতে হয়ত তেতা অপ্সরা । 

- আম প্রবাসী হওয়া সত্বেও ? 
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_তিনি পুরুষ । পুরুষেরা কিভাবে রূপের যাচাই করে মেয়ে হয়ে আমরা 
তার কি বুঝব 2 তাছাড়া রুপই তো শেষ কথা নয়। 

_আর কি আছে ওর 2 

--তোর মধ্যে এত রাগ, নিশ্চয় ফ্যারাও বুঝতে পারেন। তিনি দেবতা । 
সবার মনের ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। তেতাকে দোঁখস তো। কত মিষ্টি 
সে। কথাতেও মধু ঝরে । ফ্যারাও তাতেই মুগ্ধ বোধ হয় । তাছাড়া-_ 

_-তাছাড়া 2 

_ না, সেকথা থাক। 

_-না, বলতে হবে । সব শুনতে চাই আম । 

--তাছাড়া, মনে হয় আসল িষয়ে সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে । 
ও জানিস শেখার নয়-ভেতরের জিনিস । ও বিদ্যায় দেহের সঙ্গে সঙ্গে হাদয় 
লাগে, রূপ তো লাগেই। ও আমাদের হারয়ে দিয়েছে সব দিক দিয়ে । জন্মের 
দিন থেকেই ও আমাদের চেয়ে এাগয়ে রয়েছে । 

আর একজন বলে- দেহটাই প্রধান বলে আমার মনে হয়। আতেস যে এত 
সুন্দর, কিন্তু সে ফ্যারাও-এর চেয়ে একট: বেশ লম্বা । হয়ত মনে মনে ফ্যারাও 
অস্বস্তি অনুভব করেন । আমরা দুজনা প্রায় তাঁর সমান সমান। কিন্তু তেতা 
দীঘার্গী নয়। সে ক্ষুদ্রকায় । ফ্যারাও নিজেও ছোটখাটো । তাই ওকে মনে 
ধরেছে। 

এতক্ষণে সবার যেন কথাটা য]ুন্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। 

তব্য আর দুদিন পরে দেখা গেল 'মশরের সেই বিখ্যাত চোখের অসুখে 
আক্রান্ত হয়েছে তেতা । চোখ দুটো করকর করতে থাকে । লাল হয়ে ওঠে। 
আরও বেশ লাল হয়ে ওঠে তার আবিশ্রান্ত অশ্রুবিসজনের জন্য । মনে হতে 
থাকে তার স্বর্গ থেকে নিবাঁসত হল সে। তাকে আর কখনো ডাকবেন না 
ফ্যারাও। রোগগ্রন্ত নোংরা নারার*গ্থান নেই তাঁর কাছে। সত্যই স্বর্গে আরোহণ 
করেছিল সে এই কাঁদনে । পুরুষের সান্ধ্য কাকে বলে সে জানত না। তাও 
আবার ফ্যারাও-এর মত পুরুষ ॥। ভাবতেই কান্না পায় তার । এবার আতেস 
কিংবা অন্য কেউ ফ্যারাও-এর আদর ভোগ করবে । তার কোলে বসবে, তার 
বকের মধ্যে মিশে যাবে । ভাবতে ভাবতে পাগলের মত হয়ে ওঠে তেতা । 
একে তো চোখের যন্ত্রণা তার ওপর এই অপাঁরসম মানাঁসক কম্ট তাকে নীলনদের 
জলে ঝাঁপয়ে পড়তে প্ররোচিত করে । দুদিন আগেই সে একা ফ্যারাও-এর সঙ্গে 
1গয়োছল সক্কারার পিরামড দেখতে । থাক-কাটা ওই িরামড ধাপে ধাপে 
যেন দূর আকাশে গিয়ে মিশেছে । ফ্যারাওকে বড় আপন বলে মনে হয়েছিল ওই 
ধ্‌ ধূ প্রান্তরে । তাঁর বুকে মাথা রেখে ধন্টতা প্রকাশ করে বলেছিল--এই 
শিরামিড দেখে মনে হয় যেন সিখড় বেয়ে স্বর্গে উঠে যাওয়া যায়। 

তার এই কথা শুনে ফ্যারাও-এর এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার কথা সে ভুলতে 
পারে না। ফ্যারাও তাকে চেপে ধরে বলেছিলেন-_-তুমি মিশরবাসাী না হয়েও 
আতি ব্দাম্ধমত। নিশ্চয় তুমি মিশরকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চাও ॥ তাই! 
লা? 
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সে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিয়োছল । তখন তার মনের ষা অবন্থা তাতে সে 
অনুভব করোছিল পাৃঁথবীতে মিশরের চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান আর নেই । এই দেশই 
তার দেশ। নিজের দেশ কবে ছেড়ে এসেছে । অনেক দিছু ভুলে গগয়েছে সেই 
দেশের । তবে মাকে মনে আছে । আর মনে আছে ছোট ভাইকে । তাদের স্মতিও 
এখন ধারে ধীরে ম্লান হয়ে আসছে । মুখও স্পম্ট ভেসে ওঠে না তেমন। তবে 
মায়ের জোড়া-ভ্রু আর উন্নত নাসিকা আর ভাই-এর গলার কাছে লাল জড়ুলের 
চিহ্বের কথা ভুলে যায়ান সে । এই স্মাতটুকু আর কতদিন টিকে থাকবে জানে 
না সে। ফ্যারাও তাকে এভাবে অনগ্রহ করে গেলে বেশশাদন থাকবে না 
একথা সে মনেপ্রাণে বিশবাস করেছিল থাক-কাটা পিরামিডের পাশে দাঁড়িয়ে । 

ফ্যারাও তাকে বলেছিলেন- মনে হয়, তুম কোন এক সময়ে এদেশের মেয়ে 
ছিলে। নইলে আসল সত্যটা অত সহজে বললে ি করে? তুমি 'ি করে 
বুঝলে, ধাপে ধাপে যাতে মিশরের সেই আধপাঁত স্বর্গের দ্বারে পেশছতে 
পারেন সেই জন্যই পূথবীর বুকে এই বিস্ময়ের সৃম্টি হয়েছিল । তুমি অনন্যা । 
প্রাসাদে ফিরেও তোমাকে ভুলব না। 

কথাটা মনে হত্রেই তেতা উদ্ভ্রান্তের মত উঠে দাঁড়ায় । এখাঁন সে জলে ঝাঁপ 
দেবে। 

আতেস তার হাবভাব দেখে আনন্দ-সাগরে ভাসছিল । তাকে উঠতে দেখেও 
সে চুপ করে বসে থাকে । ভাবে, মরক হতচ্ছাড়ণ। কিন্ত অন্য দুজনা হাত 
চেপে ধরে তার । 

সেই সময়ে ফ্যারাও-এর ব্যান্তগত হাঁকমকে নিয়ে আসে এক বান্দা । তৈতার 
চোখ পরাক্ষার জন্য ফ্যারাও তাকে পাঠিয়েছেন । 

আতেসের বুক ভেঙে যায়। 

হাকিম নিরাময়ের সব রকম দাওয়াই 'দিয়ে চলে যায় । তেতার কান্না থামে । 

পরপর সাতাঁদন তেতার ডাক পড়ল না। প্রথম দিনেই আতেসকে ডেকে 
পাঠালেন ফ্যারাও । 

আতেস দাঁতে দাত চেপে বলে গেল- দেখব এবার, ওকে ফ্যারাও আর 
ডাকেন কিনা । 

যাবার আগে সে নিজেকে সুসজ্জিত করে তোলে । সত্যই তার রূপ রয়েছে 
বটে। যেন ফেটে পড়ে । ফ্যারাও-এর রানী বা তাঁর কন্যার রূপের সঙ্গে পাল্লা 
দিতে পারে । কারণ সম্রাজ্ঞীর এখন বয়স হয়েছে । তবে কন্যা হতশেপসৃত 
অসাধারণ । দকম্তু সে এখনো সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়নি। তাই আতেস আদ্বতীয়া ৷ 
এক পলক দেখলেই বোঝা যায় । 

কিম্তু সেই একাঁদনেই আতেসের সুযোগ শেষ হয়ে গেল । এর পরের পাঁচ 
দিন পালা করে সুযোগ পেল বাক দুইজন । এবারে আতেসের পাগল হযার 
পালা । রাজধানীর ঘাটে যখন ফ্যারাও-এর জলষান ভিড়ল, তখন সত্যই 
আতেসকে আপন মনে 'বিড়াবড় করে কথা বলতে দেখা গেল । একবারও ভাবল 
না, অন্তঃপুরের হাজার রমণণর মধ্যে তেতাও হারয়ে যাবে এবারে । 
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মুতনেফাত” সাক্ষাৎ রাজকন্যা না হলেও তাঁর গভে“র সন্তান স্বয়ং ফ্যারাও-এর 
ওরসজাত । সৃতরাং হতশেপসৃত বা তার সহোদর দুই ভাই উয়াচমেস বা 
অমেনমেসের ধমনীর রন্তের মত তার শোণিতপ্রবাহের কৌলিন্য ততটা না 
থাকলেও সে জ্যেন্ঠ পুত্র তো বটেই ৷ একজন রাজকন্য/র সঙ্গে বিবাহ হলেই তার 
ফ্যারাও-এর পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা বহুগুণ বাদ্ধ পেতে পারে । তবে অন্য দুই 
রাজপুত্ন যদি কোন রাজকন্যাকে 'ববাহ করে তাহলে তাদের অধিকার সবার 
আগে। 

মৃুতনেফারতের পরের জন্য গৃহশিক্ষক 'নযুস্ত আছেন। অন্য দুই রাজ- 
পুত্রের জন্য যেমন ধনণ ও প্রাতান্ঠিত ব্যক্তিরা রয়েছেন, জ্যেষ্ঠ পাত্রের জন্যও 
তেমনি একজন রয়েছেন । নাম তাঁর হেকারনেহেহ-? অত্যন্ত প্রতিপাত্তশালী 
ব্যস্ত তান। অন্যান্য রাজপযুত্রের গৃহশিক্ষকের মত তিনিও রাজসভা আলোকিত 
করেন । সুতরাং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সমদৃন্টিতেই দেখেন ফ্যারাও । তবে হতশেপসূত 
যাঁর কাছে এখন পড়াশোনা করে তান এখন আতি বদ্ধ । আগে যথেষ্ট প্রাতপান্ত 
থাকলেও এখন িনজেকে সারয়ে রেখেছেন রাজনীতি আর প্রশাসন থেকে । শৃধু 
রাজকুমারীর পড়াশোনা দোঁখয়ে দিয়েই তিনি তৃন্ত। বাদ্ধমতঈ মেয়োটিকে 
পাঁড়য়ে তান যথেম্ট আনন্দ পান । হতশেপসত তার গৃহশিক্ষ ককে শ্রদ্ধা করে। 
তবে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারের শিক্ষক হেকারনেহেহর সঙ্গে পারচিত হতে সচেম্ট হয় 
সে। কারণ তিনি নাক শ্রেষ্ঠ প্রশাসকদের মধ্যে অন্যতম । প্রধান অমাত্য হবার 
যোগ্য । রাজ্যের সমন্ত সংবাদ তাঁর নখদর্পণে । তাছাড়া জ্ঞানের পাঁরসশমা নেই 
তাঁর । ইচ্ছা করলে হতশেপসুত ফ্যারাওকে বলে হেকারনেহেহকে তার গৃহ- 
শিক্ষক 1নয,স্ত করতে পারে । কিন্তু বৃদ্ধের কাছে সে ভালই শিখছে । বহ্‌বছর 
পূর্বের অনেক ইতিহাস গোটানো «প্যাপাইরাস খুলে খুলে বৃদ্ধ আত যত্ের 
সঙ্গে তাকে পড়ান । হেকারনেহেহর এত সময় নেই । সদা-ব্প্ত মানুষ তান। 
অন্য অনেক কাজ আছে তাঁর। 

বৃদ্ধের কাছেই সে জেনেছে, একসময় গৃহাশিক্ষকদের কাছে রাজপন্ত্ররা 
ছাড়াও বড় বড় কর্মচারীদের সন্তানরাও একই সঙ্গে পড়াশোনা করত । তখন 
রাজপনত্রেরা শিশুকাল থেকে সাধারণ ঘরের ছেলেদের মতো উলঙ্গ অবস্থায় খেলা 
করত । খেলার সাথীও ছিল অনেক । আভিজাত্যের মোড়কে তাদের দেহ আর 
মনকে ঢেকে দেওয়া হত না। তারপর ধীরে ধীরে তাদের একটু সারয়ে নেওয়া 
হয়েছে । শত হলেও তারা ফ্যারাও বংশের । তবে অমাত্য এবং উচ্চপদস্থ 
কর্মচারশ ও ভূম্যধিকারখদের সন্তানদের রাজপরিবারের সন্তানদের সঙ্গে একট; 
আধটু মেলামেশার সুযোগ এখনো রয়েছে । 

শিক্ষার মর্যাদা যে কতখান গৃহশিক্ষক হতশেপসুতকে বূঝিয়ে দিয়েছেন । 
বলেছেন-_পাৃঁথবীতে এমন কোন পেশা নেই, যা কারও বা কারও দ্বারা 
পরিচালিত না হয়েছে । কিন্তু একমান্র বিদ্বান ব্যন্তিই নিজেই নিজেকে পারচালিত 
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করে। বিদ্যার দৌলতে তার খাওয়া পরার অভাব হয় না। তুমি তো নিজে 
দেখছ । যারা ভালভাবে লেখা শিখেছে, সন্দর হস্তাক্ষর যাদের, তারাই রাজ্যকে 
চালনা করতে সহায়তা করে। কিন্তু কিতাব যাদের ভাল লাগে না ভাগ্াদেবী 
তাদের পারিত্যাগ করেন । তবে তুম রাজকুমারী । তোমার কথা আলাদা । তবু 
এসব তোমাকে জানতে হবে ॥ তোমার তীর আকাত্ক্ষাও রয়েছে সব কিছ 
জানার । 

- হ্যা, আমি জানতে চাই । অনেক কিছু জানতে চাই । 

যাদের ব্াদ্ধ আছে, জ্ঞান আছে, বিদ্যার দেবতা থথ-এর কাছে তারা 
কৃতজ্ঞ থাকে । তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, হে থথ ! আমার পাশে এসে আমাকে 
পরিচালিত করুন । যে বিদ্যার আধপাঁতি আপাঁন, সেই বিদ্যাই সবশ্রেষ্ঠ। 
আমি আপনার দাসানুদাস। 

হতশেপসূত শুধূ এই প্রার্থনা নয়, অন্য প্রার্থনার কথাও শুনেছে । সে 
তাই প্রশ্ন করে- শুধু ছেলেদের পড়ায় উৎসাহ দেওয়া হয় কেন 2 মেয়েরাও 
তো পড়তে পারে । 

-_ ছেলেদের ওপর সংসারের ভার পড়ে । লেখাপড়া আর অগক না শিখলে 
তাদের চলবে কি করে ? মেয়েদের অতটা বোঝা বইতে হয় না। 

হতশেপসত জানে, ছেলেদের বয়স চার বছর হতে না হতেই তাদের পাঠিয়ে 
দেওয়া হয় আবাসিক বিদ্যালয়ে ॥ ফ্যারাও-এর ভূমি বিভাগ, কর বিভাগ, যুদ্ধ 
বিভাগ, নৌ বিভাগ ইত্যাদ যত রকমের বিভাগ রয়েছে প্রতিটি বিভাগে পড়ার 
জন্য নিজস্ব বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা রয়েছে । নিজের পুত্রকে যে যেই বিভাগে 
প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায় তাদের পিতা সেই 'বভাগে পুত্রকে পাঠিয়ে দেয়। তবে 
ভাঁবষ্যতে ইচ্ছা করলে কিংবা প্রয়োজন হলে বিভাগ পারবত'ন করা হয়। 
আবাসচ্ছলে ছেলেদের খাবার ব্যবস্থা নেই । প্রাতিদিন প্রভাতে প্রাতাঁট ছান্রের 
মায়েদের নিজ নিজ গৃহ থেকে তাদের খাদ্য ও পানীয় বয়ে নিয়ে যেতে হয়। 
প্রভাতেই নিয়ে যেতে হয় । কারণ পরে সূষের উত্তাপ অসহ্য হয়ে ওঠে । বেশীর 
ভাগ ছান্রই মন দিয়ে পড়াশোনা করে । কারণ তারা জানে, এখানে এসে লেখা- 
পড়া এবং অক না শিখলে তারা কখনো ফ্যারাও-এর নকল-নবিস বা করণিক 
হতে পারবে না। তবু তাদের বিদ্যালয়ে অনেক সময় শান্তি পেতে হয় । 

হতশেপসূত গৃহশিক্ষককে বলে--আমি একাদন ওদের দেখতে যাব । 

_ কাদের ? 

-বিদ্যালয়ে যারা লেখাপড়া করে। 

হঠাৎ ? 

-_এমাঁন ইচ্ছে করছে । ওরা কিভাবে শেখে দেখব । 

গৃহশিক্ষক বুঝতে পারেন, তাঁকেই নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে। কারণ 
রাজকুমারী ফ্যারাও-এর প্রিয় এবং ফ্যারাও তাঁকে একান্তে বলেছেন যে তাঁর 
ইচ্ছা কন্যাকে তান সহ-শাসকর্‌পে নিষনুস্ত করবেন একটু বড় হলেই, সে যাতে 
প্রশাসনের কাজ পাঁরচালনা করার শিক্ষা পায় । 
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সুতরাং তিনি বিনা দ্বিধায় বলেন- তোমার ষখন এতই কোতূহল, তাহলে 
এখনি চল । 

-এখন ? 

_হঠ্যা, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে এখন | সূর্য সবে উঠছে । ছাত্রদের 
পড়াশোনা দেখতে পাবে । এরপর তাপ বাড়বে । 

_-আমি আজকের কথা বাঁলাঁন। 

--না, ফেলে রাখা উঁচত নয় কোন কিছু । তুমি হয়ত জান না কতটা 
শঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয় ওই সব ছোট বড় ছেলেদের । ঘুম থেকে তাদের 
উঠতে দোর হলে শিক্ষকরা নিজে এসে তাদের ডেকে তুলে দিয়ে বলেন-_- 
“তোমরা পোশাক পরে নাও | তোমার কিতাব আগেই বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি 
আম 1৮ কোনরকম সময়ের অপবায় নয় ॥ 

_বেশ চলুন। 

থীঁবস এবং 'মশরের বহু স্থানের পথঘাট হতশেপসুতের চেনা । তবু 
প্রাসাদের বাইরে বের হলেই একটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করে সে। পথের 
যেখানে ধন? ব্যান্তদের অদ্রালিকা রয়েছে, সেখানে সযত্বে পালিত বৃক্ষ দেখা যায় । 
ওই বক্ষ ফল দেয়, ছায়া দেয় । সবাই মনে মনে একই ইচ্ছা পোষণ করে । মৃত্যুর 
পরে এসে ওখানে একট; বসা এবং ফল ভক্ষণ করা । 

[কিন্তু নগর এবং নগরীর বাঁহভাগের সব গৃহই ধনীদের নয়। বরং বলা 
যেতে পারে ধনীর সংখ্যা নিতান্ত কম । বাক সবাই সাধারণ মানুষ । তাদের 
ছোট ছোট গৃহ রয়েছে । সেগুলি আদৌ দর্শনীয় নয় । সেগুলির আশেপাশে 
বৃক্ষের ছায়া নেই । সেই সব মানুষেরা ছায়ার প্রত্যাশশ হলেও ছায়া সৃক্টি 
করার সামর্থ বা সময় নেই । উদয়ান্ত পাঁরশ্রম করেই দন ফাারয়ে যায় । তাদের 
গৃহের আশেপাশে কখনো-সখনো হয়ত প্রকীতিদত্ত কিছু খেজুর বা ডুমুর 
গাছের সাক্ষাৎ মেলে । কিংবা কিছ? কাঁটীগাছ । নীলনদের পাঁলমাটি হল তাদের 
মায়ের মত। আর সযতপ্ত বাল:কারাশি হল দারিপ্র্য-পশীড়ত সংসারভারে 
জজশারত জনকের মত ॥ নীলনদের দেবতা হাঁপ তাদের মরণ-বাঁচনের কতা । 
তার হাতের পুতুল তারা । 

তব; প্রাসাদের বাইরে বের হলেই হতশেপসুত স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। 
তার মনে হয় একেবেকে যে পথ দূরদূরান্তে চলে গিয়েছে সেই পথের প্রাম্ত- 
দেশে এমন কোন স্থান নিশ্চয় রয়েছে যেখানে মিশরের কোন না কোন দেবতা বা 
দেবীর দর্শন মিলে বাবে । সেখানে আদিকালের নরপাতিগণের দেখাও মিলে 
যেতে পারে । ওই পশ্চিমেই তাঁরা থাকেন। ওখানে আর মৃত্যু নেই । দু৫খ- 
ষল্্রণা কিছু নেই । 

প্রাসাদ ছেড়ে আসার আগে রাজকন্যা কোন মনুষ্য-বাহিত আসন কিংবা 
অশ্বচালত যানের ব্যবচ্ছা করতে হুকুম না দেওয়ায় বৃদ্ধ বাস্মত হয়োছিলেন। 

হেটে যাবে? 

-হশ্যা। আপনার ফি কষ্ট হবে ? 
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না । আমাকে ততটা শান্তহধন ভেব না। আম হঠাটতেই ভালবাসি । 
প্রাতাদন অনেকখান চলাফেরা কার । তোমার জন্য বলেছিলাম ! 

_আমিও হাঁটতে ভালবাসি। 

--তবু দুজনার হাঁটার মধ্যে অনেক তফাং। 

_কেন? 

-আমি বৃদ্ধ। আমার মত অনেক বৃদ্ধই পথ চলে। কিন্তু তুমি 
রাজকুমারাঁ। বয়স আর একটু বেশী হলে দেখতে রান্তার চলাফেরা শব্ধ হয়ে 
দাঁড়িয়ে যেত। 

_রাজকুমারী বলে? 

হ্যা, তা তো বটেই । কিন্তু শুধু তাই নয়। আজও দেখতে পাবে পাঁথক 
থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে । কিম্তু তাদের কাজকমে“র গাতি *লথ হলেও নিশ্চল হবে 
না। 

_কেন ? 

বদ্ধ হেসে বলেন- আরাঁশতে নিশ্চয় নিজের মুখ দেখ । প্রাসাদে অনেক 
উন্নত ধরনের তামা আর দন্ভা ঘষে তৈরী আরশি আছে দেখতে পাই । দু-একটা 
তো বেশ দর্শনীয় । তব তুমি এখনো বুঝতে পার না? জান, বোঝবার বয়স 
হয়নি । তুমি দিন বছরের মধ্যে অসামান্যা রূপসনঈ হয়ে উঠবে । তখন ফ্যারাও 
নিজেই তোমাক এভাবে পথ চলতে দেবেন না। 

হতশেপসূত মনে মনে হাসে । বৃদ্ধ যা বললেন, সেটা তার অজানা নয় । 
প্রাসাদে অনেকের মুখে অনেক ভাবে শুনেছে । সে বলে -আমি রূপসা হতে 
ততটা চাই না, যতটা চাই অন্য কিছু হতে । 

ণবস্মিত বৃদ্ধ বলেন- মেয়ে হয়ে জন্মে রূপসী হতে চাও না ? 

-না। 

--তবে কি হতে চাও ? 

- এখন বলব না । পরেও বলব না। আগে সেটি হই, তখন দেখতে পাবেন । 

বদ্ধ কৃত্রিম হতাশার সুরে বলেন_-তখন কি আর আমি বে+চে থাকব ? 

থাকবেন । না থাকলেই বাকি? আম আপনার অনন্তকালের বিশ্রাম 
কক্ষের সামনে গিয়ে বলে আসব । 

- আম ফ্যারাও নই । আগে তাঁদের ছিল পিরামিড । ছিল মন্তব। এখন 
তো ফ্যারাওদের উপত্যকা রয়েছে। কিন্তু আমার তেমন ছু নেই। একটা 
হয়ত হবে। কিন্তু কতদিন ওখানে থাকার মত মজবুত হবে বলতে পার না। 

- আমি যা বলব, কাউকে বলবেন না ? 

_-না। তুমি আমার ছাত্রী । 

- আম ফ্যারাও হব। 

গৃহশিক্ষক একথা অনুমান করোছলেন। তবু তান বিস্ময়ের ভান করে 
বলেন--খুব ভাল কথা । আমি সমন্ত দেবতার কাছে প্রার্থনা করব। যাঁদ 
বুঝতাম আমার পরমায়হ ততটা দীর্ঘ হবে তাহলে কী আনন্দই হত । 
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_-কেন হবে না? 

- সেটা অসম্ভব । তাই তোমাকে আম এই জীবনে পারপূর্ণ ফ্যারাও রুপ 
দেখতে চাই না। 

হতশেপসুত 'িরৃপ কণ্ঠে বলে- কেন 2? আম মেয়ে বলে ? 

- না । তোমার পরিপূর্ণ ফ্যারাও হবার অর্থ হল পাাথবী থেকে তোমার 
পতার বিদায় । তাঁকে আমি তাঁর শৈশব থেকে দেখে আসাছ। তাঁর প্রাত 
আমার আনুগত্য রয়েছে যেমন, তেমান রয়েছে স্নেহ । তাই-_ 

হতশেপসত চুপ করে যায়। পরে আন্তে আস্তে বলে-কিন্ত তার আগে 
ফ্যারাও তো আমাকে তাঁর সহ-শাসক করতে পারেন । তেমন যাঁদ হয় ? 

বৃদ্ধ রাগ্তার মধ্যে দাঁড়য়ে হস্তের সংহমুখী যাঁন্ট আকাশের 'দকে 
উত্তোলন করে চেশচয়ে ওঠেন-তাহলে তো দারুণ হবে। আম সব্্রথম গিয়ে 
তোমাকে আভবাদন জানাব । আনুগত্য জানয়ে আঙ্গব। 

হতশেপসূত দেখে রাস্তাটি জনশুন্য । কেউ বৃদ্ধের চিৎকার শুনতে পায় 
না। সেস্বস্ত পায়। 

ওরা একাঁট 'বদ্যালয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপাস্থিত হয়। বাইরে থেকে 
শিক্ষকের কণ্ঠস্বর ও ছাত্রদের টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছিল । 

বৃদ্ধ বলেন__কাছাকাছর মধ্যে এটি বেশ বড় । চল ভেতরে ঢোকা যাক । 

বৃদ্ধকে দেখে শিক্ষক চিনতে পারে । না চেনার কারণ নেই । আসন ছেড়ে 
এগিয়ে এসে হতশেপসৃতকে দেখে তার খুবই পাঁরাচত বলে মনে হয়। কিন্তু 
ঠিক চিনতে পারে না । তাই বদ্ধের প্রতি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় । এখানে কোন 
মেয়ে নেই । শিশু, বালক, কিশোর, সবাই ছেলে । তারা পড়াশোনা বন্ধ করে 
মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে থাকে। 

শিক্ষক অনুমান করে মেয়োট প্রাসাদের কেউ হলেও হতে পারে । সে 
সাঁবনয়ে বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে--আপ্্ন এখানে হঠাৎ ? 

_-রাজকুমারঈকে 'নয়ে এলাম । উন তো বিদ্যালয়ে পড়েন না। আমার 
কাছে প্রাসাদে পড়েন । তাই বিদ্যালয় দেখার ইচ্ছা হয়েছে। 

1শক্ষকের মুখে সঙ্গে সঙ্গে আকর্ণাবস্তৃত হাস ফুটে ওঠে । সে বলে--বেশ 
তো, বেশ তো । আসুন, এইখানে বসন । একটু অস্মাবধা হবে। 

এরপর শিক্ষক তার আসনের কাছে ছহটে গিয়ে দাঁড়ায় । ছাত্রদের উদ্দেশ্য 
করে বলে হাঁ করে দেখছ কি পেছন ফিরে £ তোমাদের একমাত্র কর্তব্য হল 
অধ্যয়ন । কোনাঁদকে কর্ণপাত কিংবা দম্টপাত ঠিক নয়। তাতে থথ দেবতার 
অসন্তোষ বাড়বে । 

ছাত্ররা আড়ম্ট হয়ে সামনের দিকে শিক্ষকের মুখের প্রতি অর্থহীন দৃম্টিতে 
চেয়ে থাকে । তাদের মন পড়ে থাকে পেছন 'দকে, যেখানে এক বৃদ্ধ আর এক 
বালিকা বসে রয়েছে । 

[শক্ষক মনে মনে ভাবে, রাজকুমারীকে একটা গঞ্প শুনিয়ে দেওয়া বাক 
শিক্ষার ছলে। তাতে রাজকুমার মনে মনে খুশী হবেন তার ওপর । হয়ত 
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ভবিষ্যতে প্রাসাদেও ডেকে পাঠাতে পারেন। 

সে ছাত্রদের বলে- তোমাদের আমি আমাদের মহান দেশের পৃর্ববতর্ঁ 
নরপাঁতদের নাম এবং তাঁদের অনেক কাহিনী বলোছ। বলেছি কনা ? 

[কিছু 'কছ- ছান্র কৃণ্ঠত কণ্ঠে বলে ওঠে-__আজ্ঞে হ্যাঁ । 

-_আজ তোমাদের আমি যাদুবিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশের পুরাকালের 
একট কাহনী শোনাব। 

ছান্ররা নড়েচড়ে বসে । তারা হাঁফ ছাড়ে । ভেবোছিল রাজকুমারীর সামনে 
1শক্ষক তাদের কাঁঠন কিন প্রশ্ন করে অপদস্থ করবেন। 

হতশেপসতও বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে । মনে মনে প্রার্থনা করে গল্পাঁট যেন 
তার অজানা হয় । নতুন গঞ্প শোনার মজা আলাদা । 

[শক্ষক একটু কেশে নিয়ে বলে-__জাদুবিদ্যায় আমাদের দেশ বরাবর খুব 
পারদর্শী । হবেই বা নাধকেন ? এত জ্ঞানী গুণী ব্যন্তি অন্য দেশে জন্মান ন। 
দেবদেবীর এত আশশবদি কোন দেশের ভাগ্যে জোটে না। বহুকাল আগের 
কথা । প্রায় দেড় হাজার বছর হুতে চলল, জোসেরের রাজত্বকালের প্রথম 
পিরামিড তৈরী তখন হয়ে গিয়েছে । তারও প্রায় একশো বছর পরের কথা । 
মিশরের নপাঁত খুফু । তিনি দক্ষ প্রশাসক ছিলেন, বগর যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু 
গঙ্প শুনতে ভীষণ ভালবাসতেন । অবসর বিনোদন করতেন গল্প শুনে । তাঁর 
একট পত্তন ছিলেন। একাঁদন্‌ তিনি রাজকুমারদের ডেকে বললেন- ইন্দ্রজাল 
সম্বন্ধে যে সব কাহিনী তোমাদের জানা আছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের সভায় 
যে সব অদ্ভূত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে, এমন সব কাঁহনী আজ আমাকে শোনাও 
তোমরা । 

তখন একে একে রাজপাযন্ত্ররা বলতে শুরু করলেন, তাঁদের জানা সেই স্ব 
আশ্চর্য কাহন? যার মধ্যে দিয়ে ইন্দ্ুজালের মাহাত্ম্য প্রকাশত হতে থাকে । 

একজন রাজকুমার শোনালেন ব্যাভচারিণী এক স্ত্রীর কাঁহনী। সেই 
স্ললোককে এবং তার প্রেমিককে জাদুর প্রভাবে ঘরের মধ্যে মোম দ্বারা প্রস্তুত 
করে রাখা একাটি ছোট্ট কৃমীর কামড়ে ধরে রেখোছিল । তারা দুজন ধরা পড়ে 
গিয়েছিল। 

বৃদ্ধ বুঝলেন এই কাহিনীটা ছোটদের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয় । তবে তাদের 
মাথায় গঞ্পের রস ছাড়া অন্য কিছুই ঢুকছে না। অন্য কিছ বোঝার বয়স 
এখনো হয়নি । সুতরাং তান চুপ করেই রইলেন । কারণ সবার সঙ্গে রাজকুমারীর 
চোথে মুখেও আগ্রহ প্রকাশ পাচ্ছে । 

শিক্ষক এবারে দ্বিতীয় রাজকুমারের কাঁহনীর কথা বলল । সেই রাজকুমার 
একজন এন্দ্রজাঁলকের কথা শোনালেন যাঁন গভশর জলে 'নিক্ষিপ্ত একট সোনার 
হার মন্ম্বলে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন । সব রাজকুমারের গঞ্গগই খুফু একে 
একে শুনলেন এবং আনন্দিত হয়ে তাঁদের পুরস্কৃত করলেন। 

অবশেষে এল রাজপাত্র হারডডফের পালা । তাঁকে কাহিনী শোনাতে বললে 
[তাঁন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন--কাহনী শ্যানয়ে ?ি হবে ? স্বচক্ষে দেখাই তো 
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ভাল। আপনার রাজ্যে এমন একজন জাদুবিদ বাস করেন যিনি অতাঁতের যে 
কোন এন্দ্রজালিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ | নাম তাঁর ডেডে। বাস করেন ডেডস্নেফুতে । 
তিনি একশো দশ বছরের এক যৃবক | একতাল মাংসের সঙ্গে পাঁচশোটা পিঠে 
খান তান এখনো । সেই সঙ্গে একশো পান্র সুরা । তান স্কম্ধচ্যুত মন্তককে 
জাদুবলে জোড়া লাগাতে পারেন। তান মরুভূমির ভয়ংকর সিংহকে মল্তরবলে 
পোষা কুকুরের মত তাঁর পেছনে পেছনে চলতে বাধ্য করতে পারেন। 

এরপর রাজপুত্র হারডডফ একটু মুচাক হেসে বলেন--কন্তু তান এমন 
একাঁট দ্রব্যের হদিস জানেন যার কাছে এই সব ইন্দ্রজালও একেবারে তুচ্ছ । 

খুফু কৌতূহলাম্বিত হয়ে প্রশ্ন করেন_ কোন: সেই দ্রব্য ? 

_যে দ্রব্য দেবতা থথ-এর আবাস থেকে চার করে নিয়ে কোন গোপন স্থানে 
লুকিয়ে রাখা হয়েছে । 

খুফুর কোতূহল আরও তীব্র হয়ে ওঠে । কারণ ওই দ্রব্যাটিই তাঁর একান্ত 
প্রয়োজন তাঁর প্রাসাদের জন্য ৷ তান রাজপুত্র হারডডফকে আবলম্বে সেই 
বিজ্ঞ ব্যন্তিকে তাঁর সভায় উপস্থিত করার জন্য তাঁর গৃহে পাঠান। রাজপনতর তখন 
নৌকাযোগে ডেডস্নেফুতে উপাস্থিত হন। তান সেই আতিবদ্ধ জ্ঞানী ব্যন্তির 
গৃহাঁভমুখে রওনা হন । সঙ্গে তাঁর হস্তীদম্ত 'নার্মত মনুষ্য বহনের উপযোগী 
আসন। এই আসনে বাসয়ে বৃদ্ধকে নৌকা পধন্ত বহন করা হবে। তারপর 
রাজধানীতে পেশিছে ওই আসনে বাঁসয়েই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে রাজসভায়। 
আসনাটতে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে যায় । সামনে এবং পেছনের দুদিকে 
ধরে কাঁধে করে বইবার জন্য প্রলাম্বত চারটি দণ্ড রয়েছে । 

রাজপন্ত্র হারডডফ বৃদ্ধের গৃহে পৌছে দেখেন তান পা দুটি সামনে 
বাড়িয়ে একাঁটি আরাম-কেদারায় বসে রয়েছেন । তাঁকে যথাবিহিত সম্মান 
প্রদর্শন করে রাজকুমার প্রথমেই তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলেন এবং 
পারশেষে বললেন__ আমি দুর থেকে এসেছি আমার পিতার বাতাবাহক রূপে । 


আমার পিতা মিশরের আধপাত খুফ। 


এ কথা শুনে বৃদ্ধ বাস্মত হন। 
তখন রাজকুমার হারডডফ বলেন- আমি রাজার আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি 


আপনাকে ।॥ তান আপনার জন্য অত্যুৎকৃষ্ট ভোজের আয়োজন করেছেন । আর 
আপনার পতৃপুরুষ, যাঁরা অপর পারের নগরীতে রয়েছেন তাঁদের জন্যও 
চমৎকার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন । আপনি অনযগ্রহ করে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে 
আমরা কৃতার্থ হব । 

বৃদ্ধ ডেডে সঙ্গে সঙ্গে রাজা হয়ে যান। রাজপন্তর তখন তাঁর হাত বাড়িরে 
বৃদ্ধকে ধীরে ধীরে তোলেন । তারপর তাঁকে নিয়ে বসানো হয় হাতির দাঁতের 
আসনে । তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় নীলনদে অপেক্ষারত তরীতে। তবে ডেডের 
অনুরোধে আর একটি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়। কারণ তিনি চান তাঁর যাবতীয় 


প.ন্তকভাণ্ডারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে 
রাজধানশতে প্রত্যাবর্তন করেই রাজকুমার পিতা খুফুর সম্মুখে এসে 
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অভিবাদন জানিয়ে বলেন- আমি শ্রেষ্ঠ এন্দ্রজালিক ডেডেকে সঙ্গে করে এনেছি। 

আতি উৎসাহন রাজা বলে ওঠেন_ এনেছ 2 যাও শিগগির তাঁকে যথাযোগ্য. 
সম্মান জানিয়ে রাজসভায় নিয়ে এস। আম নিজেও রাজসভায় যাচ্ছি এখান । 

রাজসভায় রাজার সম্মুখে জাদুকরকে আনয়ন করা হয়। খুফুর প্রথম 
উীন্তই হল--এটা কেমন কথা ডেডে ? আপনার সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ 
ঘটেনি কেন ? 

ডেডে একট হেসে বলেন-_রাজা যাকে ডেকে পাঠান, সেই শুধু আসে । 
আপানি অনগ্রহ করে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন । দেখুন, আমি সব কিছ 
ফেলে রেখে আপনার সম্ম:খে এসে উপস্থিত হয়োছ । 

রাজা বলেন- লোকে যা বলে, তা ক সাত্য? আপান কাটা-মব্প্ডু জুড়ে 
দিতে পারেন ? 

হ্যাঁ প্রভু । সাঁত্যি। « 

কারাগার থেকে একজন বন্দীকে তাহলে আনা হোক পরণক্ষা হয়ে যাবে। 

জাদুকর মিনাতিপূর্ণ কণ্ঠে বলেন-_না প্রভু । মানুষ নয়। বরং চমৎকার 
কোন পশ অথবা পাখির ওপর পরাক্ষা করা হোক । 

তখন খুফুর আদেশে একটি রাজহংসী আনা হল । ডেডের ইঙ্গিতে তার 
মাথা কেটে ফেলা হল। 

মুণ্ডহীন রাজহংসকে কক্ষের পশ্চিম কোণে শুইয়ে রাখা হল এবং তার 
মুশ্ডাঁটকে রাখা হল পূর্বপ্রান্তে। 

ডেডে বিড়াঁবড় করে মন্ব্রোচ্চারণ করতে থাকেন। একটু পরেই সবাই 
হতবাক হয়ে দেখে পশ্চিম কোণ থেকে মুণ্ডুহীন হংসী লাফাতে লাফাতে এগিয়ে 
আসে আর পূবশদক থেকে ছিন্ন মৃণ্ডটি তেমান এগিয়ে আসে । দুটি খণ্ড 
কাছাকাঁছ এসে জোড়া লেগে যায় । আর সঙ্গে সঙ্গে রাজহংস ডেকে ওঠে । 

এই দৃশ্য দেখে বিস্ময় বিমুঢ় দর্শকেরা শোরগোল করে ওঠে । খুফ: হাত 
উঠিয়ে তাদের চুপ করতে বলেন । তখন তাঁর আদেশে একটি ছোট হাঁস আনা 
হল। সেটিরও মুণ্ডচ্ছেদের পর জাদুকর তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। রাজা তখন 
একটি ষণ্ডকে আনিয়ে তার মুণ্ডাঁটকে কেটে মাটিতে নিক্ষেপ করতে বলেন। 
বৃদ্ধের মন্ত্রের অমোঘ প্রভাবে সৌটও জীবন্ত হয়ে ওঠে । 

নৃপাত খুফুর মনে বৃদ্ধের অত্যাশ্চর্য প্রাতভা ও গুণ সম্বন্ধে কোন সংশয় 
থাকে না। এই ভোজবাজী গঞ্পের চেয়েও অদ্ভুত । তখন 'তাঁন তাঁর প্রকৃত 
উদ্দেশ্যের কথা সর্বসমক্ষেই ব্যস্ত করেন । বলেন--বিদ্যা আর প্রাজ্জের আধম্ঠাতা 
দেবতা থথ-এর গৃহ থেকে অপহৃত সেই দ্রব্যটি কোথায় রক্ষিত আছে অনঃগ্রহ 
করে আমাকে বলে দন । 

ধরে ধৰরে মাথা নাঁড়য়ে জাদুকর বলেন- আম জান হেলিওপোলিসের 
কোন গৃহে সেটিকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সৌটকে আপনার কাছে আনার কথ 
আমার নয় । 

-কে তবে এনে দেবে ? 
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_ রেছ্ডেডট। তিনি যে কটি সন্তান ধারণ করবেন, তাদের মধ্যে জোন্ঠ পত্র 
প্রব্যটি আপনাকে এনে দেবে গোপন গ্থান থেকে | 

বাস্মত রাজা বলেন- রেছ্ডেডট আবার কে ? 

_-তিনি হলেন সচেবু নগরের দেবতা রা-এর যে পূজারী রয়েছেন, তাঁর 
পত্তী। তান এখন অন্তঃসত্বা। দেবতারা কর্তৃক উৎপাঁদত িনাঁট পূক্র- 
সন্তানকে একসঙ্গে তিন গে ধারণ করে রয়েছেন । এদের মধ্যে জ্যেন্ঠটি 
হেলিওপোলিসের উচ্চতম প্‌জারীও হবেন । তিনিই আনবেন । 

বৃদ্ধের কথা শুনে খুফ] 'বমর্ষ হয়ে পড়েন । তান বুঝতে পারেন জাদুকর 
একটি গুরত্বপূর্ণ ভাঁবষ্যতবাণী করেছেন। একটি নতুন বংশের তিনজন 
নরপাঁতর কথা তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন । 

[শক্ষক নীরব হল। রাজকুমারী হতশেপসূত ছান্রদের মত স্তব্ধ বিমোহিত ॥ 
কারণ এই গল্প সে প্রথম শুনল । বৃদ্ধ ভাবলেন 'শক্ষকাট গজ্পের জাল বিস্তার 
করতে পারে বটে। তার গঞ্পপ বলার ভাঙ্গীট সুন্দর এবং আকষণীয়। 

1শক্ষক রাজকুমারশীর দিকে দৃম্টি ফেলে বুঝতে পারে সে যে সার্থক । তাই 
দ্বিগ্ণ উৎসাহ য়ে সে প্রশ্ন করে বসে- এরপর কি ঘটল তোমাদের কেউ 
অনুমান করতে পারান ? 

কয়েকজন ছান্রের সঙ্গে হতশেপসুত অনচ্চকণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে 
ওঠে--না। 

শক্ষক তার উীন্তু শুনতে না পেলেও বদ্ধ ঠিকই শুনলেন । 

শিক্ষক তখন বলে চলে- বেছ্ডেডট-এর সন্তান প্রসবের দিন ঘাঁনয়ে আসে । 
দেবতা রা তখন স্বয়ং দেবী আইসিস, তাঁর ভাগনী নেফাঁথস এবং দেবী মেসেচেণ্ট 
আর হেকতকে বললেন-তোমরা সচেবু নগরীতে এস । যত তাড়াতাঁড় পার 
রেঙ্ডেডটকে ভারমুন্্ত কর। তাঁর তিন্ব সন্তানকে প্রসব করাও | এরা 'িতনজনেই 
ভবিষ্যতে দেশকে চালিত করবে । এরাই হবে সমগ্র দেশের কর্ণধার । এরাই 
দেশের নানা স্থানে তোমাদের জন্য মন্দির নিমাণের ব্যবন্থা করবে । তোমাদের 
জন্য তৈরী সৌধে যাতে বিপুল পাঁরমাণ অর্থ সংগৃহশত হয় তার ব্যবস্থা করবে। 

রা দেবতার ইচ্ছায় দেবশরা ছদ্মবেশে রেড্ডেডটের স্বামী পূজারী রাউওসেরের 
কাছে গিয়ে বলেন যে তাঁরা হলেন প্রসবের বিষয়ে আত অভিজ্ঞ ধান্রী। প্‌জারাঁ 
অভা'বিতভাবে এই সুযোগ একে যাওয়ায় তাঁদের ভেতরে গনয়ে গেলেন । আসন্ন" 
প্রসবা স্ত্রীর জন্য তিনি বড়ই উতলা হয়ে পড়োছিলেন । কাকে ডাকবেন, ভেবে 
পাচ্ছিলেন না। তিন দেবী তখন তিন পর্রসম্তানের জন্মে সাহায্য করলেন ॥ 
আইসিস তাদের প্রত্যেকের নামকরণ করলেন । মেসেচেণ্ট ভবিষ্যংবাণী করলেন, 
এরা প্রতোকে সারা দেশের রাজা হবে। 

বিদায় কালে গৃহকতা রাউওসের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বর্প তাঁদের অনেক 
শস্য দিলেন । তাঁদের সঙ্গে ভূত্যের বেশে দেবতা চনুম- এসোছলেন। তিনি সেই 
শস্য বহন করে 'নয়ে চললেন। 

অনেকটা পথ চলার পর দেবী আইসস সহসা বলে উঠলেন--এটা কেমন 
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হল? 

নেফথিস বলেন--কি হল আবার ? 

_ আমরা চলে এলাম, অথচ অলৌকিক কোন ঘটনা ঘটল না। শিশুদের 
মা-বাবা বুঝবে কি করে আমরা কার দেশে এসোছলাম ? আমরা কারা তা-ই 
বা জানবে কি করে ? 

অনেক ভেবেচিস্তে তাঁরা একটি সংন্দর মুকুট তৈরশ করেন। সেই ম;কুটাট 
শস্যরাশির মধ্যে রাখলেন। তারপর এমন ঝড়ের সৃষ্টি করলেন যে সেই 
শসারাশি উড়তে উড়তে ফিরে গেল রেভ্ডেডট-এর গৃহের শস্যভাণ্ডারে । এরপর 
এক পক্ষকাল কেটে গেল । সম্থথ হয়ে রেছ্ডেডট আবার গ্‌হস্থালীর কাজকর্ম করতে 
শুরু করলেন। তিনি তাঁর দাসণর কাছে একদিন শুনলেন, ধান্রীদের ষে শস্য 
দেওয়া হয়েছিল সেগুলো শস্যগৃহে যথাস্থানে পড়ে রয়েছে । শুনে তিনি অবাক 
হলেন। দাসণকে সেই শস্য ত্থেকে কিছুটা নিয়ে আসতে বললেন । দাসী গিয়ে 
সেই শস্যভাণ্ডারের দরজা একটু ফাঁক করতেই দেখে অবাক কাণ্ড । ভেতরে 
নাচগান আর বাজনার আসর বসেছে। কণ সুমধুর সেই ধান, যেন কোন রাজার 
আভিষেক হচ্ছে । দাসাঁ ভয় পেয়ে ছ্‌টে গেল রেজ্ডেডটের কাছে। রেজ্ডেডট তখন 
গিয়ে মূকুটটি পেলেন । তিনি বুঝলেন সব কিছ?ুর মমার্থ। দাসাও বুঝল । 

একদিন রেড্ডেডট কোন কারণে দাসগকে শান্তি দিলেন । দাসী চিৎকার করে 
বলে উঠল--যাঁর গভে তিনজন রাজার জন্ম তাঁর পক্ষে এই কাজ করা 


অনুচিত হয়েছে । আমি এখুনি নরপতি খুফুর কাছে চললাম এর একটা 
বাহত করতে । 


রেজ্ডেডট ছুটে গিয়ে তাকে আটকান। 

এই [িন ভাই-ই হচ্ছেন ফ্যারাও বংশের প্রকৃত পৃবপদরুষ | তাই ফ্যারাওরা 
আজও বলে থাকেন তাঁরা হলেন সূর্যদেবতা অথাঁং রা-এর উত্তরপদরষ । 

শিক্ষক থামে । নীরবতা ীবরাজ করে। 

শিক্ষক রাজকুমারীকে জিজ্ঞাসা করেন- কেমন লাগল ? 

_চমংকার। 

বদ্ধ রাজকুমারীকে বলেন-_চল এবারে । 

ইতিমধ্যে প্রাঁত ছাত্রের মায়েরা তাদের জন্য খাদ্য ও পানীয় নিয়ে আসতে 
শুরু করেছে । সূর্যের তাপও বাড়ছে ধীরে ধারে । 

হতশপসূত উঠে দাঁড়ালে শিক্ষক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে- এখনো 
রাজকুমারীর সবটা দেখা হয়ান। ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি যাতে বৃদ্ধি পায় তার 
জন্য আমি যত্ববান। কিন্তু কিছু কিছ অমনোযোগী ছাত্র রয়েছে যাদের 


মনোযোগী করে তুলতে হয় । আজ একজন অতান্ত অমনোযোগী ছল । 
ছাত্রদের চোখে ভাতর প্রকাশ । 


গশক্ষক ডাকে নেকো ? 
একটি ছান্র উঠে দাঁড়ায় । 
_-বলত সেই অসামান্য জাদুকরের নাম কি ? 


৪৬ 


নেকো কিছংক্ষণ ওপর দিকে চেয়ে বিড়াবড় করে । অন্যান্য ছান্নরা বিস্মিত 
হয় নেকোর ব্যর্থতায় । কারণ সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং পড়াশোনায় ভাল । 

[শিক্ষক তখন একট চাবুক তুলে নিয়ে তার কাছে গিয়ে 'নির্য়ভাবে তার 
পৃষ্ঠে আঘাত করে । রাজকুমারীর অসহ্য লাগে । সে চিৎকার করে ওঠে। 
শিক্ষক থেমে যায় । 

ছাত্রদের মধ্যে একজন রাজকুমারীকে বলে-উনিন তো ঠিক কাজই করছেন। 

_কেন? 

_ আমাদের সবার পেছনে একাঁটি করে কান আছে । চাবুক মারলে সেই 
কান মনোযোগ হয়ে ওঠে । শিক্ষকের সব কথা শুনে মনে রাখতে পার তখন ! 

শিক্ষক বলে-_ও সাঁত্য কথা বলেছে । 

ততক্ষণে বাইরে মায়েদের ভিড় বেড়ে যায়। তারা ওখানে রাজকুমারীকে 
দেখে আনন্দিত হয় । একটু অবাকও হয় । 

বৃদ্ধ হতশেপসূতকে নিয়ে বাইরে আসেন । 

সে বৃদ্ধকে প্রশন করে__শিক্ষক যা বললেন, তা কি সাঁত্য ? 

--আমরা চিরকাল একে সাঁত্য বলে জেনেছি । তাতে লাভবানই হয়েছি । 

- আমি যদ অন্যমনস্ক হয়ে পাঁড় ? তাহলে ? 

_-তুমি অন্যমনস্ক হবে না। 

_কেন 2? আমি রাজকুমারণ বলে ? 

_-না। তুমি ছেলে নও। ছেলেদের মাথায় দুষ্টুমীর নানান ধান্ধা। 
চণ্চলও বেশ হয় তারা । 

হতশেপসূত হেসে বলে মেয়েরাও কম নয় । আপাঁন জানেন না। 

বৃদ্ধ এড়িয়ে যান এই প্রসঙ্গ | 

এত কিছুর পরেও জ্যেম্ঠ ভুতার গৃহশিক্ষক হেকারনেহেহর কথা 
হতশেপসুত মনের মধ্যে রেখে দিল । তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে একদিন । 


সম্রাজ্ঞী অহমেস একাঁদন কন্যা হতশেপসূতকে ডেকে পাঠান । একট অবাক হয় 
সে। মা কখনো কোন কিছুর মধ্যে থাকেন না। নিজের সাজসজ্জা নিয়ে ব্যন্ত 
অধিকাংশ সময় । সে হারেমের দাসীদের মধ্যে বলাবলি করতে শুনেছে যে তার 
বাবাকে মায়ের তেমন পছন্দ নয় । ফ্যারাও হলে 'ি হবে, বাবার সামনের দাতি 
একট: বেশণ উচ্চু। যখন শুনেছে তখন সে আরও ছোট ছিল বলে শুনতে পেয়েছে । 
যারা বলাবলি করেছিল তারা জানত ওসব কথা বোঝার বয়স তার হয়ান॥ 
ঠিকই জানত । এখন ওই ধরনের কথা আর শুনতে পায় না। এখন সে বুঝতে 
পারবে বলে কেউ বলে না তার সামনে । তাই বলে কি আর 'ফিসাফসান বন্ধ 
হয়েছে ? হতে পারে না। ওদের জীবনে সাধ-আহনাদ বলে তেমন কিছুই নেই । 
ওরা ফ্যারাও-এর মত নত্যগ্ণীত উপভোগ করতে পারে না। ওরা রাজকুমার 
আর কুমারীদের মত যথেচ্ছভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে না। ওরা নোকা- 
বিহারে যেতে পারে না । ওদের স্বামী নেই । ঘরসংসার নেই বলে নিজেদের মত 
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করে আনম্দও করতে পারে না। ছন্দহধীন একঘেয়ে জীবন । খুবই গণ্ডীবদ্ধ। 
ওই গণ্ডীর মধ্যে কথা চালাচাঁল করে যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় ততট:কুই 
ওদের জীবন-রস। এই বয়সেই এসব কথা বুঝতে শিখেছে হতশেপস*ত । 
এ কথাও বুঝতে [শিখেছে ওদের অনেক কথা না শোনার ভান করে থাকতে হয । 
ওদের অনেক হাসাহাসি অঙ্গভাঙ্গ না-দেখার মত নিবেধি সেজে থাকতে হয়। 
নইলে ফ্যারাও বংশের মান থাকে না, সম্মান থাকে না। ওদের সব ীকছন দেখার 
চেস্টা করে, ধমক দিয়ে, শান্তি দিয়ে নিজের প্রাতিপাত্তর দাপট দেখান যায় বটে, 
[িন্তু তাতে পাঁথবীর দেবতা গেব কিংবা আকাশের দেবী নৃত কেউই স্বান্ত 
পাবেন না । নুতকে যান দৃহাতে তুলে ধরে রেখেছেন পাঁথবী থেকে 'বাচ্ছন্ন 
করে সেই শু দেবতারও পা টলে যেতে পারে। কারণ এই সব দেবতাদের স্‌্ট 
ধার্শতে সবরকমের মানুষই থাকবে । সেই আঁধিকার তাদের রয়েছে । তারা 
তাদের মত করে বে*চে থাকবে । সেই ভাবেই পৃথিবীতে এসেছে তারা । প্রীতাঁট 
পশহপক্ষণ কঁটপতঙ্গের যেমন প্রয়োজন রয়েছে পৃঁথবীতে তেমনি প্রতি গ্তরের 
মানুষেরও প্রয়োজন রয়েছে । তাতে মঙ্গলই হয়। পিতার প্রাত মায়ের মনোভাব 
ওদের কাছ থেকে জেনে তার কোন ক্ষাতি হয়ান ৷ বরং লাভ হয়েছে । তার শক্ষক 
বলেন, ক্ষুদ্রবৃহৎ সব কিছ থেকে মানুষ জ্ঞান আহরণ করেন। কোন [কছুই 
তুচ্ছ নয় এই জগতে । 

মাকে কোথায় পাওয়া যাবে সে জানে। মায়ের নিজস্ব সাজঘরে । কারণ 
এখনো দূপুর হয়ান | ফ্যারাও তাঁর প্রাত্যাহক অনুষ্ঠান শেষে সভাগৃহে কাজে 
ব্াস্ত। তার আজ ইচ্ছা ছিল সভার কাজকর্ম দেখার জন্য যে গোপন স্থানটি 
রয়েছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে । সেখান থেকে দেখবে ফ্যারাও-এর প্রশাসনিক 
কাজকর্ম । কারণ আজ তার পড়াশোনা নেই । আজকের 1দনাঁটিতে শিক্ষক 
আসেন না। বলেন, প্রাতাদদনই লেখাপড়া আর অঙ্ক করতে হবে এমন কোন 
কথা নেই । তাতে একঘেয়োমি বাড়ে । মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হয়। বিশ্রাম 
মানে অলসতা নয়, বিশ্রাম মানে অন্য কিছুতে মন দেওয়া । বিশ্রাম মানে 
মনটাকে অন্য চিন্তা কিংবা ক্পনায় ভাসিয়ে দেওয়া । তাতে মনের 'দিগন্ত 
আরও উন্মোচিত হয় । 

মাঝে মাঝে তারও মায়ের মত সাজতে সাধ হয় । কিন্তু তত ভাল লাগে না। 
মায়ের মত লুগান্ধ মেখে, চোখের ওপরে আর নীচে আবছা রঙের প্রলেপ 
মাখিয়ে, কেশদামকে সুন্দর ভাবে তৈলাসম্ত করে নানান ঢং-এ কবরী বেধে 
ধনের রূপ পালটাতে তারও যে ইচ্ছা হয় না এমন নয় । বাঁদীকে ডেকে 'নয়ে 
য়ে সেইভাবে সেজেছে কতাঁদন । বাঁদী বিহ্বল দৃষ্টিতে তার রুপ দেখেছে। 
পরক্ষণেই সে সব খুলে ফেলেছে । 

বাঁদখ ভীত কণ্ঠে প্রশন করেছে-_-আমি কোন্‌ অপরাধ করেছি রাজকুমারী ? 
আপনাকে তো দেবী আইসসের মত দেখতে লাগছিল । 

--তোমার কোন দোষ নেই । খুব ভাল হয়েছিল তোমার সাজানো । 

তাহলে ? 
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_এমনিতে। তুম এখন যাও । 

শুধু একবার নয়। বেশ কয়েকবার এমন হয়েছে । সেজেগুজে অপ্সরণ হয়ে, 
আবার সব খুলে ফেলে মুক্ত হয়ে খোলসের বাইরে বোরয়ে এসেছে । কথাটা 
প্রতিবারই জানাজানি হয়েছে পারচারকাদের মধ্যে। তারা অদ্ভুত বোবা 

দম্টিতে তার দিকে তাকিয়েছে বারবার | সেই চাহনির অথ" প্রথমে সে বুঝতে 

পারেনি। পারল একাদন যোঁদন বহনের এক বদ্ধা পাঁরচারকা এসে তাকে 
স্নেহের স্বরে বলে--স:ন্দরকে ওভাবে খুন করতে নেই। 

_ খনন 2 

_খুন বৈকি । তুমি যে কত সান্দরী তাক জান না? সাজলে তুমি 
অসামান্যা হয়ে ওঠ । তারপর নিজেই সেই খোলস খুলে বাইরে বোরয়ে পড়। 
যে সাজায় সে এতে ভীষণ আঘাত পায় । তিন চার দিন তার চোখে নিদ্রা থাকে 
না। আহারে রুচি থাকে না। এও এক ধরনের হত্যা ॥ 

হতশেপসুত বৃদ্ধার মুখের দিকে কিছূক্ষণ চেয়ে থাকে । এই পারিচারিকা 
ফ্যারাওকেও শৈশব থেকে দেখে আসছে । প্রাসাদ স"মানার প্রান্তে সে থাকে 
সবাই জানে । বৃধ্ধার ঘোলাটে হাঁস হাস চোখের দিকে চেয়ে সে বলে-- 
বুঝেছি । বেশ, আম আর সাজব না। 

-সোঁক ! নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জগৎকে এভাবে বণত করতে নেই । 

--আমার ভাল লাগে না। 

বৃদ্ধা প্রশ্রয় দেবার ভাঙ্গত বলে বেশ । 

সে জানে আর একট বয়স বাড়লে এই সাজই তার ভাল লাগবে । তখন 
তার রূপ আরও দর্নবার হয়ে উঠবে । সব কিছুরই সময় আসে । ফুলের 
কুঁড়িকে জোর করে ফোটান যায় না। নিজেই ধারে ধধরে বিকাশত হয়ে ওঠে 
একদিন পারপৃণ” রুপ নিয়ে ৷ রাজকুমায্মী এখন সবে কুণাড়। যোঁদন প্রস্ফহাটিত 
হবে সেদিন রূপও খুলবে । রাজকুমারণদের ভ্রমর অবশ্য সূনির্দিন্ট থাকে। 
সাধারণ সংসারের মেয়েদের মত তাতে অত রোমাণ্চ থাকে না। তবু যা স্দর 
তা সংন্দরই । সেই সৌন্দ্কে দূর থেকে দেখেও সুখ । 

হতশেপসতের অনুমান মিথ্যা নয়। মাকে যথাদ্ছানেই পাওয়া গেল। এই 
সাজঘর একটি বড় শয়নকক্ষের সমান । বাইরের প্রখর তাপে যাতে কক্ষ উত্তপ্ত 
নাহয় অথচ যাতে সেটি আলোকিত থাকে সেজন্য অন্যান্য অনেক কক্ষের 
মত এটিরও দেওয়ালের অনেক উঠচুতে কয়েকটি জানলা রয়েছে । সাজঘরে 
উপবেশনের জন্য অনেকগুলি আসন রয়েছে। সেগুলির কোনটি কাঠের, 
কোনাঁট হস্তীদন্ত 'নার্মত, কোনটি বা স্বর্ণের । এমন কি দুর্লভ রৌপ্য ধাতুরও 
একটি ক্ষুদ্র আসন রয়েছে । আসনগুলি নানা ধরনের কার্‌কার্ধশোভিত । 
মা অহমেসের দেশীয় শিল্পের প্রীত প্রগাঢ় অনুরাগ । তাই তাঁর সাজঘর এবং 
নিজের শয়নকক্ষের প্রাতাঁট আসবাবপন্ত্রে এই শিঙ্গের ছোঁয়া । তাঁর শয়নকক্ষের 
হস্তীদম্তনির্মিত এবং তাম্রীনার্মত ফুলদানধগৃলির গায়ে কত আকর্ষণগয় 
চিন্রমালা । কোনটাতে মিশরের রুক্ষ প্রকৃতি ধরা পড়েছে, কোথাও বা অন্ধকারের 
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দেশের ক্রীতদাস আর ক্রীতদাসীর মুখ । অনেক আসবাবপত্ের আকাতি বিচ 
পশহপক্ষণর মত। 

সাজঘরে সম্রাজ্ঞী অহমেস যে আসনে বসেছিলেন সোঁটতে হেলান দেবার 
ব্যবস্থা নেই । সৌঁটর দৈঘ্য“ একটি সিংহের সমান । তার একদিকে সিংহের হিংস্র 
মুখ, অন্য দিকে তার লাগুচল। মা তাঁর নয়নদ্বয়ের শোভাবধধনের জন্য ব্যস্ত 
তিখন। বাঁ-হাতে ধরে রেখেছেন একটি হাতল-অলা সুদশ্য আরাশ। আরাশর 
সঙ্গেই যুস্ত রয়েছে একটি ক্ষদ্্র পান্র । তাতে রয়েছে এক ধরনের অত্যন্ত মূল্যবান 
তৈলমি শ্রিত রঙ । আরাঁশ বাঁ হাতে ধরে মা ডান হাত দিয়ে র্‌পচচাঁয় নিমগ্ন। 
তাই হতশেপসতকে দেখতে পেলেন না। মায়ের পাশে যে দুজন পাঁরচারিকা 
তাঁকে সাহায্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে তাদের একজন তাকে প্রবেশ করতে 
দেখেছে । [কিন্তু সে কথা বললে মায়ের হাত কে*পে যেতে পারে, রুপচচয়ি 
ব্যাঘাত ঘটতে পারে ভেক্নৌরব থাকে সে। 

হতশেপসনত ধারে ধারে এগয়ে যায়। কিন্তু মায়ের দিকে যেতে গিয়ে তার 
আটকে যায় কক্ষের এক কোণে স্বণোর্জবল দুটি চোখের দিকে । দেওয়ালের 
ওপরের জানলা দিয়ে হয়ত কোনরকমে এক টুকরো আলো এসে পড়েছে । ওই 
আলো বহগদণ তেজ নিয়ে ঠিকরে বের হচ্ছে চোখ দুটি থেকে । মুতিণট একটি 
বিড়ালের । তাগ্রনামত বিড়াল এটি। খাঁটি তামা নয়, তার সঙ্গে অনা ধাতুও 
মিশ্রিত রয়েছে । নইলে অমন কালচে রঙ হত না। কিন্তু চোখদুটি খাঁটি সোনা । 
এই মূর্তি মেমাফসের ওঁদকের বদ্ধীপ অগ্চলের আরাধ্যা দেবী বান্ত--এর | মা 
কবে কোথা থেকে এট সংগ্রহ করে এনেছেন সে জ্ঞানে না। 

মায়ের পাশে 'গয়ে দাঁড়য়ে সে বলে--আমাকে ডেকোঁছলে ? 

মা কোনদিকে না চেয়ে নিৎ্কম্প হস্তে তাঁর ভূর ওপর তালর শেষ টান "দিয়ে 
বলেন-বস। 

মা পরিচারিকাদ্য়কে ইশারায় চলে যেতে বলেন। 

- তোমাকে খুব গরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে ডাঁকান। আমার মনে হয় 
তোমার সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন । তোমার বয়স হচ্ছে । 

--তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ? 

সম্াজ্ঞীর মুখের বিরক্তি তার দঁঘর্্ষণের সৌন্দ্যচ5ও ঢাকতে পারল না। 
তবু শান্ত কণ্ঠে তিনি বলেন--বল। 

দেবা বান্ত-এর মূর্তিটর দিকে দোখয়ে সে বলে-_ আম শুনেছি সযে'র 
স্নিগ্ধ তাপের প্রতীক । ইনি শস্য এবং তাঁরতরকার উৎপাদনের দেবী । গুকে 
এখানে রাখা কি ভাল ? গুঁর স্থান হওয়া উচিত দেবালয়ে । 

_জানি। সেই ব্যবস্থাই হবে। আপাতত এখানে রাখা হয়েছে । 

--ও। আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম । 

--কি ভেবেছিলে ? 

- আমাদের দেশের আসবাবপন্ন, সব কিছুতেই তো পশুপক্ষির প্রাধান্য । 
ভেবেছিলাম উনিও বুঝি সেইভাবে এখানে স্থান পেয়েছেন। 
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মা সভয়ে চিৎকার করে ওঠেন--হতশেপ্‌। 

- আমার ভূল হয়েছে মা । না বুঝে বলে ফেলেছি । ভাবলাম-- 

_ ভাবলে, আমি কিছুই বুঝ না। ভাবলে, আম বুঝ জানি নাষে উাঁন 
সর্যদেবতার প্রথখরতা স্নিগ্ধ করে 'দিয়ে পালমাটি অণুল শাক-সবজনীর ফুল ফলে 
পারপর্ণ করে দেন। 

মায়ের কাছে পরাজিত হয় হতশেপসূত। সে আড়চোখে দেখে বাশ্ত-এর 
মৃর্তর চোখ দুটো থেকে আ্নস্ফহীলঙ্গ বের হচ্ছে। সে “নজের চোখ বশ্ধ 
করে মায়ের একেবারে সামনে তাঁর পায়ের কাছে বসে বলে-আম অন্যায় 
করেছি। 

সম্রাজ্ঞী অহমেস কন্যাকে এভাবে একান্তভাবে কাছে আসতে কখনো দেখেন 
নি। খুব ছোটবেলায় ঘখন সে কাছে আসত তখন কোলে উয়াচমেস এসে 
গিয়েছিল। বিরক্ত হতেন। ভাবতেন, তাঁর বেশবাস বহুঁঝ আঁবন্যন্ত হল, তাঁর 
সুন্দরভাবে বাঁধা কেশদাম বুঝ আলুলায়ত হল, তাঁর মুখের সমস্ত আঁঞ্কত 
কোন রেখা বুঝি অস্পন্ট হয়ে গেল। তিনি অনেকবার শিশকন্যাকে হাত দয়ে 
ঠেলে দূরে সাঁরয়ে দিয়েছেন । সবচেয়ে বড় কথা কন্যার প্রত তাঁর দাম্টর মধ্য' 
দিয়ে কোনদিন কোনরকমের প্রশ্রয় বা স্নেহ দেখাতে পারেন নি। তারপর আর 
একটি পুত্রসন্তান এল পাঁথবীতে । হতশেপসত আরও দুরে সরে গেল । কিন্তু 
আজ তাকে ডেকে পাঠিয়ে যখন তাকে তাঁরই পায়ের কাছে ভীত অবন্থায় এসে 
বসতে দেখলেন তখন লক্ষ্য করলেন, কন্যা তাঁর এখনো শিশহ | তার ম£খ এখনো 
কচি। সেই মুখে যৌবনের বন্যার তেমন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে দেখা যাবে 
শিগৃগিরই । কৈশোরে আসতে কটা দিন বাকী । এত যার রূপ তার কৈশোর 
আর যৌবনের সশমারেখা নিণয় করা কঠিন। যৌবন আসবে দ'কুল ছাঁপয়ে 
নীলনদের বন্যার মত আচম্বিতে । 

কন্যার মাথায় হাত দিয়ে টেনে নিজের হাটুর ওপর রেখে ম*খ নণচু করে, 
বলেন--তোমার খুব একা একা লাগে তাই না? 

হতশেপসৃত শৈশবে যেমন সদ্য কেচে আসা শুকনো গরম কাপড়ের মধ্যে 
মুখ লুকোতো সেইভাবে মায়ের কোলের মধ্যে ম্খ ল্‌কোয়। মা তার মাথায় 
হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন । হতশেপসতের মনে হয় না আজ কে হারল আর 
কে জিতল। নিজের ব্যন্তিত্ব স্বাতন্ত্য সব কিছুই সে হারিয়ে ফেলে । ভাবে, 
এইভাবে ি চিরকাল থাকা যায় না? এইভাবে মায়ের কাছে যাঁদ সারা জীবন 
থাকতে পারত । 

মা দুহাত দিয়ে তার মুখ তুলে ধরেন। সে সহসা সন্মন্ত হয়ে বলে ওঠে-_ 
তোমার পোশাক নম্ট করে দিলাম । 

হেসে মা বলেন না । আর দিলেই বা ক্ষাত কি? আবার ঠিক করে নেব। 

_ তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে ঃ 

_ হঠ্া, উয়াচমেসকে তুমি বিয়ে করতে চাও একথা বলেছিলাম ফ্যারাওকে । 

হতশেপসতের মুখে আগ্রহ ফুটে ওঠে । বলে--সাত্য ? উন ক বললেন £ 
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_-প্রথমে একট হাসলেন । তারপর বললেন যে তাঁর খুব একটা আপাতত 
নেই। কিন্তু একটা কথা । 

-কোন: কথা ? 

_-এই বিয়ের কথা যেন ঘ্‌ণাক্ষরেও পাঁচকান না হয়॥। এমন ক উয়াচ- 
মেসকেও আর বলা চলবে না। 

--কিন্তু ও যে মাঝে মাঝে বলে। 

__তুমি চুপ করে থাকবে । বলবে, ওসব নিয়ে এখন ভাবতে হবে না । আগে 
পড়াশোনা করতে হবে ভালভাবে । পড়াশোনা না করলে ফ্যারাও হওয়া 
অসুবিধে । তাছাড়া যুদ্ধাবদ্যা [শিখতে হবে, আইন শিখতে হবে । 

-_একটা কথা বলব মা ? 

-বল। 

_হেকারনেহেহকে 'শদের দুজনাকে পড়াতে বললে হয় না? 

কিন্তু তিন তো শুনেছি মৃতনেফার্তের ছেলেকে পড়ান । 

রানী অহমেস কখনো জ্যেম্ঠপুত্রকে বড় রাজকুমার বলে ডাকতে চান না। 
তিনি মনেপ্রাণে তাকে ফ্যারাও-এর পত্র বলে মানতে পারেন না । কখনো তার 
প্রসঙ্গ উঠলে বলেন, মুতনেফার্তের ছেলে। 

- হ্যাঁ। তাতে ক্ষাত কি? উীন খুব ভাল পড়ান। তাছাড়া কত নাম। 
একজন বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যন্তি। প্রশাসনেও অনেক অভিজ্ঞতা । 

_-তুমি দেখছি সবই জেনে বসে আছ | কোথায় জানলে এত সব ? 

-আমি অনেকের কথাই জানি। 

--ভাল কথা । কিন্তু তোমাকে 'যাঁন পড়ান, তান কি অক্ষম ? 

- না, কখনো নয় । তবে বয়স হয়েছে তাঁর । দুই রাজপনুত্রকে সামলান তাঁর 
পক্ষে অসুীবধা হবে । ওদের পিঠের কানকে সজাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে 
না। 

_-তুমিও জেনে ফেলেছ ? 

হতশেপসৃত এবারে হেসে ফেলে । তারপর সেই বিদ্যালয়ে যাবার আভজ্ঞতার 
কথা বলে। সেখানে শিক্ষক নেকো নামে একটি ছান্রের পিঠে কেমন করে 
বেত্রাঘাত করেছিল, সেকথাও বলে । 

রানী গম্ভীর হয়ে বলেন- এ কথা মিথ্যা নয়। 

_জানি। 'কন্তু আমার দুই ভাই-এর পিঠের কানকে তান কি সজাগ 
করতে পারবেন ? অত শন্তি তাঁর নেই এখন । 

-_তুমি কি ভাবছ, ওদের দুজনাকে চাবুক খেতে হবে? সেটা হতে দেব না। 
ফ্যারাও-এর পুত্রের সম্মান আছে । 

_ওদের পিঠের কান যথেষ্ট সজাগ । সেইজন্যেই হেকারনেহেহ-এর মত 
একজন জ্ঞানী ব্যান্তর ওপর ওদের ভার দিলে ভাল হয় ! 

--মুতনেফার্তের ছেলেকে যে পড়ায় সেই একই ব্যন্তি পড়াবে আমার 
'ছেলেদের ? কখনো নয়। 
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হতশেপসুত 'নিরশ হয় । মায়ের কথার ওপর কথা বলতে পারে নাসে,ষে 
মা বহুদিন পরে তাকে এমনভাবে কাছে টেনে 'নয়েছেন। মায়ের ব্যবহার সবার 
সঙ্গে বেশ ভদ্রোচিত। এমনকি মুতনেফাতের সঙ্গেও যখন কথা বলেন, তখনো 
অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে তাকে । 

সে তাই বলে--তুম যা ভাল বুঝবে, তাই হবে । 

--তোমার হঠাৎ হেকারনেহেহ-এর জন্যে এত আগ্রহ কেন 2 

_উীঁন খুব ভাল পড়ান। কিন্তু তোমার যখন এত আপত্তি তখন দরকার 
নেই। 

_ঠিক আছে, আমি তোমার আগ্রহের কথা ফ্যারাওকে বলব । 

হতশেপসতের খুব আনন্দ হয়। মা যেন আজকে একেবারে অন্যরকম । 
একেবারে সবার মায়ের মত। বিদ্যালয়ে সোঁদন কত মাকে দেখেছিল সে। 
ছেলেদের জন্য কত আকুলতা । ৪ 

সে মায়ের হাঁটুতে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে-_তুমি খুব ভাল । 

মা বলে-তোমাকে তো আসল কথাই বলা হয়নি এখনো । 

-কি কথা 

- শুনলাম, তুমি সাজতে একটুও ভালবাস না। কিম্তু সাজতে যে হবেই। 
তম তো পুরুষ মানুষ নও । পুরুষদের পরছুলা থাকে । মেয়েদেরও আবাশ্য 
থাকে । কিন্তু পুরুষদের দাঁড় গোঁফ চুল সব ছুই ঢাকা পড়ে যায় কৃত্রিম 
জানসের আড়ালে । মেয়েদের তো সব কিছ ঢাকা যায় না। তাছাড়া যে সুন্দর, 
তার আসল রূপটা দেখানোই তো ভাল । 

হতশেপসৃত বলে-আঁম জান তোমাকে কে বলেছে । 'কন্তু সে তো 
অনেকদিন আগের কথা । 

_কিসের কথা বলছ ? 

-না কিছ না। তোমাকে ওই কাঁড়টা বলেছে নিশ্চয় । 

কোন্‌ বাঁড়টা ? 

-আমি জানি। ওকে আম প্রাসাদের প্রাচীরের বাইরে দূর করে দেব । 
ফ্যারাও-এর ধান্লী ছিল বলে ভেবেছে কি ? 

_'আমাকেও দেখেছে এতটুকু বয়স থেকে । ও আমাদের মঙ্গল চায়। 
পৃথিবীর সবাই আমাদের বিরুদ্ধে গেলেও ও আমাদের সঙ্গে থাকবে । 

বেশ সুন্দর কথা হচ্ছিল মায়ের সঙ্গে। ঘানিষ্ঠ হয়ে উঠাছল জীবনে প্রথম । 
হঠাং হতশেপসতের মধ্যে দুষ্টুবৃদ্ধি জেগে ওঠে অজ্জাতে | সে ফস্‌ করে বলে 
ফেলে- আচ্ছা মা, তুমি ফ্যারাওকে ভালবাস 2 

মূখ থেকে কথাটা বোৌরয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে সাংঘাতিক ভুল 
করে ফেলেছে । কল্তু আর উপায় নেই। 

সে অনুভব করল তার কেশদামের মধ্যে মায়ের সপ্তালনশীল আঙ্ুলগুলি 
শন্ত হয়ে থেমে গেল । তাঁর হাঁটুর কাছের মাংসপেশী কেমন সঙ্কুচিত হল । তাঁর 
দেহটা আড়ম্ট--অদ্‌রের বান্ড-এর মৃর্তির মত । তাঁর চোখ দুটির দিকে চাইতে 
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ভরসা হল না। বুঝতে পারে, নিজে বুদ্ধিমতী বলে গোপন গর্ববোধ থাকলেও, 
তার বালিকাসৃলভ চাণল্য কাটাতে পারেনি । বুদ্ধিও পরিণত হয়ান। 
অনেকক্ষণ পরে মা অদ্ভুত গলায় বলেন--এ কথা তোমাকে কে বলেছে ? 

-কেউ বলেনি তো। 

--নিশ্চয় বলেছে । নইলে এই বয়সে তোমার মনে এ কথা আসতে পারে না। 
সাঁত্য কথা বল। 

হতশেপসতের সাঁত্যই মনে পড়ে না, কে তাকে এ কথা বলেছে । সে ভাবতে 
থাকে । আরও ছোটবেলায় একথা বলাবাল করতে শুনেছে সে। কিন্তু বিশেষ 
কেউ বলেনি তাকে । 

-_-কি হল ? কে বলেছে? 

হতশেপস:ত এক হাত উচিয়ে মাকে নীরব থাকতে বলে ভাবে--আমি মনে 
করার চেম্টা করাছ। ৬ 

একট: পরে সে মাকে বলে--আমার মনে হয়, হারেমের ক্লীতদাসীঁ আর 
বাঁদীদের মধ্যে আলোচনা শুনোছি আরও ছোটবেলায় । ঠিক বলতে পারব না 
কারা বলাবলি করেছে । হয়ত তারা এখন আর হারেমে নেই । 

--কি বলত তারা ? 

_ বাবা বেটে, মাথায় টাক, দাঁত উচ্চু, দেখতে খারাপ । তুমি কত সুন্দরী । 
তাই মনে মনে বাবাকে পছন্দ কর না। দেখতে অনেক স্হন্দর পুরুষকে তুমি 
বয়ে করতে পারতে । যাকেই বিয়ে করতে, সে ফ্যারাও হত । 

একট থমকে থেকে সম্রাজ্ঞী বলেন--পছন্দ না হলে ওকে বিয়ে করে ফ্যারাও 
হতে দেব কেন? ও আমার পিতামহের মত দেখতে হয়েছে । 

- আও সেই কথা ভাবি। 

-আর সব ভুলে যাও। 

_ হণ্যা, ভুলে যাব। 

মেয়ের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ছন্দপতন ঘটে 
গিয়েছে । আগের ম্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে । হতশেপস্‌ত একট অস্বস্তি 
[নয়ে মায়ের সাজঘর থেকে চলে যায় । সম্রাজ্ঞী অহমেস আঁবচল থাকলেও মনে 
মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবেন, যে সব দাসী সর্বক্ষণ তাঁকে সঙ্গ দেয় 
তারা শত হলেও নারী । অপর একজন নারীর অন্তরের কথা তাদের পক্ষে 
একাঁদন দুঁদনে না হোক, দিনের পর দিন পাশে পাশে থেকে বুঝতে পারা 
অসম্ভব নয়। তাছাড়া তারা কি শোনেনি, মিশরের রাজকন্যাদের কুমারী 
জশবনের কাঁহনী 2 এও এক ধরনের প্রথা হয়ে দাঁড়য়েছে বলা যেতে পারে। 
হয়ত তাঁর কন্যাও একাঁদন যৌবন-জবালায় জর্জারত হয়ে হুকুম পাঠাবে কোন 
সুন্দর বলিষ্ঠ ব্লীতদাসের কাছে। তার নিজস্ব পারচারিকা গিয়ে সেই 
ক্লীতদাসকে রাজকুমারীর আদেশের কথা জানাবে । প্রথমে সে ভীত হয়ে পড়বে । 
তারপর পারচারিকা মিস্টি কথায় তাকে অভয় দিলে সে কিছুটা ভরসা পাবে। 
তাঁর নিজের বেলাতেও শুধু একাঁটবার তেমন হয়েছিল । 'তাঁন হারেমে ফেরার 
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পথে প্রাসাদের ভেতরে দেখো ছলেন একজন সুদর্শন ক্লীতদাসকে কোন অপরাধের 
জন্য বেধে রাখা হয়েছে । শান্তি পাবে সে। তিনি তাঁর পরিচারিকা মারফৎ 
হুকুম পাঠিয়েছিলেন ওকে শান্তি না দেবার জন্য । রাজকুমারীর নিরেশ সঙ্গে 
সঙ্গে পালন করা হল । পাঁরচারিকা তখন ক্লীতদাসকে একান্তে ডেকে বলেছিল 
_-চল, আমার সঙ্গে । রাজকুমারশ ডেকে পাঠিয়েছেন তোমাকে । তাঁর ঘরে সন্ধ্যা 
কাটিয়ে আসবে । 

সম্রাজ্ঞী অহমেসের এখনো স্পন্ট মনে আছে সেই ক্রীতদাসাঁট ছিল পূর্ব" 
দেশের কোন স্থানের । সুন্দর দেখতে ছিল । এখনো চোখের সামনে ভাসে তার 
দেহাঁট । চিরকাল মনে থাকবে । কারণ জীবনে সে-ই প্রথম পুরুষ । বোধহয় 
ইউফোঁটস নদীর তারে কোন গ্রামে তার শৈশব কেটেছিল। সে ভাঙা ভাঙা 
মিশরীয় ভাষায় রাজকুমারী অহমেসের কথার জবাব দিচ্ছিল । শুনতে খুব 
মান্ট লেগোছিল তাঁর, তারপর জীবনে অন্য কোন পুরুষের অত "মান্ট কথা 
[তান আর শোনেনান । যেন স্বয়ং হোরাস ক্লীতদাসের রূপ নিয়ে এসেছেন। 
শুধু সেই একবারই এমন হয়েছিল। তখনো তাঁর যৌবন তত পরিণত নয়। 
অন্য প্রাসাদবাসনীদের এমন ডেকে আনতে দেখেছিলেন আগে । তাঁরও শখ 
হয়োছিল । সেই শখের স্মৃতি আজও মনের মধ্যে জহলজহল করে । 

ক্লীতদাসটি প্রথম প্রথম ভীত কণ্ঠে তাঁর কথার জবাব 'দিচ্ছিল। তারপর 
কেন যেন তিনি তার সবণঙ্গে হাতে বুলিয়ে দিতে থাকেন। অন্য ধরনের দেহ 
দেখে তেমন ইচ্ছা করেছিল । এতে তার ভশীতিভাব কেটে গিয়েছিল | ধারে ধণরে 
মুখে হাস ফুটে উঠোছিল। তার দন্তপধন্তও ছিল সন্দর। অহমেস তখন 
অন্যান্য নারীদের বেলায় যেমন দেখেছেন, তেমনিভাবে তার গ্রীবাবেষ্টন করে 
তাকে নিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন শয্যায় ! এরপর ক্লীতদাস সাহসী হয়ে উঠেছিল । 
হয়ে উঠেছিল হোরাস । অহমেস তখন গৌণ । 

তারপর কত বছর কেটে গেল। শে কোথায় কে জানে । হয়ত তাকে পশ্চিমের 
কোন উপত্যকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পাথর কেটে মৃত ফ্যারাওদের জন্য 
চিরম্তন আবাসম্থুল নিমাণের জন্য । কারণ একবার হারেমে প্রবেশ করলে তাকে 
রাজধানীতে রাখা অসুবিধা । বাইরের লোকে অনেক কিছু জেনে ফেলতে 
পারে । সে ছিল সামান্য ব্লীতদাস আর থুথমস হলেন সাক্ষাৎ ফ্যারাও। অথচ 
কত পার্থক্য । তিনি শুধু রানীর স্বামী নন, সহোদর না হলেও ভাই তো বটে। 
তবু তাঁর জন্য কিছনমান্র আগ্রহ জন্মায়নি কখনো । সন্তান অবশ্য হয়েছে 
তাঁদের । না হবার কথা নয়। কিন্তু থুথমসের আরও সম্তান আছে নিশ্চয়। 
রান যাঁদও তাঁর দুইজন । কিন্তু ফ্যারাও-এর নিজস্ব যে হারেম রয়েছে তার 
অবকাশ গিনোদনের জন্য সে নারীর অভাব নেই । সেই হারেম রক্ষণাবেক্ষণের 
জন উচ্চপদস্থ কমণচারীবৃন্দ রয়েছে । সেই হারেম প্রহরার জন্য অনেক প্রহরাঁ 
নিষুন্ত রয়েছে । যাতে কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে । কোন হারেমবাসা 
নার যাতে বাইরে না বের হতে পারে সেদিকেও সজাগ দাষ্ট রাখা হয় । ওখানে 
যেসব নারী থাকে, তারা যে শুধু ফ্যারাও-এর জৈবিক চাঁহদা মেটায় তাই নয়, 
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তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক কুশলণ গায়িকা, রয়েছে নৃত্যপাটয়সী । 

ফ্যারাওদের নিজেদের চাহিদা মেটাতে যখন এত বিপুল আয়োজন তখন 
রাজকুমারীরা যাদ এক আধজন ব্লীতদাসকে মাঝে মধ্যে নিবাঁচিত করে তাদের 
কক্ষে নয়ে গিয়ে কছুক্ষণ আতিবাহিত করে তাতে কারও কিছ; বলার থাকে 
না। বলেও না কেউ । এটাই প্রথা হয়ে দাঁড়য়েছে। 


ওরা তিনজন সূধে'র উত্তাপ একটু কমতে না কমতেই প্রাসাদ ছেড়ে বোরয়ে 
আসে রক্ষী না নিয়ে। তবে অলক্ষ্যে রক্ষীরা অনুসরণ করে ওদের। ফ্যারাও-এর 
তেমনই নিদেশ। ওরা ষাতে কখনো বুঝতে না পারে, ওদের স্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করা হয়েছে । ফ্যারাও নিজেও শৈশবে সেটা পছন্দ করতেন না । এখনো 
মনে আছে সেকথা । 

হতশেপসৃত দুই ভ'ই-এর হাত ধরে এগিয়ে যায় । সূযান্তের পর অন্ধকার 
হয়ে আসার আগেই প্রাসাদে ফিরতে হবে । হতশেপসত জানে তার স্বাধীনতা 
অবাধ । এই স্বাধীনতা বোধহয় তার ভাই দুটিরও নেই । কারণ সে জানে এই 
মহান দেশে সম্পাত্তর উত্তরাধকার পায় কন্যারা । মায়ের সম্পান্ত কন্যা পায়। 
এইভাবেই বংশের পর বংশ চলে। পুরুষদের কোনই আঁধকার নেই । তাই 
ফ্যারাও হতে হলেও নিভর করতে হয় কোন ফ্যারাও-কন্যার ওপর । শুধু 
ফ্যারাও-এর বংশের কথাই নয়, মিশরের যারই কোন সম্পান্ত রয়েছে সেই 
সম্পান্তর আধকারণীর মত্যু হলে সেটি পাবে তার কন্যা । সুতরাং মেয়েদের 
স্বাধীনতার শেষ নেই এই দেশে । মেয়েরা ছেলেবেলা থেকেই এ বিষয়ে সচেতন। 
হতশেপসৃত আরও বেশ সচেতন । কারণ বেশী বাঁদ্বিমতী সে । দুই পাশে 
দুই ভাই-এর হাত ধরে এগিয়ে চলে সে । ডানদিকে উয়াচমেস, বাঁয়ে অমেনমেস। 
সে উয়াচমেসের হাতে একট চাপ দেয় । উয়াচমেস সেই মদ চাপ বুঝতে পারে 
না। অথচ এই চাপের মাধ্যমে হতশেপসুত মনের অনেকখানি ঢেলে দিল ভাইকে। 
তাতে ছিল প্রগাঢ় স্নেহ, কারণ প্রেম সম্বন্ধে স্পম্ট ধারণা তার মধ্যে এখনো 
জন্মায় নি। হয়ত জীবনেও জন্মাবে না। কারণ প্রেম তো অমন বাঁধা রান্তায় 
আসে না। ফ্যারাও পাঁরবারের সব কিছুই ছকে বাঁধা । তবে তার মধ্যেও প্রেম 
জন্মায় বৌক কখনো-সখনো । হতশেপসতের ভাগ্য স:প্রসন্ন হলে সেই স্বাদও 
পেতে পারে । তবু সেটা আশা করা ডউাচত হবে না। কারণ ফ্যারাওদের জীবন 
একজনমান্র নারী-কোন্দিক হতে পারে না। ভবিষ্যৎ বংশধরের কথা ভাবতে হয়। 
ফ্যারাওকে তাই বহবল্লভ হতে হয় । তাই প্রেম কখনো দানা বাঁধতে পারে না। 
[কিন্তু তবু ওই স্নেহ আর সছহোদরের ভবিষ্যংকে সনাশ্চত ও নিরাপদ করার 
তপব্র আকাঙ্ক্ষা হতশেপসুতের হৃদয়কে অনেকখান দ্রবীভূত করল এবং সেটিকে 
প্রবাহত করে দিল উয়াচমেসের মধ্যে । জ্যেম্ঠ ভাতা চবরোসের কথা তার একটুও 
ভাবতে ইচ্ছা করে না। তাকে দেখে কখনো স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কেমন 
যেন কীতিম। নিজের মধ্যে নিশ্চয় তার যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। সেই দূর্বলতাকে 
গোপন রাখার জন্য বাইরে একটা বারত্বব্জক খোলশ পরে থাকে। 
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তাই উয়াচমেস তার প্রথম পছন্দ । মনে মনে এমন একজন দেবীকে মাঝে 
মাঝে প্রার্থনা জানায় হতশেপসুত যাঁর স্বামীকে সে পছন্দ করে না। সেই 
স্বামী হলেন সেথ ! নিজের সহোদরা এবং স্ত্রী নেফাঁথসের সঙ্গে সেথ-এর 
ঘনিষ্ঠতা বিনম্ট হয় ভাইকে হত্যার পর । ওাঁসারস খুন হলে নেফাথস কাতর 
হয়ে পড়েছিলো । বেগতিক দেখে সেথ নেফিসকে ছেড়ে ত-আর্তে'র কাছে গিয়ে 
তাঁকে স্ত্রী করার মনোবাসনা জানালো । ত-আত সম্মত হলেন। এ*র কাছে 
হতশেপসুত প্রার্থনা জানায় উয়াচমেসের সন্তান যেন সে গভে ধারণ করে । 
কারণ ত-আর্ত গভ“সণ্চারের দেবী । জলহন্তব দেখলে আগে হতশেপসত 'বিরন্ত 
হত । এখন আর হয় না। এখন জলহস্তীর মধ্যে একটা সম্ভাবনার সঙ্কেত পায় । 
তাই চোখের দর্াষ্ট গিন্ত হয়ে ওঠে এই বিরাটাকার পশু দেখলে । কারণ ত- 
আর্তের প্রতশীকী এটি । 

উয়াচমেস সহসা দাঁড়য়ে পড়ে । 

হতশেপসুত বলে--কি হল ? 

- কি ভাবছ অত ? 

লজ্জিত হয় হতশেপসৃত | বলে-কিছ না। 

অমেনমেস হেসে ওঠে তার কথা শুনে । 

উয়াচমেস জিজ্ঞাসা করে-হাসলি কেন ? 

হতশেপসূতকে দৌখয়ে অমেনমেস হাসতে হাসতে বলে--ও 'ীকছুই ভাবছে 
না। আমরা যেন বোকা । 

হতশেপসূত ওর গাল টিপে দিয়ে বলে-_খুব চালাক হয়েছিস। বল তো 
কি ভাবাঁছলাম ? 

--তা কি করে বলব? আম কি দেবতা ? 

-তাহলে কি করে বুঝাঁল ? * 

--তুমি আমাদের হাত চেপে ধরে নিয়ে আসছিলে । তারপর সেই হাত টিলে 
হয়ে গেল। এখন দেখ আমরা তোমার হাত ধরে রয়েছি । 

-কী দুস্টু ছেলে, দেখেছ ? 

ওরা 'তনজনে হেসে ওঠে । অদরে একটি বালিয়াড়র আড়াল থেকে রক্ষীরা 
নজর রাখে । তারা সেই হাসির কোন অর্থ খখজে পায় না। পাবার কোন কথাও 
নয়। 

ওরা আরও ফিছ দূর এগিয়ে যায়। একটা উ“চু মত স্থানে গিয়ে ওঠে । 
সেখান থেকে সূর্যের দিকে তাকায় | ধু ধু প্রান্তর, মাঝে মাঝে বাঁলর 'ঢাবি। 
কোথাও কোথাও একটা দুটো খেজুর বা অন্য কোন গাছ । সূর্য ধারে ধীরে 
লাল হয়ে উঠছে । ওরা মুখ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে । যেন সাক্ষাৎ দেবতাকে দেখছে । 

অমেনমেস হঠাৎ বলে ওঠে_সর্যের ভেতরে কিরকম ফেটে ফেটে যাচ্ছে। 
তাই না? 

হতশেপসূত বলে-কে বলল ? 

অমেনমেস বলে--আমি দেখলাম । মনে হল, অনেক আগুনের মধ্যে কি সব 
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ফাটছে, শুধু ফাটছে। 

উয়াচমেস গম্ভীর হয়ে বলে-_হতে পারে । ওর কথা ফলে যায়। আর এক- 
[দিন বলোছিল, বিকেলে ঝড় উঠবে । ঠিক উঠোছল। 

হতশেপসত বলে--কি জানি । নৌকোতে উঠবেন তাহলে 'িি করে ? একট: 
পরেই তো অন্ধকারের দেশে গিয়ে প্রবেশ করবেন নোকো নয় । 

দুই ভাই-এর মাথা ভগিনীর অকাট্য য্যান্ত শুনে শ্রদ্ধাবনত হয়। 

অমেনমেস বলে_ আমি নিশ্চয় ভুল দেখেছি । আমি অমন অনেক ভুল 
দোঁখ। মাই বলে দেখা ওসব ভাল নয়। 

--পিমাই কে ? তোমার বান্দা 2 

_ হ্যাঁ । সে বলে, আম যা দেখ সব নাকি সাত্য। এত বেশ? সাত্য দেখলে 
অমন রা তাড়াতাঁড় কাছে টেনে নেন। 

হতশেপসূত রেগে ওঠে--পিমাই বলেছে ! এত বড় আস্পধাঁ ? 

_না না, ওর কোন দোষ নেই । আগে বল ওকে কিছু করবে না ? 

--পকন্তু ও কেন এইসব বাজে কথা বলল । 

--ওর এক ভাই ছিল । ওর চেয়েও ছোট । ওরা থাকত থিনিসে। অনেক 
দুর তাই না? 

__হ্যাঁ, ওর ভাইয়ের কি হল? 

--বলাছি, কিন্তু পিমাইকে শান্তি দেবে না তো ? কথা দাও । 

_ঠিক আছে। কথা দিলাম । 

--সেই ভাই এইরকম সব দেখত । 

--কি দেখত ? 

-আমি যেমন ভুল দেখি। সূর্যের মধ্যে ফাটতে দেখি, ঝড় উঠতে দেখি, 
আরও কত কি। আমি বোধহয় ভুল দেখি । কিন্তু সেযা দেখত সব সত্য হয়ে 
যেত। 

--কি দেখোছল সে ? 

--কত কিছু । কার ছেলে হবে, কার মেয়ে হবে বলে দিতে পারত । কারও 
অসুখ হলে সে বাঁচবে কিনা বলে দিত । ফসল কেমন হবে, ফ্যারাও যুদ্ধে যাবেন 
কিনা সেই বছরে- সব বলে দিত । কত লোক আসও ওর কাছে। একটা বড় 
পাথরের ওপর বসে ও বলত এইসব কথা । সবাই ওর বাবাকে বলত ফ্যারাও-এর 
কাছে নিয়ে আনতে । ভয়ে ওর বাবা আনতে চায়াঁন। যাঁদ বেফাঁশ কিছু বলে 
দেয় ? 

-তারপর কি হল? 

- গ্রামের লোকেরা অনেক বলে কয়ে পিমাই-এর বাবাকে রাজী করায়। 
সব শুনে পিমাই-এর ভাই হেসে বলে--ওখানে আমি যেতে পারব না। শিগগিরই 
আমার মতত্যু হবে। 

রুদ্ধ*বাস হতশেপসত প্রশ্ন করে-_-তারপর ? 

দুদিন পরেই সাপের কামড়ে সে মরে গেল । 
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হতশেপসৃতের বুকের ভেতর কে*পে ওঠে । সে ভয়ার্ত দৃস্টিতে এঁদকে 
ওদিকে চাইতে থাকে ॥ এই নির্জন জায়গায় ওসবের দেখা মেলে মাঝে মাঝে। 
সে মনে মনে পাঁবন্্ উরেউস সপ“দেবতাকে প্রার্থনা জানায় । কারণ তানি মাঁন্দরে 
দেবতাদেরও রক্ষাকতাঁ। অমেনমেসকে যেন তান রক্ষা করেন। তাছাড়া সবার 
ওপর রয়েছেন দেবী আইপিস । তিনিও সর্পজাতিকে নিয়ান্তিত করেন। কিন্তু 
এই মুহূর্তে সে মনে মনে বহমূল্যবান রন্তমুখন প্রস্তর এবং নানান ধরনের লাল 
রঙের কাচ ও প্রপ্তরের তৈরী কবচের অভাব অনুভব করে। অমেনমেসকে 
পারয়ে দিত । 

অমেনমেস বলে- আম হথোর দেবীকে মনে মনে ভালবাসি । পূজা কার। 

উয়়াচমেস বলে-_নাম শুনোছ । কিন্তু কসের দেবী তান ? 

হতশেপসুতের চোখেও বস্ময় । ৪ 

অমেনমেস বলে- বাঃ তিন তো আমাকে দেখা দেন । কী সুন্দর দেখতে ॥ 
মায়ের চেয়েও কত সুন্দর | তুলনাই হয় না । তাঁর মুখে চোখে সব সময় আনন্দ 
আর স্ফৃর্তি। চোখ দুটোতে কত ভালবাসা । আমি দেখোছি তাঁকে । কথাও 
শুনোছ । তিনি সবার মঙ্গল চান। 

--কথা বলোছস ? তাঁর সঙ্গে ? 

উয়াচমেস ভাবে তার ছোট ভাই বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছে । তার মুখে 
এসব কথা কখনো শোনোন ॥ তবে এটা ঠিক, সেও সব সময় আনন্দসাগরে 
ভাসে তার দেখা দেবী হথোরের মত । 

হতশেপসুতের কাছে নিজের কাঁনন্ঠতম ভ্রাতাকে অপাঁরচিত কেউ বলে মনে 
হচ্ছে আজকে । এ যেন অন্য কেউ । 

তার মুখের দিকে চেয়ে অমেনমেস বলে-তুমি নিশ্চয় হথোর দেবীর কথা 
জান। তুমি কত সব জান। রি 

হতশেপসূত মাথা নীচু করে ভাইয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে-_ 
আমার স্পন্ট ধারণা নেই । আমাকে বলে দে। 

অমেনমেস বলে-__কখনো যদি তুমি কোন দেবকে দেখ যাঁর মুখ গাভর 
মত, মাথায় একজোড়া ?শংও রয়েছে । শুধু দুই শিং-এর মাঝখানে গোলাকার 
চকচকে একটি জিনিস, বুঝবে তিনিই দেবী হথোর ! ওটাই তাঁর বাইরের রূপ । 
আসলে তিন অসামান্যা সুন্দরী । সাত্যই তুমি জান না? 

_না। 

অমেনমেসের তখন অন্য রূপ । তাকে দেখায় বিজ্ঞের মত। হতশেপসূতের 
মনে হয়, সত্যই এমন বালক হয়ত পৃথিবীতে বেশশ দিন থাকে না। তার কান্না 
পায়। 

বালক বলে--তাঁকে দেশের কোথাও কোথাও হেত--হের্তও বলে। শোনোনি ? 

_না। 

-_ নত অর্থাৎ আকাশ-গৃহই হচ্ছে আমাদের প্রিয় হোরাস দেবতার গৃহ । 
আমরা গাভীদের সবচেয়ে প্রথমে পশ্চিম দেশ থেকে নিয়ে আস । গাভীর রূপ 
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নিয়ে হথোর দেবী রা দেবতার স্তরী। আইসসের দুর্দনে যখন তান তাঁর 
স্বামীর মৃতদেহ তন্ন তন্ন করে খংজে বেড়াচ্ছিলেন উন্মাদিনীর মত তখন এই 
হথোর দেবীই হোরাসকে স্তন্যপান করিয়ে বড় করোছলেন। সেই জন্যেই বিশেষ 
করে তিনি পশ্চিম দিক থেকে নিয়ে আসা গাভীর রূপ ধারণ করেন। সেই 
রূপেই তিনি প্াজত । সাত্যই তুমি জান না ? 

হতশেপসুত ফধাপয়ে কে*দে ওঠে । তারপর ভাইকে জাঁড়য়ে ধরে বলে- না । 
কিন্তু তুই এত সব 'ি করে জানল ? 

-আমি জান। 

- কোথা থেকে জানাল ? 

-তাতোজানিনা। 

[নিজের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতার জন্য হতশেপসুতের আশৎ্কা হয় । এ যেন অবাস্তব 
কিছু দেখছে । সামনের বালকটি যেন তার ভাই নয় । রক্তমাংসেরও কেউ নয়। 
এ জগতেরও নয় । হঠাৎ এমন হল কেন 2 এর চেয়ে তার ভাই সাধারণ বালকের 
মত হবে সেটাই ভাল । এ যে অসহনীয় । 

উয়়াচমেস সেই সময় তাকে পরশীক্ষা করার জন্য বলে- আচ্ছা বল তো, এখন 
নগরীতে কি ঘটছে ? 

ওপর দিকে একট চেয়ে নিয়ে অমেনমেস বলে--ঘটনা তো সব সময়েই 
ঘটে। কিন্তু এই মুহূর্তে যা ঘটছে তাতে তোমাদের মন খারাপ হয়ে যাবে । 
খুবই খারাপ হবে । 

_-কি ঘটছে? 

-আবানার পুত্র অহমেস চলে যাচ্ছেন । 

- কোথায় 2 

অমেনমেস হাত উচিয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দেয় । 

হতশেপসূত আর উয়াচমেস বিমন্ে হয়ে যায় ৷ তারা তিনজনে ছুটতে শুরু 
করে নগরীর দিকে । তাদের লক্ষ্য আবানা-পুত্র অহমেসের গৃহ । প্রাসাদ থেকে 
খুব বেশী দূর নয় সেই গৃহ । 

ছুটতে ছ্‌টতে অমেনমেস হাঁপাতে হাঁপাতে হতশেপসুতকে বলে-_তুমি 
?পমাইকে শান্ত দেবে নাতো? 

_না-না--না। 

তাদের নিরাপত্তার জন্য 'নিযযন্ত রক্ষীরাও ছহটতে থাকে আড়ালে আড়ালে । 
তাদের মধ্যে একজনের মেদবহুল চেহারা । সে ছুটতে ছঃটতে একটি পাথরে 
হেচট খেয়ে পড়ে যায় । তবদ ছুটতে হবে । না ছ্‌টলে কপালে শান্তি। সে ছুটতে 
থাকে আর মৃণ্ডপাত করতে থাকে রাজকন্যা আর রাজপূত্রদের | 

সারা পথটা হতশেপসৃত জানা-অজানা সমগ্ত দেবদেবপর কাছে প্রার্থনা 
জানাতে জানাতে চলে, অমেনমেসের কথা যেন মিথ্যা হয় ৷ তার কথা ফলে গেলে 
সে হয়ত সাঁত্যই আর বাঁচবে না। 

কিন্তু অতি বৃদ্ধ আবানা-পুত্রের গৃহের সামনে উপস্থিত হয়ে হতশেপসৃত 
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-কনিষ্ঠতম ভাতার কথার নির্মম সতাতার প্রমাণ পেল। গৃহের সম্মুখে বহু 
মানুষের ভিড় । তারা সবাই বৃদ্ধের গুণমৃগ্ধ । তাদের মধ্যে আধিকাংশই ফ্যারাও- 
এর বাঁহনশীর অতীতের সেনান?, যারা স্বচক্ষে দেখেছে বৃদ্ধের আমিতবিক্মের 
পরাকান্তা। তাদের অনেকেরই নয়ন শুষ্ক ছিল না। ওরা তিনজনও কেদে 
ফেলে । সবাই চিনতে পারে ওদের। পথ ছেড়ে দেয় সসম্মানে, ভেতরে 
প্রবেশের জন্য | ওরা ধীরে ধাঁরে প্রবেশ করে। তারপর গিয়ে পেশছোয় সেই 
কক্ষটিতে যেখানে শাঁয়ত রয়েছে বৃদ্ধ একাঁট আত সাধারণ কা্ঠানামত 
শয্যায় । জীবনে অনেক উপার্জন করেছে সে। কিন্তু কোনাঁদন এতটুকু 
[বলাসকে প্রশ্রয় দেয়ান। তার বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল এতটুকু বিলাসও একজন 
যোদ্ধার পক্ষে মারাত্মক । এতে যোদ্ধার কর্মক্ষমতা, তার তৎপরতা, এমনাঁক তার 
মানাঁসক বলও ভীষণভাবে হাস পায় । তার নিজের জীবনেই তার বি*বাসের 
সত্যতা যাচাই হয়ে ?গয়েছে। 

হতশেপসহতের মনে হল, একাঁট অতি পারপরক ফল বত থেকে আলগোহে 
টুপ করে খসে পড়েছে । কোনরকম চেষ্টা নেই এভাবে পড়ে যেতে, তাই বৃদ্ধের 
মুখে অঙ্কিত রয়েছে অপরিসাম প্রশান্তি । যন্ত্রণার লেশমান্র চিহ্নও নেই তাতে । 
ওরা ধীরে ধরে বাইরে বোরয়ে আসে । 

উয়াচমেস বলে-_গুর সমাধির ব্যবস্থা তো নিজেই করে রেখেছেন । 

হতশেপসুত বলে- হ্যাঁ । 

--তবু ফ্যারাওকে বললে হয়। 

উয়়াচমেসের কথা শেষ হতে না হতে দেখা গেল ফ্যারাও-এর অশ্বচালিত 
দ্বিক্রান। সঙ্গে অনেক রক্ষী । বুঝতে পারে ফ্যারাও এসে পেৌীছোলেন শেষ 
দর্শনের জনা । 

ফ্যারাও তাদের দেখতে পান অবতরণের সময় । কিন্তু না দেখার ভান 
করেন । চোখে সেই উদাস দহ্টি, যা প্রমাণ করে মানুষ হয়েও তান দেবতা । 
ওই দুম্টিতে আর ওই মুখে হর্ষ বিষাদ ক্োধ আনন্দ কিছুই প্রাতিভাত হয় না। 
গর মাথায় উত্তর-দাক্ষিণের মিশরের '্থিমূকুট, ও*র শমশ্রু ইত্যাদির মত গর মুখও 
যেন একটি মুখোশ । ওরা এতে অভ্যপ্ত । ওরাও এমন ভাব দেখায় যে উনি যেন 
ওদের পিতা নন। অন্যান্য প্রজাদের মত ফ্যারাওকে নির্বিকার অভিবাদন 
জানিয়ে প্রাসাদ অভিমুখে রওনা হয় তিন ভাই বোন। 

ওরা আনন্দিত হয় ফ্যারাওকে স্বয়ং আসতে দেখে । এতেই প্রমাণিত হয় 
বৃদ্ধের জন্য মিশরবাসণর হৃদয়ের কত উচ্চৃতে আসন পাতা ছিল । 

কত আনন্দ নিয়ে ওরা আজ প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বের হয়েছিল । অথচ 
প্রাসাদের স্াবশাল প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রবেশ করল যখন চিত্ত তখন বিমর্ষ । সূর্য- 
দেবের মত তারাও যেন অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করল । প্রাসাদের ঘরে ঘরে 
বাতি জবালাবার আয়োজন চলছে । পরদিন যখন সূর্দেবের উদয় হবে, তখন 
সেই সূর্যদেবকে দেখার জন্য আবানার পনর অপেক্ষা করবে না আর । সে বলত 
সুযেদিয় দেখা ছিল তার প্রাতাঁদনের নেশা । সূর্ধদেব নতুন করে ডাদত 
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প্রতাদন । ফ্যারাও যেমন নতুন করে জম্ম নেন, তেমাঁন সেও নবোদত সর্ষের 
কাছে নতুন ভাবে বে*চে থাকার শিক্ষা নিত। নতুন উদ্যম, আশা আর আকাঙ্ক্ষায় 
মনটাকে ভাঁরয়ে নিত । কতবার সে বলেছে তাদের কাছে । বলেছে, সূর্ধময় এই 
দেশে বা দেবতার কাছ থেকে আমরা অহরহ প্রেরণা পাই । লেখাপড়া শেখার 
মত, যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় মত, অও্ক শিক্ষার মত এই প্রেরণা লাভের জন্য যে শিক্ষা 
সেটিও গ্রহণ করা বড় কাঠন। সবাই গ্রহণ করতে পারে না। 

হতশেপসুতের বদ্ধ শিক্ষকও কখনো এমন প্রাঞ্জল ভাষায় সের এই 
মাহাত্যের কথা বুঝিয়ে বলেন নি। আবানার পুত্র কথার ছলে গল্পের ছলে 
তাদের অনেক শিক্ষাই 'দিয়ে গিয়েছে । তার কথাগুলো অত সহজ হত, কারণ 
সে কমণময় জীবনের মধ্যে থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, কিতাবের মাধ্যমে 
নয়। 


খবরটা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চবরোসের মুখেই প্রথম শুনল । শুনে বিস্মিত হলেও 
একটা চাপা আনন্দে মনটা ভরে উঠল । যেন না চাইতেই তপ্ত মরুভূমিতে বারি- 
বর্ষণ । সে বেশ কিছুদিন থেকে কায়মনোবাক্যে চেয়ে আসছিল হেকারনেহেহ্‌ 
যেন তার ছোট দুই ভাইয়ের শিক্ষক হন । শুধু তাঁর প্রাতিপাত্তর জন্য নয়, তাঁর 
প্রশাসাঁনক দক্ষতারও নাকি তুলনা নেই । এমন একজন শিক্ষকের হাতে দুই ভাই 
পড়লে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যারাও হতে হলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, 
সেই যোগ্যতারও শিক্ষা পাবে । তাছাড়া গৃহশিক্ষক রূপে হেকারনেহেহ্‌ অত্যন্ত 
কড়া বলে শুনেছে সম্প্রতি । রাজকুমার বলে রেয়াত করেন না একটুও | শুনে 
ভাল লেগেছিল হতশেপসূতের । শিক্ষক হবেন 'শক্ষকের মত। বিশেষ করে 
সেবার 'বদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রের চাবুক খাওয়া দেখে প্রথমে চমকে উঠলেও, পরে 
ভেবে দেখেছে ওইট;কু যন্ত্রণার প্রয়োজন রয়েছে ছাত্রদের নিজেদের মঙ্গলের জন্যই । 
তারা জানেও সে কথা । নইলে ছাত্ররা নিজেরাই সেদিন শিক্ষকের দেওয়া ওই 
শাঞ্ভিকে ওভাবে সমর্থন করত না। 

প্রাসাদের সরোবরের উত্তর দিকে যেখানে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা কয়েকাঁট 
বৃক্ষ বড় হয়ে কিছুটা ছায়ার সৃম্টি করেছে সেখানে একাই বসে 'ছিল হতশেপ- 
সত । কনিম্ঠদের সঙ্গে আনোনি। তারা দুজনাই ঘুমিয়ে রয়েছে । 

সাধারণত তারা ঘুমোয় না। রানে বোধহয় ভাল থুম হয় নি। হবে কিকরে। 
একটা 'সিংহশাবককে যোগাড় করেছে কোথা থেকে । সারাদন সোঁটকে নিয়েই 
বান্ত ছিল। কখনো দুধ দিয়েছে, কখনো মাংসের টুকরো 'দিয়েছে। কোন 
শীকছুই খায়ান সেই শাবকাঁট। শেষে অনাহারে থেকে নোতয়ে পড়লে পশু- 
বিশারদ একজনকে ডেকে পাঠান হয় । সে শিখিয়ে দেয় কি করে বাচ্চাকে দুধ 
খাওয়াতে হয়। তখন থেকে নবোদ্যমে তারা খাওয়াতে শুরু করে। ভাবে, 
1সংহশাবকের উদর যেন আকাশ দেবী নৃত কিংবা আকাশের দেবতা নু-এর মত 
অনন্ত ! সারারাত বোধহয় ওই কাণ্ড চলেছে । সকালে দেখা গেল 'সংহের 
ছানাটি বেশ কাহিল । তার সারা গায়ের লোম দুধে সিন্ত এবং চটচটে । তখন 
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তাকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় সুস্থ করে তোলার জন্য । দুই ভাই তাই দুপুর 
হতে না হতেই ঘুমিয়ে পড়েছে । হতশেপসূত তাই একা বসে রয়েছে । 

হয়ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়োছল । সহসা দেখে মৃতনেফাতে র পনর 
এগয়ে আসছে প্রাচীর সংলগ্ন সেই বৃদ্ধা পারচারিকার আন্তানার দিক থেকে যে 
পাঁরচারিকা ফ্যারাও-এর ধাত্লী ছিল। শেষে রাজকুমারও ওর পরামর্শ নিতে 
গিয়েছিল নাক ? ওই বৃদ্ধাকে দাসদাসীরা বলে প্রাসাদবিদ। বহুদিন ধরে 
প্রাসাদের ভেতরের নানান উখ্থান পতন দেখে এসেছে । ওই উত্থান পতনের জন্য 
মিশরের ভাগ্যে সময় ছায়াপাত ঘটে যেতে পারে । তবে সাধারণত তেমন কিছ? 
হয় না। কারণ ওটি মূলত প্রাসাদের ভেতরের প্রাণীদের সুখদঃ্খ সংবলিত । 
বৃদ্ধা সবার পরামর্শদাতা। শেষে তারই পরামর্শ নিতে গিয়েছিল নাকি 
চবরোস । 

হতশেপসহতের গা ঘে+ষে দাঁড়াতেই সে আঙুল তুলে বৃদ্ধার ঘরের দিকে 
দোঁখয়ে বলে--ওর কাছে গিয়েছিল নাকি । 

--ওর কাছে ? কেন? 

--সবাই যায় তো। ভাল ভাল পরামর্শ দেয় । 

-_-তাই নাকি ? জানতাম নাতো ? 

হতশেপসূত বিশ্বাস করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা । কারণ তার কণ্ঠস্বরে কোন 
কান্পমতা ছিল না । তাছাড়া প্রাসাদের সব কিছ জানার মত ওৎসুক্য তার আছে 
বলে মনে হয় না। বৃদ্ধির প্রথরতাও নেই । 

_এাঁদকে এসৌঁছিলে কেন? 

রাজপূত্র বলে_ তোমাকে দেখে । দেখলাম, একা একা আসছ। তুমি 
সাজসজ্জা কর না? 

_হঠাং একথা ? 

--আরাশতে নিজেকে একবার দেখে নিও । দহ একমাসের মধ্যে সহন্দর হয়ে 
উঠেছ। 

--তাতে কি হয়েছে 2 & 

-না কিছু না। এমানতে বললাম । আজ আমি মুন্ত। কাঁধের ওপর একটা 
বিরাট বোঝা চেপে ছিল এতাঁদন । অনেক কষ্টে ফ্যারাওকে বলে সেটা নাময়েছি। 
অবিশ্যি আমার মা সাহাধ্য করেছে খুব । 

-বোঝাটা কি ঃ 


-হেকারনেহেহ ৷ 
রশীতমত চমকে ওঠে হতশেপসূত । নিজের কানকে 'ব*বাস করতে পারে 


না। তার আঁথিদ্বয়ে তীর কৌতূহল ফুটে ওঠে । এও কি সম্ভব ? 
--হেকারনেহেহ ? কি হয়েছে তাঁর । 
--কিছুই হয়নি । আমাকে আর পড়াবে না। 
-কেন ? 
এবারে জ্োম্ঠ ভাতার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে । বলে-_-সে ভেবোঁছল, 'নিজে 
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উ“চু পদে বহাল রয়েছে বলে আর ফ্যারাও-এর অনুগূহশীত বলে আমার ওপর 
দাপট ফলাবে । আম কেন সহ্য করতে যাব 2? আম হলাম জ্যেষ্ঠ রাজকুমার । 

তার কথায় মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও হতশেপসূতের আগ্রহ আরও বেড়ে 
ষায়। বলে-ি হয়েছিল ? 

-আঁম নাকি অমনোযোগী । একদিন আভাসে বলোছিল, আমার বৃদ্ধিতে 
নাকি ঘাটাত আছে । সোঁদন কথাটা এমনভাবে বলেছিল যে আমি বুঝেও বুঝে 
উঠতে পারিনি । যাঁদ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতাম তাহলে তখান প্রাতবাদ 
জানাতাম। 

--শিক্ষকের তেমন কথা বলার আধকার আছে বোধহয় । 

__তাই বলে ফ্যারাও-এর পুত্রকে 2 

- সেটা ফ্যারাও নিজে সবচেয়ে ভাল বলতে পারবেন । 

- সেকথা না হয় ছেড়ে দিলাম । তাই বলে সোজা অপমান করবে 2 

_কি করেছেন তান 2 

-কদিন আগে বলেছে, আমি নাকি এত অমনোযোগী যে দরকার হলে 
সাধারণ ছান্রের মত আমার পিঠের কানকেও সজাগ করে তোলার প্রয়োজন হতে 
পারে। 

হতশেপস:তের গাম্ভীর্ টুটে যায় । সে হেসে ফেলে । 

_হাসছ ? এটা হাসির কথা হল ? কথাটার মানে জান ? 

জানব না কেন? আম নিজে দেখোছ । 

--কি দেখেছ ? 

--পিঠের কানকে কিভাবে সজাগ করতে হয় । 

--কি দেখলে ? 

_-দেখলাম সপাং সপাং করে পিঠে চাবুক পড়ছে । 

_ ঠাট্টা করছ ? 

এবারে হতশেপসূত গম্ভশর হয়ে বলে--না । কথাটা সাত্য । তুমি যে কোন 
লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখো । 

_ফ্যারাওকে ? 

হ্যা, নিশ্চয় । 

--কিন্তু তাই বলে তাঁর সন্তানের পিঠের কানও ? 

-মনে হয়, তিনি খুব একটা কিছ? মনে করবেন না। 

- আম ব*বাস কার না। 

হতশেপসত লক্ষ্য করে তার সং ভাইয়ের মেজাজ প্রথমে যেমন প্রফুল 
দেখাচ্ছিল, এখন আর তেমন নেই। প্রথমে সে যখন এগয়ে আসছিল তখন 
বোঝা গিয়েছিল তার সঙ্গে আলাপ করতে আসছে। এমন ভাবে সে প্রায়ই আসে । 
হতশেপসূতের ভাল না লাগলেও সে ছু বলে না। সে জানে, একেসে 
গকছুতেই বিয়ে করবে না । অথচ এর ধারণা এর রানী হবে সে। হয়ত অসম্ভব 
কিছু ভাবে না, কিন্তু হতে দেবে না হতশেপসূত। কারণ ও যোগা ফ্যারাও 
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হতে পারে না। ওর চেয়ে উয়াচমেস অনেক বেশি বাদ্ধমান। তাছাড়া উয়াচ- 
মেসের সঙ্গে সে নিজেও মসনদে বসবে । এটাই তার কামনা, তার উচ্চাশা । 
এতে উয়াচমেসের কোন মাপত্তি হবে না । কিন্তু চবরোসের হতে পারে । কারণ 
এ মিথ্যা অহমিকায় ভোগে । এখান তো তার প্রমাণ মিলল । 

কিন্তু এখন ওসব কথা ভেবে তার লাভ নেই । এখন আশ প্রয়োজন, 
হেকারনেহেহকে কিভাবে দুই ভাইয়ের শিক্ষকর্‌পে পাওয়া যায় সে বিষয়ে 
সচেস্ট হওয়া । 

সে প্রশ্ন করে- _হেকারনেহেহ অসন্তুষ্ট হননি ? 

-মনে হল না। হেসে বললেন, তোমার উন্নাতি হোক । আমি পারলাম না, 
এটা আমার ব্যথতা । 

_-আর কিছ বললেন ? 

_-না। 

হতশেপসুতের মন খারাপ হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে না হেকারনেহেহ 
অপমানিত বোধ করেছেন কিনা । তাহলে কখনই অন্য কোন রাজকুমারের ভার 
নেবেন না। সেমনগ্ছির করে ফেলে আজই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে। 
হতশেপসূত উঠে পড়ে । 

--ক হল ? কোথায় চললে ? 

_দরকার আছে। 

-আমি এলাম গজ্প করতে । আজ আমার যে উড়তে ইচ্ছে করছে। 

তাহলে আকাশের দিকে ডানা মেলে দাও । এখানে বসে থেকে সময় নম্ট 
করে লাভ নেই । 

হতশেপসূত ওর দিকে আর দৃকপাত না করে দ্রুত চলে যায় প্রাসাদে । 

মায়ের অনুমাত আদায় করে সোদনই সে হেকারনেহেহ দিনান্তে কাজ শেষে 
প্রাসাদ পারত্যাগের আগে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ায় । 

_তৃমি ? 

- আপনার সঙ্গে কথা ছিল। ॥ 

_ আমার সঙ্গে? কেন? 

_উয়াচমেস আর অমেনমেসের ভার আপনাকে নিতে হবে । 

- আবার রাজকুমারের ভার ? নানা। 

এবারে সে হেকারনেহেহ-এর হাত চেপে ধরে বলে- আপনাকে আমরা খুব 
শ্রদ্ধা কার । হঠ্যা । আম আর আমার দুই ভাই । 

-_-ক করে শ্রদ্ধা জাগল ।॥ তোমাদের বড় ভাই-এর কাছে শুনে ? 

- আমাকে যিনি পড়ান, তিনি বলেছেন আপনার সম্বন্ধে । 

--তাই নাকি ? 

_-হ*য। আর আপনার কথা বলেছেন আবানা-পন্র অহমেস, যার মৃত্যু হল 
সোঁদন। 

এবারে হেকারনেহেহ একট অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। 
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-আপনি অনুগ্রহ করে আমার সঙ্গে চলুন । 

--ফ্যারাও জানেন ? সম্রাজ্ঞী ? 

--মা জানেন। ফ্যারাওকে আজই বলব। 

--চল। 

হতশেপসুত তাঁকে তাদের অধ্যয়নকক্ষে নিয়ে যায়। সেখান দুই ভাইকে 
নিয়ে আসে সে। তাদের ব্দ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে চেয়ে হেকারনেহেহর মনে 
আশা জাগে । আগের রাতে সিংহশাবক ীনয়ে অনেক পরাক্ষা-ীনরাীক্ষার পর 
সারাদন 'নাদ্ুত থেকে তাদের দুজনাকে সজীব বলে মনে হচ্ছে । 

হেকারনেহেহ তিনজনের দিকে একে একে দং্টি বুলিয়ে নেন। তারপর 
বলেন- আমি কিছ কথা বলব । সেই সব কথা তুমি সম্রাজ্ঞীকে বলবে । 
ফ্যারাওকে আমি নিজেও বলতে পারতাম । 'ীকন্তু আপাতত 'িছুদন তাঁর সময় 
খুব কম। নাঁবয়ার দিকে তামার খাঁনতে গণ্ডগোল চলছে । তাই নিয়ে ব্যন্ত 
তিনি । তুমিই শোনো । আমি শুনোছি তুমি বৃদ্ধমতী । নিশ্চয় মাকে বলতে 
পারবে । 

--পারব। 

_ আমি রাজকুমারদের অন্যান্য ছাত্রদের মত পড়াব। কখনো তারা 
মুহৃতে“র জন্যও যেন না ভাবে প্রত্যেকে তারা ভবিষ্যতের এক একজন ফ্যারাও। 

হতশেপসত বুঝতে পারে কেন উাঁন একথা বললেন । 

-+ওরা কখনই সেকথা ভাববে না । কজন ফ্যারাও থাকেন দেশে ; একজনের 
বেশগ নয়। 

--ঠিক। তাই ওদের হাদয় দিয়ে সব কিছ শিখতে হবে। লেখাপড়াকে 
মায়ের মত ভাবতে হবে, ভালবাসতে হবে । কারণ বিদ্যার চেয়ে বড় আর কিছ 
নেই । 

দুই রাজকুমার নতুন শিক্ষকের কথায় বেশ আগ্রহী হয়ে ওঠে । 

- জশবনে শাক্ষত মানুষই অশিক্ষিতদের চেয়ে অনেক বেশী সুযোগ পায়, 
তাদের পাঁরচালনাও করে । লেখায় পারদশশ হয়ে ওঠার অর্থই হল উন্নাতর 
প্রথম সোপানে পা রাখা ৷ দেশের সমন্ত বড় বড় কাজের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায় 
শািক্ষতের সামনে | শরীর খাটিয়ে শ্রমসাধ্য কাজ করার দুঃসহ যন্রণা তাদের 
ভোগ করতে হয় না। আশাক্ষত আর দরিদ্র জনগণকে কেউ চেনে না । খ্যাতি তো 
দূরে থাক । তারা হল ভারবহনকার গর্দভের মত । কিন্তু যার হস্তাক্ষর সন্দর 
তার কাজ তো রাজকুমারদের মতই ॥ তার লিখা কিতাব আর গুটিয়ে রাখা 
দীর্ঘ প্যাপাইরাস তার ঘর আনন্দে ভরিয়ে দেয় । সেই সঙ্গে আনে অর্থ । 
যারা লেখক, যারা নকলনাবশ, জীবনে তারা খাদ্যাভাব কাকে বলে জানতে 
পারে না। তাদের যা যা চাহিদা, রাজভাণ্ডার থেকে অচিরে তো মিটিয়ে দেওয়া 
হয় । সুন্দর ভাবে লিখতে শেখার বিষয়ে যে খুব পাঁরশ্রমশী আর পড়াশোনাতেও 
যে একটুও অবহেলা করে না সে ফ্যারাও পাঁরবারের না হয়েও প্রায় রাজকুমারের 
মযাদা পায় । ফ্যারাও-এর ভ্রিশ সদস্যাঁবশিষ্ট উচ্চতম সভায় তার স্থান হয়। 
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তাছাড়া বাইরের কোন দেশে রাষ্ট্রদূত হবার সুযোগ মেলে । খুব সম্মানের এই 
কাজ। তাই ছাত্র যাঁদ একটুও অমনোযোগী হয়, একটুও অনাগ্রহী হয়ে ওঠে, 
তাহলে ভাগ্যদেবীর সব সহানভূতি থেকে সে বাঁণত হয় । 

হতশেপসত এবং তার দুই ভাই হেকারনেহেহ-এর অনূচ্চ অথচ স্পম্ট কথা- 
গুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে । তারা তাঁর ব্যন্তিত্বে ভালরকম প্রভাগবত হয় । 

হেকারনেহেহ: ওদের বলেন- তোমাদের এত সব কথা শুনতে খারাপ লাগছে 
নাতো? 

-না। বরং ভাল লাগছে । আপাঁন বলুন। 

-__সম্রাজ্ঞীকে বুঝিয়ে বলতে হবে কিন্তু । সব কথা বলা সম্ভব হবে না। 
তবে আমার মনোভাবের কথা নিশ্চয় বলতে পারবে । 

_-পারব। 

_শিক্ষা অজনে ধনী দারদ্রু ভেদ নেই । গনবোঁধ ও বৃদ্ধমানের জন্ম সব 
ঘরেই হয় । তাই "শক্ষা দান করতেও 'বাভন্ন ধরনের পদ্ধাতর ব্যবচ্ছা থাকা 
উচিত নয়। ছাত্র যাঁদ বেয়াড়া হয় তাহলে তাকে শঙ্খলাপরায়ণ করে তোলার 
একই পদ্ধাত। সে কোন্‌ ঘরে জন্মেছে সেই অনূযায়শ পদ্ধাত পালটায় । সব 
ছান্রকেই শায়েন্ডা করা যায় । বন্য মানৃষ এমনাক পশুকেও মানুষ শিক্ষা দিতে 
পারে। দক্ষিণের কয়েবেদের কথা বলতে আর গান গাইতে শেখান হয়। 
সিংহদের বশে আনা হয়। ঘোড়াদের উদ্দাম দৌড়কে কদমে ভাঙা হয়, বাজ- 
পাখিকে 'শাখয়ে কত কাজে লাগান হয়। মানূষকে শিক্ষিত করা, যোগ্য করে 
তোলা অনেক বেশী সহজ | কারণ মানৃষের মাস্তক যত খারাপই হোক পশু 
পক্ষী কীটপতঙ্গ সবার চেয়ে অনেক গুণ ভাল । 

হেকারনেহেহ উঠে দাঁড়ান । বলেন--এবারে নিশ্চয় বুঝেছ যে আমি আমার 
ছাত্রদের গনজের মত করে শিক্ষা দেব। এ বিষয়ে কথা দেওয়া আম পছন্দ 
কর না। সম্রাজ্জীকে বলবে সব কথা । আম দুদিন পরে এসে তাঁর আভিমত 
জানব । 

হেকারনেহেহ চলে যেতে অমেনমেস বলে ওঠে- দারুণ । 

হতশেপসৃত আর উয়াচমেস তার কথায় হেসে ওঠে একসঙ্গে । কারণ 
অমেনমেস তাদের মনের কথাই বলেছে । 

হতশেপসৃত বলে--আমারও গর কাছে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে । তবে সেটা 
সম্ভব নয় । আম বরং মাঝে মাঝে এসে বসব । উীন যা পড়াবেন, শুনব । 

_কিম্তু সব শুনে মা রাজী হবেন তো? 

--হবেন। মাকে চিনিস না। 


সম্রা্জী অহমেস একদিন আচম্দিতে দেখতে পেলেন যে তাঁর সৌন্দ্ষে ভাটার 
টান শুরু হয়েছে । মুখের সামনে আরশি তুলে ধরেন প্রাতাঁদন অসংখ্যবার । 
কখনো চোখে পড়োনি এ 'জানিস। পড়ল গতকাল । সাজঘরের বাইরে এসে- 
ছিলেন কোন কারণে-_হাতে আরাঁশটা ধরাই ছিল । চলন্ত অবস্থায় দেওয়ালের 
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ওপরের গরাক্ষ থেকে এক ট:করো সতেজ ঝাঁঝালো আলো ঠিকরে এসে পড়ে তার 
মুখে । মুখের কোমল ত্বক কুচকে ওঠে । তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন । ওংসুক্য 
জাগে সেই আলোর প্রাতিভাসত মুখখানা দেখে নিতে । সম্মুখে আবার আরাশ 
তুলে ধরেই তিনি চমকে ওঠেন। হাত থেকে আরাঁশ খসে ভূতলে পড়ে যায় । 
বাঁদী ছুটে এসে তাড়াতাঁড় সেটি তুলে নিয়ে সম্ান্ঞীর বিবর্ণ মুখের দিকে 
আত্কত হয়ে ঠেয়ে থাকে । সম্রাজ্ঞধর সবাঙ্গে যেন জমে বরফ হয়ে যায় । এ কি 
হয়েছে তাঁর ঠেহারা । এতদিন সাজঘরের স্বঞ্প আলোয় এভাবে কখনো নজরে 
পড়োন। রাতের বাঁতিতেও চোখে পড়ার কথা নয়। কিম্তু এইযেযারা সব 
সময় চারপাশে ঘুরঘুর করছে আর তাঁর মন যোগাচ্ছে তাদের মধ্যে একজনও ?ক 
সাহসে ভয় করে সাঁত্য কথাটা বলতে পারল না? বললে তাঁন বরং পুরস্কৃত 
করতেন । 

বাঁদীর সামনে হাততালি নিতে আরও তিন চার জন পরিচারিকাছুটে আসে 
আশপাশ থেকে । 

সম্রাজ্ঞী তাদের সোজা প্রন করেন- আমাকে দেখতে কি খারাপ লাগে ? 
বয়স বাড়ছে বলে মনে হয় ? সাঁত্য বলবে । 

এ কি প্রশ্ন সম্রাজ্ঞীর ! এর ক জবাব দেবে তারা 2 রানীমা তো সুন্দরী । 
খারাপ লাগবে কেন ? মুখে কত রকমের প্রলেপ । সব সময় তাঁর চারপাশ 
সুমিষ্ট সৌরভে ভরে থাকে । তাঁর কেশদাম নানান রকমের সূগাঁন্ধ তৈল আর 
সুবাসে শল্ত করে রাখা আছে যাতে সেই কেশদাম চিরকাল কৃষ্ণবণই থাকে । 
সম্রাজ্ঞীকে খারাপ লাগবে কেন ? 

রান অহমেস একজন একজন করে ডেকে প্রশ্ন করতে থাকেন। 

--এবারে তুমি বল। 

-আপনি তো সামান্যা মানবী নন । আপনি দেবী । আপনার কখনো বয়স 
বাড়ে? আপান চিরকাল একই রকম থাকবেন । 

সন্তুষ্ট হতে পারেন না অহমেস । আর একজনকে বলেন-_ তুমি ? 

-আপাঁন মিশরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, একথা সবাই স্বীকার করবে । 

_তুমি 2 

_'আপনার রূপের বিচার করার স্পা আমার নেই । আপনি দেবা । সব 
কিছুর উধের্ব। 

রান রীতিমত ক্রোধাঁন্বত হয় । শেষে সর্বকাঁনচ্ঠ মেয়েটিকে এগিয়ে আসতে 
বলেন। কারুণ, সে একট: দরে দাঁড়িয়ে ছিল । তাকে বেশশীদন তাঁর হারেমে 
আনা হয়াঁন। দেখলে মনে হয় সে যেন বুদ্ধিমতী এবং লেখাপড়াও শিখেছে 
ছটা । তবে স্বীকার করতে চায় না। করলে এখানে স্থান হবে না বলে 
হয়তো । তার ন্জের বিশেষ কোন রূপ নেই | তবে চেহারাটা 'মাঁন্ট । 

রানী তাকে কাছে ডেকে বলেন-_এবারে তুমি বল তো। 

মেয়েটির মুখ লাল হয়ে ওঠে । একটা দ্বিধা, একটা দ্বন্ব জাগে তার মনে। 
তারপর সেই ভাব কাটিয়ে উঠে উত্তেজনামুন্ত হয়ে সে সহজ কণ্ঠে বলে-_ 
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আপনার রূপের তুলনা হয় না, একথা কারও অস্বীকার করার সাধ্য নেই। 
আপনার কন্যাও হয়ত আপনার মত রুপসী হতে পারবেন না। তবে মানুষ 
এবং দেবদেবী সবার মধ্যে বয়সের ছায়া পড়ে । এটাই 'নয়ম । 

অহমেস রেগে উঠে বলেন-_-অত কথা শুনতে চাই না। আমাকে দেখতে কি 
খারাপ ল্যগে 2 

_-কখনই নয় । আপনার যা বয়স, তাতে এটাই স্বাভাবিক রূপ । 

-এ কথার অর্থ 

--কোন কচি শিশুর মধ্যে যাঁদ বয়সের ছাপ দেখা যায় সেটা ভাল দেখায় 
না। তেমনি আপনার এই বয়সে কিশোরীর রুপ মানবে না। 

রান পরিচারিকার কথার মর্মার্থ বুঝতে পারেন । অথচ তাকে কিছু বলতে 
পারেন না। রী 

মেয়োট সাহসশী হয়ে উঠে বলে- আমি এক বাড়তে দেখোছ রূপ নিয়ে 
মায়ের সঙ্গে মেয়ের বিবাদ । 

_সে ক! কোথায় দেখেছ ? 

-আমার ভুল হয়ে গিয়েছে সম্রাজ্ঞী ৷ অন্য পারবারের কথা বলা ঠিক কি? 

-সম্রাজ্বীকেও নয় 2 

হ্যাঁ তাঁকে বলা যায়। তবে এই িনজনের সামনে নয় । 

রানীর হাঙ্গতে তিনজন পাঁরচারিকা মুখ গোমড়া করে দূরে সরে যায়। 
তারা অবাক হয়ে নতুন মেয়েটির কাণ্ডকারখানা দেখে । মনে ভয় ডর বলে কিছ, 
নেই | ফট-ফট: করে কথা বলছে । যেন সেও কোন এক রাজকুমারী ৷ শিগগিরই 
মরণ হবে তার । হারেম কাকে বলে এখনো তো জানে না। 

মেয়েটি সম্রাজ্ঞীকে বলে-_ আপনার প্রধান অমাত্যর গৃহের কথা বলাছিলাম। 
তাঁর দ্বিতীয়া পতুশর মোটামুটি রুপ আছে । মেয়েও বেশ সন্দরী । আপনি 
দুজনকেই দেখেছেন । মায়ের ভয়ন্তাঁর রুপ কমে যাচ্ছে আর মেয়ের রুপ বয়স 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খুলছে । মেয়ের ওপর তাই হিংসা । মেয়েও মায়ের মনোভাব 
বুঝতে পারে | সে জানে, মাকে সে হারিয়ে দিচ্ছে । তাই রূপ নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ 
কথা শোনায় মাকে | মা রাগে চিৎকার করে ওঠেন । ভগষণ অশান্তি 

সম্রাজ্জী অহমেসের মুখে কথা ফোটে না। হতশেপসতের কথা মনে হয় 
তাঁর। রূপ নিয়ে তার সঙ্গে দ্বন্ব কলহ? ছি ছি। 

[তিনি মৃদু হেসে বলেন--ঠিক আছে । তোমার নাম কি ? 

_নেসামুন। 

--তোমাকে আম আমার মেয়ের কাছে রাখব । 

--তাঁর কাছে ? 

_হ্যাঁ। কাল থেকে তুমি তার পাঁরচারকা হবে । সে প্রকৃত রাজকুমারী । 
এই দেশে আমার পরেই তার হ্ছান। ভবিষাতে মিশরের ফ্যারাও যে হবে তাকে 
অবশ্যই আমার মেয়েকে ববাহ করতে হবে । তোমার বয়স কম। তুমি ওর যতু 
নেবে। 


৬৯ 


-আপাঁন যা বলবেন তাই করব । আজ বুঝলাম সম্রাজ্ঞী কত মহৎ । 

পাঁরচারকার এই ছোট্র কথাট রানশর অন্তরে মিষ্টি ঝগকার তোলে । 

অন্যান্য পারিচারিকারা দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখে । রানী বেশ গুরুত্ব দিয়ে 
শুনছেন বলে মনে হচ্ছে ওর কথাগুলো । কথা শেষ হলে রানী তিনজনকে কাছে 
ডাকেন। তারপর তান আরশি হাতে নিয়ে সাজঘরে গিয়ে ঢুকতেই একজন 
বয়স্কা পারচারিকা নেসাম্‌নকে জিজ্ঞাসা করে--কি হল। 

_কাল থেকে আমি আর সম্রাজ্ঞীর কাছে থাকব না। ডান সারয়ে দিচ্ছেন। 

পারচারিকার অন্তরে খুশীর জোয়ার বয়ে যায়। সে বলে- ঠিক হয়েছে। 
বড় বেশন বাড় বেড়োছলি । হল তো? যা এবার রান্তায় রাণ্তায় ঘোর গে নন্টা 
মেয়েছেলের মত | অনেক সঙ্গী পাব। 

নেসামূন হেসে বলে--নন্টা মেয়েরা কি শুধু রান্তাতেই থাকে 2 সেই গঞ্প 
শোনান ? 

- কোন গল্প ? 

--এখন বলার সময় নেই । 

-_না, এখান বল । রান এখন আর বাইরে আসবেন না। তাছাড়া রান'র 
সঙ্গে ওরা দূজনা তো রয়েছে । তোকে ডেকে পাঠালে যাস । 

_-আমার জন্যে তোমার কম্ট হচ্ছে না ? একসঙ্গে কাজ করলাম কিহুদিন । 

--মিথ্যে বলব না। তা একট: একট: হচ্ছে । তোর বয়সটা কম কিনা । তবে 
তোর বুদ্ধি আছে একথা মানতে হবে । নইলে রানীর সামনে অতঙক্ষণ দাঁড়য়ে 
কথা বলতে পারতিস না । আমি হলে ভয়ে হাঁট্‌ ভেঙে যেত । গল্পটা বল। 

_-গঞঙ্পটাই বড় হল ? আজ যদি তোমাকে এভাবে সারয়ে দিতেন রানখ 
আ'ম কেদে ফেলতাম । 

মনে মনে পরিচারিকা বলে-্ডং। 

মুখে বলে-তোর মত তো কাঁচা বয়স আমার নয়। এমন কত দেখোছি। 
কথায় কথায় তাই চোখে জল আসে না। তোরও আমার মত বয়স হোক, 
হারেমের কত কেচ্ছা দেখাব, কত কি শুনাব । তখন দেখাব তোর চোখের জল 
কবে শুকিয়ে গিয়েছে জানতেই পারিস নি । চোখ দুটো মরুভূমির মত চেয়ে 
থাকবে শুধু । তবে তোর চেষ্টায় সেই সুযোগ আর হবে না। 

--তাই বলে আম নণ্টা মেয়েছেলে হয়ে যাব বলে আভশাপ দেবে ? 

-আভিশাপ দিতে যাব কেন? অন্য উপায় নেই তোর । কাকে বয়ে 
করাঁব 2 নীলনদের পাঁলমাটিতে যাদের পা দুটো পোঁতা থাকে সেই কৃষককে । 
পাথর কেটে কেটে যাদের হাতের চামড়া পুর হতে হতে পাথর হয়ে গিয়েছে 
তাদের $ পাব না তাদের কাউকে । 

-নভ্টা মেয়েছেলে হতে যাব না তাই বলে। নষ্টা মেয়েছেলে এই হারেমে 
কম আছে নাকি ? 

আতঙ্কে পাঁরচারকা বলে ওঠে চুপ চুপ। আম তোর গঞ্প শুনতে 


চাই না। 


৭০0 


_না শোন। আম অনেকদিন আগের এই মিশরেরই এক নরপাতর গঞ্প 
শোনাব | 'তাঁন দেবদেবাঁর প্রাত শ্রদ্ধাশশল ছিলেন না। 

বাধা দিয়ে পারচারকা বলে--যাক, আর বলতে হবে না। অমর রা-এর 
বংশধরেরা নিজেরাই দেবতা । তাঁরা কখনো দেবদেবীকে আব*বাস করতে 
পারেন না। ক বলছিস তুই ? 

_আমি ফ্যারাও বংশের কথা বলাছি না। অন্য এক রাজার কথা বলাছি। 
ফ্যারাওরা তখনো আসেনান। তারও অনেক অনেক বছর আগের কথা । সেই 
রাজা দেবদেবীর অনুগত ছিলেন না । তাই দেবদেবীরা য্যান্ত করে তাঁর দৃম্টি- 
শীস্ত বিনম্ট করে দেন। 

_-অন্ধ করে দেন ? 

-হ্য | 

_-তারপর ? 

_রাজা তখন বারবার মিনতি জানাতে থাকেন, তাঁর দষ্টশান্ত আবার 
ফাঁরয়ে দেবার জন্য ৷ তখন দেবতারা বলেন, “পঠক আছে। তুমি যাঁদ এমন কোন 
রমণীকে খুজে বের করতে পার যে তার স্বামীর প্রতি 'িশ্বন্ত তাহলে দৃষ্টি 
[ফরে পাবে ৮ কথাটা শুনে রাজা নিশ্চিন্ত হল। তাঁর রানীরা রয়েছেন, তাঁর 
উপপত্বীরা রয়েছে, রয়েছে তাঁর কতশত ক্রীতদাস যাদের তিনি কৃতার্থ করেছেন। 
এদের মধ্যে যে কোন একজনই তো যথেম্ট। কিন্তু রাজার ভুল হয়োছল। তাঁর 
প্রীতি কেউ-ই বিশ্বন্ত নন। এরা কেউই নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসতে 
জানে না । শেখোঁন সেভাবে । অন্যের প্রাত নিবোদত-প্রাণ হওয়ার মাধুয" এদের 
অজানা । এরা যে কোন ভাবে নিজেদের ভোগলালসা চাঁরতার্থে মণ্ন। সেজন্য 
রাজা ছাড়া অন্য কেউ হলেও ক্ষাতি নেই । তাই তান অম্ধই রয়ে গেলেন । রাজা 
তখন মিশরের প্রতিটি গৃহের রমণীদের একে একে প্রাসাদে নিয়ে এলেন । 
তাদের মধ্যে কেউ অন্তত তার স্বামীর প্রাত একনিম্ঠ হবে। না। তবু তাঁর 
অন্ধত্ব ঘুচল না। ধন দাঁরদ্রু কষক মজুর, কারও ঘরের গৃহিণীর উপাস্থাতিই 
তাঁর অন্ধত্ব ঘোচাতে পারল না। শেষে বিদেশ থেকে কিছু রমণীকে নিয়ে আসা 
হলে তান আভশাপমুন্ত হলেন । দরন্টশান্ত ফিরে পেলেন । 

_-ক বলছিস তুই ? সাত্য ? 

_দেখো, সাধারণ ভাবে আমাদের দেশের নারণরা খুবই স্নেহশশলা, স্বামণ 
পুত্রকে ভালবাসে । মমতাও রয়েছে । কিন্তু তাদের বদনামও পৃথিবধীবখ্যাত। 
এটা আমার কথা নয় । গুটিয়ে রাখা সহ্দীর্ঘ প্যাপাইরাসে বহাদন আগে থেকে 
লেখা রয়েছে । তাই আম নঘ্টা মেয়েছেলে হয়ে যাব না। আমার কথা বাদই 
দাও। তোমার নিজের কথা ভাব তো ? নিজের বুকে হাত রেখে নিজের মনকে 
প্রশন কর। 

পাঁরচারিকার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় । মে ভাবে, এই অঞ্পবয়সী মেয়োট 
যেন পারচারিকা নয়, কোন দেবী । তার চোখের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভীঁত- 
ভাব ফুটে ওঠে। 
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সেই সময় সাজঘরের ভেতর থেকে একজন পাঁরচারকা বাইরে এসে রেগে 
ওঠে তোদের আক্কেলখানা কি ? রানী কখন থেকে তোদের খোঁজ করছেন । 

ওরা তাড়াতাঁড় ভেতরে যায় । রানী অহমেস নেসামুনকে বলেন- তাহলে 
কালই তৃমি রাজকুমারী হতশেপসতের ওখানে যাচ্ছ । ওর দেখাশোনার ভার 
তোমার ওপর | মনে রেখো, সে ভাবষ্যতের সম্রাজ্ঞী । 

নেসামূন ঘাড় হেলিয়ে আজ্ঞা পালনে সায় দেয়। সে যাঁদ একবার বাকি 
[তিনজনের চোখের দিকে দম্টি ফেলত তাহলে দেখতে পেত, সেই তিনজোড়া 
চোখে যতটা না বিস্ময় তার চেয়েও সহন্রগৃণ বেশী হিংসার জহালা বিচ্ছারত 


হচ্ছে। 


হেকারনেহেহ একাঁদন দুই রাজপত্রকে বললেন-_ আগামশকাল আমি তোমাদের 


শুধু গঞ্প শোনাব। 

উয়াচমেস প্রায় চিৎকার করে উঠতে গিয়ে সামলে নেয় । তবূ উৎসাহব্যঞ্জক 
স্বরে বলে_ গল্প ? খুব ভাল লাগে শুনতে । 

অমেনমেস গম্ভশর দৃম্টিতে ভাইয়ের দিকে চায় । মুখে কিছ বলে না। 

হেকারনেহেহ তাকে প্রশ্ন করেন- তোমার ভাল লাগে না গঞ্প? 

_ হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয়, আপাঁন শুধু গল্প বলবেন না। তার 
মাধ্যমে কিছু শোনাতে চাইবেন । 

হ্যাঁ, সব গল্পের মধ্যেই শেখার কিছ আছে । তবে আগামীকাল যে 
গঙ্প বলব সোঁট বিশেষভাবে শিক্ষামূলক । 

সেই সময় হতশেপসূত আসে । উয়াচমেস বলে--কালকে আমরা গল্প 


শুনব শুধু । 


হতশেপসূত একট. দ্বিধার সঙ্গে হেকারনেহেহ্‌কে বলে আমাকে শুনতে, 


অনুমাঁতি দেবেন ? 

_--এতে অনুমাতর কিছ? নেই । কিন্তু তোমার নিজের পড়া রয়েছে । 

_ কালকে আমার ছুটির দিন। 

_ তবে তো অস্হাবধা নেই । গনশ্চয় আসবে । 

অমেনমেস বলে- কালকে উদ্যানের বড় গাছের নীচে বসলে কেমন হয় ? 

হেকারনেহেহ বলেন-_ গাছের নীচে ? 

_ হ্যাঁ । আপনার অসংবিধা হবে ? ওখানে বসে আমরা আবানা-পুত্রের 
কাছে গঞ্প শুনতাম । ওখানে বসে আমি একা একা আরও অনেকের কাছে বসে 
গল্প শুনেছি । 

--কাদের কাছে ? 

যারা প্রাসাদে কাজ করে, তাদের অনেকে অনেক উপাখ্যান জানে । তাদের 
কাছে। 

হতশেপসৃত বুঝতে পারে অমেনমেসের গল্প ভাণ্ডারের উৎস কোথায় ।, 
অথচ সে ভাইয়ের এই খবর রাখত না। 
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হেকারনেহেহ খুব সন্তুষ্ট হলেন না একথা শুনে । তিনি বলেন- শুনেছ, 
ভালই করেছ। তবে তারা কতটা নির্ভুলভাবে 'শাখিয়েছে জানি না । ভুল শেখার 
চেয়ে একেবারে না শেখা ভাল । কারণ সেই ভুল সংশোধিত হতে চায় না। 

ণশক্ষকের কথাটা অমেনমেসের মনে চিন্তার উদ্রেক করে । সে সিদ্ধান্তে 
আসে গঞ্সপের মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তুটিই প্রধান। গজ্পের মধ্যেকার সামান্য 
বচ্যুতি ততটা প্রুরুত্বপূর্ণ নয় । 

হেকারনেহেহ বলেন--কাল তোমাদের বিস্তারিত ভাবে দেবতা ওসরিসের 
কাঁহনশ বলব । বলতে গেলে, তাঁর কাহনীঃ তাঁর সব কিছ আমাদের দেশের 
সভ্যতা সংস্কৃতির মূল ॥ তাঁকেই অবলম্বন করে আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি 
সব কিছ: গড়ে উঠেছে $ তাই দেশকে জানতে হলে ওাঁসারসের কথা গভীর ভাবে 
জানতে হবে, উপলাষ্ধ করতে হবে । কালকে তাহলে প্রাসাদের উদ্যানেই সেই 
'কাহিনী শোনাব । 

পরাদিন 'না্'ষ্ট সময়ে হেকারনেহেহকে নিয়ে ওরা সরোবরের ধারে সেই 
বৃক্ষের নীচে এসে বসে । 

হেকারনেহেহ-এর গম্ভীর মুখেও তৃপ্ির হাঁস ফোটে । তিনি বলেন- বেশ 
জায়গাঁট তো ? 

অমেনমেস বলে--আপাঁন আগে আসেন নি ঃ 

__না। কোন কারণ ঘটেনি এখানে আসার । গঞ্জ বলার উপযুুন্ত জায়গাই 
বটে । 

একবার চারদিকের সৌন্দর্য দেখে নেন তানি । দূর থেকে দেখেছেন । ভেতরে 
কখনো আসেন নি। কারণ এটা হারেমের ঠিক অন্তর্গত না হলেও প্রাসাদের 
রমণণদের ভ্রমণের চ্ছান এটি । তবে ফ্যারাও কিংবা রাজকুমারদের এখানে আসতে 
কোন বাধা নেই । 

চারাদকে দেখতে গিয়ে অদূরে একজন নারণর প্রাত দৃম্টি আটকে যায় 
হেকারনেহেহর | উচ্চবংশজাত কেউন্ঘলে মনে হয় না। বাঁদী কি? বাঁদী এমন 
স্বচ্ছন্দ এবং সপ্রাতিভ হবে কি ? হতশেপসূতকে জিন্তাসা করেন তার সম্বন্ধে। 

হতশেপসূত বলে--ও আমার পরিচারিকা । নেসামহন । লেখাপড়া জানে। 

--ওখানে কেন ? 

- আমার কাছাকাছি থাকে । পাঠিয়ে দেব ভেতরে ? 

_ না, দরকার নেই । তবে কারও কাছে যেন না আসে । তুমি বললে, ও 
লেখাপড়া জানে । বোধহয় শুনতে চায় আমার কথা । কিন্তু সেটা উচিত নয়। 
তাতে তোমার গুরুত্ব কমে ষাবে । রাজকুমারদেরও । 

- আম বুঝতে পেরোছি। 

- এবারে তোমাদের কাহননটা আগে শোনাব। তারপর সম্ভব হলে বিশদ- 
ভাবে তার তাৎপর্ ব্যাখ্যা করব । 

দুই রাজকুমার আরও এঁগয়ে এসে দুই গালে দহাট হাত রেখে উদগ্রণীব হয়ে 
চেয়ে থাকে শিক্ষকের মুখের দিকে । 
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"তোমরা জান গেব হলেন ধারন্ীর দেবতা আর নূত হলেন আকাশের 
দেবী । এদের চার সম্তান। দুই পদুত্রের নাম হল ওসারস আর সেথ। দুই 
কন্যার নাম হল আইসিস ও নেফাঁথস । ওসাঁরসের সঙ্গে আইিসের বিবাহ হয় 
আর সেথ হলেন নেফাঁথসের স্বামী । এটুকু মিশরবাসী সবাই জানে। 
ওসাঁরসকে দেওয়া হল পৃথিবীর রাজাশাসনের ভার। পাঁথবীর মানুষের কাছে 
তান বিধাতার আশশবাদ রূপে দেখা 'দিলেন। কারণ 'তাঁনই প্রথম পথবীর 
মানুষকে ভূমি কর্ষণ করে কীাষাঁবদ্যাকে শেখালেন । অরাজকতা দূর করে দেশে 
আইনের শহ্খলা প্রবর্তন করলেন। তিন তাঁর প্রজাদের নানারকম অত্যাচারের 
হাত থেকে রক্ষা করলেন । তাদের ধরে ধরে সভ্য করে তুললেন। 

[কম্তু সব কিছ? ভালর পাশাপাশি খারাপও আতাগোপন করে থাকে। 
ও[সারসের ভাই সেথ-এর মধ্যে কু-এর প্রভাব বড় বেশ । সেই প্রভাব প্রবলতর 
হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ হল আই সিসকে স্ত্রী রূপে না পাওয়া। কারণ তান 
বরাবরই আইসিসকে বেশী ভালবেসেছেন। অথচ আইসিস ওপসিরিস ছাড়া 
স্বামি রূপে কাউকে কম্পনাও করতে পারতেন না। তাই সেথ ধীরে ধগরে 
প্রাতীহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠেন। তিনি ড়যন্ত্র শুর: করেন সহোদর ভ্রাতাকে 
হত্যার জন্য । সত্তরজন সহযোগীকে তিনি পাঠান এই হঈনতম কাজ সংঘাটত 
করতে । সেই সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যের রানীও সেথকে মদত দিলেন । কৌশলে 
সেথ ওসারসের দেহের সাঠক মাপ নিলেন এবং সেই মাপে একাঁটি সুদৃশ্য এবং 
অপূর্ব কার:ুকার্যশোভিত আধার তৈরী করলেন। তারপর একাঁট ভোজসভার 
আয়োজন করে সেই সভার অনেকের সঙ্গে ভ্রাতা ও'সারসকে সাদর আমন্মণ 
জানালেন। আইনিস যাতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে আসতে না পারেন কৌশলে সেই 
ব্যবস্থাও করলেন । 

ওসিরিস ভোজসভায় উপস্থিত হলে তাঁকে ঘটা করে অভার্থনা জানান হল ॥ 
তারপর একসময় ভোজ শেষ হলে সেথ সবাইকে ওই সদশ্য আধারটি দেখালেন। 
সবাই এক বাক্যে সেটির ভূয়সী প্রশংসা করে। সেথ তখন ঘোষণা করলেন 
যার দেহের মাপের সঙ্গে সোট একেবারে মিলে যাবে তাকে ওটি উপহার দেওয়া 
হবে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেথ-এর সত্তরজন সহযোগীর মধ্যে প্রাতিযোগিতা 
শুরু হয়ে যায়। সবাই সেটির মধ্যে শুয়ে পড়ে । কিন্তু তাদের দেহ আধারের 
চেয়ে অনেক বেশী খর্বকার। হতাশ হবার ভাণ করে তারা একে একে সরে 
দাঁড়ায়। 
অবশেষে ওসারাসিকে আহ্বান করা হয়। তিনি এসে আধারাটির মধ্যে শুয়ে 
পড়লে দেখা যায় সোঁট ঠিক তাঁর দেহের সমান । গঙ্গে সঙ্গে সেঁটর ডালা বন্ধ 
করে অসংখ্য পেরেক ঠুকে দেওয়া হয়। তারপর সেটি নিক্ষেপ করা হয় নীল 
নদশর জলে। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে সেটি সাগরে গিয়ে পড়ে। 

গঙ্ছেপের এই উত্তেজনাপূর্ণ মহূতে উদ্বেগাকূল উয়াচমেস বলে ওঠে--ওই 
আধারের মধ্যে ওাঁসারস জীবিত ছিলেন ? 

হেকারনেহেহ ঘাড় নেড়ে বলেন-_না। তিনি দেবতা ঠিকই । কিন্তু মানুষের, 
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দেহের মধ্যে তাঁর দেবত্বের প্রকাশ ঘটেছিল । তাই তাঁর মৃত্যু ছল। আমাদের 
আধিকাংশ দেবতাই অবতার । 

_-তাহলে ? তারপর কি হল ? 

হেকারনেহেহ বলেন_ দেবী আইসিস স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েই ভগষণ 
শোকার্ত এবং বিচলিত হয়ে পড়েন। গকন্ত ধৈর্য হারালে তো চলবে না। তিনি 
জ্তান দেবতার উপদেশ অনুযায়ী নীলনদের বদ্বীপ অণ্ুলে জলাভূমিতে গিয়ে 
আত্মগোপন করার জন্য যাত্রা করলেন। সাতটি বৃশ্চিক তাঁর গমনের পথে রক্ষণ 
হয়ে রইল । চলতে চলতে পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আইসিস একদিন এক স্ব্রলোকের 
দরজায় গিয়ে উপাচ্ছিত হন আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু গৃহকত্র্ঁ দেবর সঙ্গের 
সাত রক্ষীকে দেখে অত্যন্ত ভীত হয়ে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। 
আইসিসের রাগ হল । বৃশ্চিকদের মধ্যে একজনের নাম হল টেফেন। সে তখন 
দরজায় নীচের ফাঁক দিয়ে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে গৃহফন্র“র শিশুকে দংশন 
করল । শিশুর বেদনার্ত চিৎকারে আইসিসের ক্রোধ মুহূর্তে জল হয়ে গেল॥ 
গতান তখন গিয়ে শিশুর গায়ে হাত রাখলেন । সঙ্গে সঙ্গে শশা নবজশবন 
লাভ করল । তাই দেখে গৃহকন্রুঁ স্তম্ভিত হন। 

স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব থেকেই আইসিস গ্রভ/'বতণ ছিলেন। এই জলাভূমি 
অঞ্চলে এসে [তান একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। নাম রাখা হল তার 
হোরাস। মিশরের এই নিম্মাগলের দেবীর নাম বুটো। তিনি হোরাসের তত্বাব- 
ধানের ভার নিলেন । যাতে শশহটি সেথ-এর প্রাতাহংসার বাল না হয়। কিন্তু 
বুটোও হোরাসকে রক্ষা করতে পারলেন না। তাকেও দংশন করল আর এক 
বৃশ্চিক । আইসিস তাঁর সন্তানের গোপন আন্তানায় গিয়ে দেখেন শিশুটি মৃত 
অবদ্থায় পড়ে রয়েছেন। তখন তিন আকুল হয়ে সধদেবতা রা-কে ডাকতে 
থাকেন পত্রের জবন ফিরিয়ে দেবার জন্য । রা তখন জ্ঞানের দেবতা থথকে 
পাঠালেন শিশুটির জীবন 'ফারয়ে দেবার জন্য । থথ এসে শিশুটিকে বাঁচিয়ে 
[দিলেন । রী 

হেকারনেহেহ একটু থেমে দুই রাজকুমার ও রাজকন্যা হতশেপসতের দিকে 
তাকান। তাদের চোখে মূখে আগ্রহ ফেটে পড়ছে। 

-_মনে হচ্ছে তোমাদের ভালই লাগছে । 

উয়াচমেস বলে- খুব । 

- আচ্ছা বলতো । সূষ দেবতা এত দেবভা থাকতে থথকে পাঠালেন কেন ? 

হতশেপসুত বলেন-_তাঁরই তো সব চেয়ে বেশন জ্ঞান। 

-হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তবে আরও ভালভাবে জানতে হবে তোমাদের । থথ 
তাঁর নিজের হাতে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের কথা বিয়াল্পশাট বিশালাকার 
খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন । এর মধ্যে কয়েকটি খণ্ডে মিশরের সব আইন সম্বন্ধে 
ণবস্তারতভাবে লেখা আছে । তোমরা হয়ত জান না। আমাদের ফ্যারাও-এর 
সভাতেও আইনের কোন জটিলতা দেখা গেন্সে প্যাপাইরাসের পাকানো নেই 
আইন সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। সভাগহের পাশে মহাফেজখানায় বিয়ালিশাট 
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খণ্ড পর পর সংরক্ষিত রয়েছে । থথকে অনেক সময় চন্দ্র দেবতা বলেও ডাকা 
হয়। তখন তাঁর মন্তকে অধচন্দ্রাকার দাট শিং শোভা পায়। তাঁর গুণের 
অবাধ নেই । যাদদীবদ্যা সম্বন্ধে তান একটি পুন্তক লিখেছেন । তিনি ইন্দু- 
জাল আর সম্মোহনের দেবতাও। কেউ অসম্থ হলে থথকেই মল্মোচ্চারণের 
সাহায্যে ডাকা হয়। তান আসেন। তাই হোরাসকে ভাল করে তুলতে তাঁকে 
পাঠান হয়েছিল । 

অমেনমেস বলে--তারপর কি হল ? ওসারসের ? 

-বলছি। সব বলব আজকে । 

তন ভাইবোন ওদের ক্ষ-ধাতৃষ্ণা ভুলে তন্ময় হয়ে হেকারনেহেহর কথা 
শোনে । 

_হোরাস এরপর,ওই জলাভূমিতেই বড় হতে থাকেন আর এদকে তাঁর মা 
আইাসস স্বামীর শবদেহ সমেত সেই আধারির সন্ধানে সারা পৃথিবা তন্ন তন্ন 
করে খ+জে বেড়াতে লাগলেন । এবারে তাঁর রক্ষক রূপে সঙ্গে রইলেন অনুবিস, 
যাঁর মুখ শেয়ালের মত। 

_কেন ? 

- তোমরা জান আমাদের অনেক দেবতার মুখই পশৃপক্ষণদের মত। সেই 
মুখ অনেক ক্ষেত্রে সত্য, কখনো বা সেটি প্রতীক, কখনো মুখোশ । তবে এর 
গাভপর অর্থ রয়েছে । তোমরা সব সময় বি*বাস রাখবে দেবদেবণর প্রাত। তাদের 
দেখতে যেমনই হোক না কেন। এই অনুবিসও কিন্তু ওসাঁবসের পূত্র। তবে 
তাঁর অন্য ভগিনী নেফাঁথসের গভে“। তাই এই সন্তানকে বৈধ বলা যায় না। 

অমেনমেস বলে ওঠে- কেন, বৈধ নয় কেন ? 

হতশেপসূত একটু লঙ্জিত হয়। সে মেয়েদের মধ্যে থেকে থেকে এ সবের 
অর্থ আগে থেকেই বোঝে । সে উয়াচমেসের মুখের দিকে অপাঙ্গে চায়। বুঝতে 
পারে সেও কথাটা ধরতে পারোনি। তারও ধারণা নেই জারজ সন্তান কাকে 
বলে। 

হেকারনেহেহ বোধহয় বুঝতে পারলেন কথাটা এভাবে না বললেও চলত ॥ 
তাই বলেন-_একট? বড় হও । বুঝবে । শুধু জেনে রাখ অন্াবস ওসারসেরই 
সম্তান। তাঁর কথার উল্লেখ করলাম, কারণ পরে এই প্রসঙ্গে আসতে হতে 
পারে। এখন কাহিনটা শেষ করি। 

অমেনমেস বলে--তাই ভাল । 

ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে একদিন আইসিস তাঁর স্বামশর মৃতদেহের 
আধারের সম্ধান পেলেন। সমুদ্রের কেউ সেঁটকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে 
ফেলেছিল বিবূলসের বেলাভুমিতে। সেখানে যখন সোট পারত্যন্ত অবস্থায় পড়ে 
ছিল তখন খুব দ্রুত একাঁট বৃক্ষ জন্ম নেয় সেখানে এবং শবাধারটিকে সম্পূর্ণ- 
রূপে ঘরে বেড়ে ওঠে। ফলে আধারটি বক্ষের কাণ্ডের মধ্যে ঢাকা পড়ে ঠিয়ে- 

ছিল। ইতিমধ্যে সেই দেশের রাজা মালকাম্দারের গাছটিকে দেখে খুব ভাল 
লেগোঁছল। 'তাঁন সোঁটকে কেটে সেই আধারসমেত কাণ্ডটিকে তাঁর গৃহের 
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নশচের স্তম্ভ করে রাখলেন। আইসিস সমন্ভ খবর নিয়ে রাজা মালকান্দারের 
রানী ইশতারের পারচারিকা হয়ে সেখানে কাজ শুর করলেন । কিছাঁদন পরে 
ইশতারের কাছে আইসিস আত্মপারচয় দিলেন এবং শ্তম্ভটি দেখিয়ে বললেন, 
ওটির মধ্যে তাঁর স্বামীর শবাধার লুকায়ত রয়েছে । রানীকে অনুরোধ করলেন, 
ওটি নিয়ে যেন 'তাঁন দেশে ফিরে যেতে পারেন । রানী আইসিসের কথা শুনে 
স্তাম্ভত হয়ে গেলেন । তারপর রাজাকে সমস্ত ঘটনা বললেন। রাজাও তাঁকে 
যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে দেশে ফিরে যাবার সবন্দোবস্ত করে দিলেন। 

আইসিস একি বৃহৎ জলযানে স্বামীর শবাধার নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশের 
মাটিতে পা রাখলেন। তারপর সেখানে এক নিজন স্থানে ওঁসারসের মৃত্যুর 
এতাঁদন পরে এই প্রথমবার স্বামীর মতদেহের পাশে বসে আকুল হৃদয়ে 
কাঁদলেন । সেই কান্নায় মরুভূমি গলে জল হয়ে যায় । সব কান্নারই শেষ আছে । 
আইসিস একসময় থামলেন । শুধু কাঁদলে তো চলঝে্ছো । স্বামীর দেহ নিয়ে 
অনেক কাজ বাকী পড়ে রয়েছে। সব কিছুই তাঁকে করতে হবে। তিনি 
অনুবিসকে ডেকে পাঠালেন । অন্দাবস এসে তাঁকে বললেন--“তোমার পিতার 
দেহ মমি কবে লুকিয়ে রাখ । মনে রেখ পাঁথবীতে তুমিই প্রথম মমি করতে 
চলেছ। সাবধান । মমি করে দেহটিকে লৃকয়ে রাখ । ওাসারস আজ জাঁবিত 
নেই, কিন্তু তাঁর দেহের প্রাতও সমান আকর্লোশ শত্রুপক্ষের 1” 

[িম্তু এত সাবধানতা সত্যেও ওঁসারসের দেহাঁটকে রক্ষা করা গেল না। 
তাঁর হত্যাকারী ভ্রাতা সেথ এক চন্দ্রালোকিত রান্রে শিকার করতে করতে ওই 
মমির আধার দেখে ফেলেন । ক্রোধে এবং প্রতিহিংসার জৰালায় আস্ছির হয়ে তিনি 
ভ্রাতার মৃতদেহ টুকেরো টুকরো করে দেশের সর্বন্র টুকরো টুকরো করে ছাঁড়য়ে 
গছাটয়ে দিলেন। আইনিস তখন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সেই টুকরোগু্‌লো এক 
এক করে খুজতে থাকেন। যেখানেই যেটুকু পেলেন সেখানে তা সমাধিচ্ছ 
করলেন ! মানুষ এখনো ও'সিরিসের প্রাতিটি সমাণধ ক্ষেন্রকে তাদের মহান মঙ্গল- 
কারীর পাবশ্রস্থান রূপে শ্রদ্ধা করে । ওসিরিসের মেরুদণ্ড সমাহত করা হয় 
বদ্ধপ অণ্চলের বুসারস নামক চ্ছানে। অবাঁদস নগরে তার মন্ভকটি সমাহিত 
করা হয়েছিল । যাই হোক অনেকে বলে, এরপর আইসিস তাঁর ভগিন 
নেফথসের সহায়তায় সমন্ত টুকরো সংগ্রহ করে একপিত করেন এবং তাঁদের 
ইন্দ্রজালের প্রভাবে ওসরিস আবার জাঁবিত হয়ে ওঠেন। প্রীতি বছর বাঁজ রোপণ 
করলে যেমন সেই বীজ থেকে অগ্কুরের আকারে প্রাণ সণ্চার ঘটে, এও তেমনি । 

অমেনমেস জিজ্ঞাসা করে- সেথ-এর কি হল । 

-সব বলাছ। আর একজনের কথা তো ভুলেই গিয়েছে । গাঁসাঁরস আর 
আইসিসের পুত্র হোরাস। এত সব ঘটনা যখন ঘটছে, তিনি তখন ধীরে ধারে 
বড় হয়ে উঠছেন। তাঁকে শৈশবকালে সেথ খুজে পেলে তাঁর ভাগ্যও ওসারিসের 
মত হত। কিন্তু গোপন হ্থানের সম্ধান পানান সেথ। এরপর হোরাস ঘখন যুবক 
হয়ে উঠলেন, তখন তান তাঁর গোপন শ্বান পারত্যাগ করলেন । মনে মনে 
সংকত্প করলেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবেন । তুমুল বৃদ্ধ হল উভয়ের মধ্যে ॥ 
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সেখ একসময় সুযোগ পেয়ে হোরাসের একটি চোখ খুবলে তুলে নিলেন । বদলা 
নিলেন হোরাস। প্রতিদ্বন্ঘীর হাত পা খণ্ডিত করে 'দলেন। অবশেষে থথ 
উভয়ের 'ববাদ মিটিয়ে দিতে সেখানে অবতণর্ণ হলেন। তিনি তাঁর অসামান্য 
যাদহশান্তর প্রভাবে উভয়ের ক্ষত নিরাময় করে দিলেন । তবে সেথ হোরাসকে 
পৃথিবীর দেবতা গেব-এর সম্মুখে বিজয়শ বলে স্বীকার করে নিলেন । হোরাস 
পবিত্র অতেফ শিরোভূষণ মন্তকে ধারণ করলেন এবং তাঁর প্‌ব্পুরুষ পৃথিবীর 
দেবতা গেব-এর মসনদে আরোহণ করলেন । এইভাবে হোরাস হলেন মানব 
জাতির অধীশ্বর। পিতার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করে প্রাতশোধ স্পৃহা চরিতার্থ 
করলেন তানি । গেব প্রথমে ভেবেছিলেন মিশরকে দুই ভাগে ভাগ করে নীচের 
অংশ দেবেন হোরাসকে এবং ওপরের অংশ দেবেন সেথকে । কিন্তু তান সেই 
সদ্ধান্ত কার্যকরী করলেন না। হোরাসই হলেন মিশরের অবিসংবাদিত 
আঁধপাঁত ? আর তাঁর পিতা ওাঁসাঁরস মিশরের মৃতদের অধ+*বর হয়ে রইলেন । 
চিরন্তন কালের রাজা । আর অনবিস ? তিনি মিশরের প্রাতাঁট মানুষের মৃত্যু 
হলে ও'সাঁরসের সাহায্যকারী হন । মমি প্রস্তৃতে আই'সিসকে সহায়তা করেন। 
মৃত্যুর পর তাঁর দেখা মিলবেই ৷ তাই তাঁকেও মাঝে মাঝে মৃতদের রাজা বলে 
আখ্যায়ত করা হয়। ওঁসারস এবং পরবতঁকালে আইসিস, হোরাস এবং 
অন্যান্য দেবদেবরাও এক একটি তারকা হয়ে উদার উম্মন্ত আকাশে জবলজবল 
করতে থাকেন এখনো । 

হতশেপসৃত, উয়াচমেস এবং অমেনমেস নীরব । তারা যেন অতাঁতকে 
তখনো স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে । মুখ দিয়ে কথা সরছে না। ওরা লক্ষ্য করোন 
নেসামুন ধখরে ধীরে অনেকটা নিকটে চলে এসেছে । হেকারনেহেহর ম:খে 
বিরান্ত ফুটে ওঠে । নেসামহন সৌঁট লক্ষ্য করে আবার দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়। 
কাহিনগর কিছুটা অংশ হয়ত তার শ্র2াতিগোচর হয়েছে, তাই মন অতৃপ্ত । 

হেকারনেহেহ: অবশেষে কাঁহনী শেষ করেন। তানি উঠে দাঁড়িয়ে উদ্যানের 
চারদিক একবার মুগ্ধ দান্টতৈে চেয়ে দেখেন । বলেন--গজ্প করার আদর্শ 
জায়গা । 

হতশেপসত বলে-আবানা-পুত্রও এই কথা বলতেন। 

-- তিনি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ বীর। 

--হ্যাঁ । 

হেকারনেহেহ্‌ বিদায় নিতেই বৃক্ষের অন্তরাল থেকে বের হয়ে আসে তাদের 
জ্যেঞ্ঠ ভ্রাতা চবরোস । মুচকি হেসে বলে-_কেমন লাগল গঙ্প শুনতে ? 

উয়াচমেস বলে-- চমৎকার । 

-হ্যাঁ। আমারও প্রথম প্রথম মন্দ লাগোন। তারপর যখন অক নিয়ে 
বসবে তখন টের পাবে । 

হতশেপসুত বলে--তুমি লুকিয়ে ছিলে কেন ? 

- আমাকে দেখলে ক্ষেপে যাবে। 

--তার মানে, তুমি গুকে ভয় পাও । 
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--আমি ? কখনো নয় । রাজকুমারদের মনে ভয় বলে কিছু থাকে না। 


অমেনমেস হেসে ওঠে । 

- হাসলে যে? 

- তোমার কথা শুনে হাঁস পেল। 

--অজ্পবয়সে বেশশ পেকে গিয়েছ। 

হতশেপসৃত নেসামূনকে ডাকে । তাকে আসতে দেখে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চ্ছান 
ত্যাগ করে। পরিচারকার উপস্থিতি বোধহয় তার সম্মানে আঘাত হানল। 


কিংবা অন্য কিছন। 


হারেমের কোন এক সুন্দরীর ব্যাঁধ হয়েছে । হাকিম এসে নিদান দিয়েছে রোগাঁট 
আতমান্রায় সংক্লামক। হারেমের তন্বাবধায়কের টনক নড়ে সঙ্গে সঙ্গে । হারেম 
থেকে কোন রমণীর পলায়নের ঘটনা একশোয় একবারুহয়ত ঘটলেও ঘটতে পারে। 
তব তা মানিয়ে নেওয়া যায় । কারণ সেই রমণশর পক্ষে মিশর ত্যাগ করে চলে 
যাবার সাধ্য থাকে না । কারও সাহাযোও নয় । ফলে তাকে আবার ফিরে আসতে 
হয় প্রাসাদে কিংবা মরতে হয় তার প্রেমাম্পদের সঙ্গে । কিন্তু ফ্যারাও-এর 
বিরুদ্ধাচরণ করে যারা তাদের তো মতযুর পরবতর্ঁ সেই সমন্দর স্থানে যাবার 
আধকারই থাকে না। তাদের দেহ নিক্ষেপ করা হয় নীলনদের জলে । দেহ হয় 
কুমীরের ভক্ষ বস্তু । তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বে'চেও যায় ফ্যারাও-এর 
দয়ায়। তবে হারেমে আর স্থান হয় না। হয়ত তাদের দেখা যাবে অন্য কোন 
কঠিন কাজে । জীবনে আর কখনো সুখ ভোগের সুযোগ আসে না তাদের। 

কিন্তু সংক্রামক ব্যাধি আরও মারাত্মক । ফ্যারাও-এর স্বাচ্ছ্য ?নর্ভর করে 
এর ওপর ৷ হারেমের কারও সামান্যতম ব্যাধি হলেও তার সংস্পর্শে এসে 
ফ্যারাও-এর দেহ বাঁধিদুন্ট হতে পারে । তান না জেনে তারই সঙ্গে ঘানিচ্ত হতে 
পারেন সেই সময় । হারেম সর্বদা থাকবে সম্পূর্ণ ব্যাধিম্ত্ত চ্থান। সেখানে 
এলে যাতে ফ্যারাও-এর মুখ পষ্রতৃ্চর হাঁসতে উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে। 
একট:কুও বিরান্তি যেন তিনি অনুভব না করেন । সেইদিকে সদা সতক দৃষ্টি 
রাখতে হয়। তত্বাবধায়ক জানে হারেম থেকে কোন ব্যাধি যাঁদ ফ্যারাও-এর 
শরারে প্রাবষ্ট হয় তাহলে তার রক্ষা থাকবে না। ফ্যারাও দেবতা হলেও আধার- 
রূপে নিয়েছেন নরদেহ। এই দেহের বৃদ্ধি আছে, রোগ আছে, জরা আছে। 
আবার মৃত্যুও আছে । সেই মতত্যু আসবে স্বাভাবিক ভাবে। 

তত্বাবধায়ক প্রাসাদের সমন্ত রক্ষীকে সাবধান করে দেয় তারপর হারেমের 
নার রক্ষণদের প্রধানাকে তলব করে পাঠায় । সে এলে তাকে বিবরণ 'দিয়ে সত্বর 
ব্যাধিগ্রন্ত রমণণকে অপসারণের ব্যবস্থা করতে বলে। 

নারী-রক্ষী প্রধানা চোখ কপালে তুলে বলে--খুবই খারাপ ব্যামো 
তাহলে ? 

-হ্যাঁ। 

--কোথায় রাখা হবে ? 
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প্রাসাদের বাইরে । 

স্প্কোথায় ? 

-তোমাকে ভাবতে হবে না। সব ব্যবস্থা করা আছে। শুধু তুমি এই 
মুহ্তে" তাকে বের করে আন হারেম থেকে। 

- আবার ফিরে আসবে তো ? 

--ওই ব্যাধি একবার যার হয়েছে হারেমে ফিরে আসার মত সৌন্দয তার, 
আর থাকে না। 

--ইস-, বড় ভাল মেয়ে ছিল। 

_ফ্যারাও পছন্দ করতেন বুঝ ? 

-তা বলতে পারব না । তবে তার কাছে কয়েকবার গিয়েছেন ফ্যারাও। 
ওর কাছ থেকে চলে আসার সময় ফ্যারাও-এর মুখ দেখে মনে হয়েছে আনন্দই 
পেয়েছেন। দেহটাই শুধু গার সুন্দর ছিল না, কথাও মধুর । মন ভোলার কথ্য 
বলতে পারত । স্বপ্নের পাঁরবেশ স:ন্ট করতে পারত । 

-এত গুণ ? 

-হ্যাঁ। 

নারশ-রক্ষী প্রধানা তত্বাবধায়কের মুখ দেখে বুঝতে পারে গৃহে তার শান্তি 
নেই । সেখানে মিষ্ট কথা শুনতে পায় না। এরা সব অবস্থাপনন মানুষ । 
এদের ভূসম্পান্ত রয়েছে । আর ভূসম্পান্তির আঁধকারিণী স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীরা । 
সৃতরাং ধনী এবং স্বচ্ছল পাঁরবারে নারীর ভূমিকা প্রধান । তাদের তুষ্ট রাখতে 
প্রাণ হয়ে ওঠে ওজ্ঠাগত । সম্পাত্তর ক্ষেত্রে ফ্যারাও থেকে শুরু করে সবাই তার 
স্্ীর ওপর একান্ত নিভরশীল । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগীকে স্থানান্তরিত করা হয়ে যায় । কারণ ফ্যারাও 
যখন তখন হারেমে আসতে পারেন । দিন-রাত বলে কথা নেই । যখনই এক- 
ঘে'য়ে লাগে চলে আসেন । এবং সোঁদন এলেনও তাই । কারণ তখনই ঘোষিত 
হয় যে ফ্যারাও আসছেন । তত্বাবধায়ক ও রক্ষা প্রধানা পরস্পরের প্রাতি দৃম্ট 
নিক্ষেপ করে । উভয়ের মুখে অপ্রস্তুতের হাঁসি ফুটে ওঠে । অল্পের জন্য বেচে 
গিয়েছে তারা । একট বিলম্ব হলে রক্ষা থাকত না। 

ফ্যারাও আসছেন, একথা রানী মুতনেফাতকে তাঁর বাঁদ জানিয়ে দেয় । 
তেমনই কথা ছিল । মুতনেফাত" ভূলেই গিয়েছেন ফ্যারাও শেষ কবে তাঁর কক্ষে 
এসেছিলেন । তখন হয়ত তাঁর প্যন্র খুব ছোট ছিল। অথচ এককালে তিনি 
ছিলেন ফ্যারাও-সোহাগী । সৌঁদনের কথা স্মরণ করলে আজও আনন্দে হৃদয় 
প্লাঁবত হয়। আদর করে কত 'মান্ট কথা শুনিয়েছেন। কত সব কথা 'দয়েছেন। 
পুনের ভবিষ্যৎ বিষয়েও উজ্জল স্বপ্ন দোখয়েছেন। এখন এক এক সময় ভাবেন 
সে সব কি শুধু তাঁর দেহের জন্য 2 এখন একই ছাদের নাচে থেকে, ফ্যারাও- 
এর রানী হয়ে, তাঁর পন্লের জনন? হয়েও তাঁর দেখা মেলা ভার। দেখা যে 
একেবারে হয় না তা নয়। দেখা হয় হেব-সেদ ভোজে কিংবা অন্য কোন ভোজ- 
সভায় । দেখা হয়ে যায় দেবালয় চত্বরে যেখানে ফ্যারাও দেবদর্শনে এবং পৃজা 
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দিতে যান। অথবা হারেমের কোন সাবশাল কক্ষে যেখানে নৃত্যগণীতের 
আসর বসে। সেখানে নিমন্তিতের মধ্যে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয় তাঁর । 
কন্তু একান্তে সেভাবে কখনই দেখা হয় না যখন কোন সুখদহঃখের বা মনের 
কথা বলার সুযোগ হয় ॥ তাঁর দেহের প্রাত টান ফ্যারাও-এর অনেক দিন 'িটে 
গিয়েছে এ তো জানা কথা । বিগত-যৌবনার চেয়ে উদভিন্ন যৌবনার প্রাত 
আকর্ষণ প্রবল হওয়া খুব স্বাভাবিক | তাঁর এতে বলার কিছু নেই । তাছাড়া 
এখন তাঁর নিজের চাহিদাও ততটা নেই । যেটুকু রয়েছে দমন করে রাখা যায়। 
আগে যেমন অস্বস্তি হত, ছটফট করতেন, কান্না পেত এখন আর তেমন হয় 
না। হলেও ফ্যারাও পারবারের কুমারীরা চিরকাল যা করে এসেছে বিবাহের 
পরেও করে থাকে অনেক সময় সেই পথে পা কখনই বাড়াতেন না। সেটুকু 
মযদাবোধ তাঁর রয়েছে । 

ফ্যারাও হারেমের দিকে আসছেন একথা শুনে মৃতণ্েেফার্ত তাঁর কক্ষ থেকে 
বের হয়ে আসেন । দুই রানীর কক্ষও হারেমের অন্তভূন্ত হওয়া উীচত। কিন্তু 
তা নয়, এ হারেমে সুন্দরী ললনারা থাকে । নৃত্যগত পাঁটয়সশ রমণণরা থাকে 
শুধু, যারা ফ্যারাও-এর মনোরপ্জনের জন্য নিযুক্ত । এই হারেমে রানীরা 
থাকলে তাঁদের মধার্দা সঠিকভাবে রাঁক্ষত হয় না। তাই হারেম-সংলগ্ন হলেও 
তাঁদের কক্ষগুঁল কিছ-টা দূরত্বে অবস্থিত । বাইরে থেকে অবশ্য পৃথক আ্তিত্বের 
কথা বুঝবার উপায় নেই । 

ফ্যারাও-এর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটহ দেখা দিতে চান মুতনেফার্ত। 
তার মুখখানাই হয়ত ভূলে যেতেন ফ্যারাও যাঁদ না মাঝে মাঝে দেখা হত। 
সামনে গিয়ে দাঁড়ালে ফ্যারাও একেবারে তাঁকে উপেক্ষা করে, না দেখার ভান 
করে কখনো হারেমে প্রবেশ করবেন না । সেই ধরনের মানুষ তিনি নন। তবে 
ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা বলবেন কিনা অন্দমান করা শন্ত। সবটা নির্ভর করছে 
তাঁর মেজাজের ওপর । মেজাজ ভাল থাকলে কথা বলবেন, হেসেই কথা 
বলবেন। তখন পত্রের গৃহশিক্ষকের প্লিসঙ্গ উত্থাপন করবেন । হেকারনেহেহকে 
ছাঁড়য়ে দেবার পর পন্রের জন্য আর কোন গৃহশিক্ষক নযুন্ত করা হয়নি । অনেক 
দন হয়ে গেল। ওাঁদকে অন্য দুই রাজকুমার এবং হতশেপসূত নিয়ামত পড়ে 
চলেছে । সবই শুনেছেন 'তাঁন। অথচ তাঁর পুত্র অলসভাবে ঘরে বেড়াচ্ছে । 
এটা ঠিক নয়। ফ্যারাওকে নিশ্চয় কেউ একথা স্মরণ করিয়ে দেয়ান। কে 
আর দেবে ? কার এত গরজ | ও তো আর দেব-মহিষাঁর পুত্র নয়। তাঁর পন্- 
কন্যার কদর আলাদা । অথচ ফ্যারাও নিজে তাঁর চারপুত্রকে সমদৃম্টিতে দেখেন 
এর প্রমাণ অনেক মিলেছে । তাই তাঁকে একবার স্মরণ করিয়ে দিলে নিশ্চয় 
ব্যবচ্থা নেবেন। 

মৃতনেফার্ত দেখতে পান ভ্ম্ভশ্রেণীর পাশ দিয়ে ফ্যারাও দ্রুত এগিয়ে 
আসছেন। হারেমের রক্ষীরা তাঁর আগমনের অপেক্ষায় ভ্ুষ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে 
রয়েছে । তাই দেখে তিনিও এগিয়ে ধান হারেমের প্রবেশপথের কাছে। রক্ষীরা 
এই সময় তাঁকে সহসা দেখতে পেয়ে একট; চণ্চল হয়ে ওঠে । কি করবে ভেবে পায় 
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না। 'তিনি সামান্য একটু হাত উশচয়ে তাঁদের নিশ্চিন্ত করেন। 
ফ্যারাও ঢূকতে গিয়ে থমকে দাঁড়য়ে পড়েন প্রবেশ পথের সামনে । 
তুম ! 
-আপাঁন আসছেন শহনে দাঁড়ালাম । শুধু শুধু 'বিরন্ত করলাম 
আপনাকে । 
--ঠিক আছে। 
--কথা ছিল। 
_পরে। 
-সুযোগ পাই না। 
বিন্রত ফ্যারাও বলেন--বল । 
- আমার কক্ষে যাবার সময় হবে 2 
__না, এখানে বর্ল। 
--বড় রাজকুমারের গৃহশিক্ষক নেই কোন । 
--সে নিজেই অব্যাহতি চেয়ে নিয়েছে । 
--হেকারনেহেহকে তার পছন্দ নয়। 
একট. হেসে ফ্যারাও বলেন-_কাকে তবে পছন্দ হবে তার 2 
--একটহ কম কড়া, একট: নরম প্রকৃতির ৷ 
_তেমন কাউকে আনলে তোমার পত্রের মঙ্গল হবে না। ওকে তোমার 
চেয়ে কেউ ভাল চেনে না। 
- আম বলছিলাম কি-_ 
ফ্যারাও হঠাৎ হারেমের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলেন--পরশ আমাকে খবর 
দিও। কথা হবে। 
মৃতনেফাতের মুখমণ্ডল গাঢ় রন্তবর্ণ হয়ে ওঠে । ফ্যারাও নিশ্চয় তাঁকে 
অপমান করার জন্য এভাবে চলে যানাঁন। কিন্তু হারেমের এই কম্রা সেই 
রকমই একটা কিছ ভেবে বসল 'নশ্চয় ॥ তারা ভাবল, ফ্যারাও তাঁর রানীর 
অনুরোধ রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ওদের কানে সব কথা নিশ্চয় 
যায়নি। যেটুকু গিয়েছে তাতে এটুকু অন্তত বোঝা যায় ফ্যারাও তাঁর রানীর 
মযা রাখলেন না। ভূল হয়েছে । তাঁর কাছে দেখা করার অনুমতি চেয়ে নেওয়া 
উচিত ছিল অন্য পাঁচজনের মত। 
মুতনেফারতত এতক্ষণে লক্ষ্য করেন, দরে নিজ কক্ষদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে 
তঁরিই দিকে চেয়ে রয়েছেন সম্রাজ্ঞী অহমেস। চোখ পড়তে ইঙ্গিতে ডাকেন । 
মূতনেফার্ত একবার ভাবেন, বাবেন না । 'তাঁনও ফ্যারাও-এর রানী । অহমেসের 
চেয়ে কম কিসে ? তারপর ভাবলেন, রানী হলেও মনে মনে জানেন, অহমেসের 
সমকক্ষ জীবনেও হতে পারবেন না। কারণ ফ্যারাও থুথমস, অহমেসের 
 দৌলতেই আজ মিশরের অধিপাঁত। অহমেস তাঁকে বিবাহ করতে স্বীকৃত না 
হলে এই সৌভাগ্য জীবনে তাঁর হত না। 
মুতনেফার্ত সম্রাজ্ঞজীর কক্ষের ঈদকে এক পা এক পা করে এাঁগয়ে বান। 
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নারণরক্ষদের মধ্যে ফিসফিস করে মন্তব্য হয়, দুই রানী গিলে এবারে সলা- 
পরামর্শ করবেন। নিশ্চয় সম্াজ্রশকেও উপেক্ষা করেছেন ফ্যারাও। তাই তান 
এখন দুজনারই শন্রু । 
কয়েকজনের মুখে হাসির অস্পন্ট রেখা ফুটে উঠতে না উঠতেই মালয়ে 
যায়। যে এসব কথা বলছে সে-ই হয়ত গিয়ে লাগিয়ে দেবে কাউকে যে রানার 
দুর্গত দেখে হাসাহাঁস হচ্ছিল । 
মুতনেফাত* জীবনে এই দ্বিতীয়বার অহমেসের কক্ষে প্রবেশ করলেন। এই 
কক্ষের আভিজাত্য অনারকমের । বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত বহু দ্রব্যসামগ্রী এখানে 
রয়েছে যা মিশরের অন্য কোন গৃহে থাকা সম্ভব নয়। এমনাক ফ্যারাও-এর 
দিজস্ব কক্ষেও নেই । অথচ সেখানে গিয়ে অহমেসকেও রাত কাটাতে হয় 
মাঝে মাঝে । পরস্পরের দেহের প্রাতি আকষণণের জন্য অবশ্যই নয় । প্রেমের জন্য 
তো নয়-ই । আর কেউ জানুক বা না জানুক মুতনেফাঁর্ত অন্তত জানে সেখানে 
রাত কাটিয়ে সম্রাজ্ঞীকে প্রমাণ করতে হয় যে তাঁদের দাম্পত্যজীবন কত 
স্বাস্থ্যকর এবং কত মধুময় ॥ এই প্রমাণ প্রভাতকালের অনুষ্ঠানের সময় চোখে 
পড়ে দুই পুরোহিতের, প্রধান অমাত্য এবং আরও কিছ রাজকর্মচারখর । আর 
সেই কথাই সারা দেশে প্রচারিত হয়। 
অহমেসের কক্ষের দুল“ভ বস্তুনিচয়ের প্রাত দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। 
কক্ষে প্রবেশ করতেই দরজার পাশে অসাধারণ সুন্দর এই রোপ্যানমিত জলপান্র 
রাখার উচ্চ আসন। কক্ষের হস্উঈদন্তনির্মিত পালঙ্কের তুলনা নেই । তাতে 
অহমেসের নাম খোঁদত রয়েছে । সেই শয্যার অদূরে একই উচ্চতায় রাখা আছে 
একটি স্বণণনা্ত উচ্চ বেদ । যার ওপর রয়েছে কার্‌কার্ধখোদত আতর- 
দান। অপর পাশ্বে রয়েছে বিদেশ থেকে আনা মূল্যবান কাচ্ঠানামঘত ক্ষুদ্র 
একটি চোঁকি। তার ওপর একটি নীলবর্ণের চমধারের মধো রয়েছে এক মহার্থ 
বস্তু । মুতনেফার্ত অনুমান করতে রা দ্ব্যটি কি। অথচ সেটি দেখাতে 
বলতে সংকুচিত হন। তিনি জানেন,এই আধারের মধ্যে রয়েছে হাঁত্তীত থেকে 
উপহার রুপে প্রেরণ করা লোহার ছোরা। মিশরের ফ্যারাও একটি মান্ত 
লোহনির্মিত দ্রব্যের জন্য হাস্তীতর নরপাঁতিকে অনুরোধ করেনানি। মিশর 
এ পর্যন্ত লৌহের ব্যবহার জানে না । অথচ ধাতুটি খুবই কার্যকর এবং শন্ত। 
পুবশদকের দেশগৃলিকে আক্ুমণের সময় এই ধাতুর কথা জানা যায়। ওই সব 
দেশে লোহার বেশ প্রচলন শুরু হয়েছে । অথচ মিশর এখনো লোহা কিভাবে 
গলাতে হয় তাই জানে না । তাম্রকে পুরুষানুক্রমে দ্রবীভূত করা হচ্ছে যে উত্তাপে, 
দেখা গিয়েছে সেই উত্তাপে লোহা গলে না । তাই হ্ার্তীতর অধীশ্বরকে অনুরোধ 
করা হরোছিল লৌহানার্মত প্রচুর দ্রব্য পাঠাতে এবং লোহা গলানর কৃংকৌশলও 
শাঁখয়ে দিতে । হাত্তীতর আঁধপাঁত অনুরোধ কণ“পাত করেনান। শুধু সৌজন্য 
দেখাতে একটিমান্র লৌহনার্মত ছোরা প্রেরণ করেছেন। সবাই বলাবাঁল করে 
সেজন্য কখনই নয়, লোভ দেখাতে । ওতেই ওদের আনন্দ । একটু ভয়ও হয়ত 
আছে । কারণ মশর লোহার ব্যবহার শিখে গেলে আরও শান্তশালী হয়ে উঠবে । 
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কিছুক্ষণ পূর্বে ফ্যারাও কর্তৃক কার্যত উপেক্ষিতা হবার কথা একেবারে 
বিস্মৃত হলেন মৃতনেফার্ত। পাঁরবর্তে তীব্র কৌতূহল হল লোহার জানিসাঁট 
দেখার। 

[তান বলেন--ওট একবার দেখাবেন ? 

অহমেস মৃদু হেসে বলেন- কেন দেখাব না ? 

[তান এগিয়ে গিয়ে সুদৃশ্য নীলবর্ণের চমণীনার্মত খাপাটি তুলে নেন। তার 
একাঁদকে সামান্য একি হাতল বের হয়ে রয়েছে । সোঁট ধীরে ধারে টানতেই 
কোষ থেকে বের হয়ে আসে । মৃতনেফার্ত সেটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে 
চেয়ে দেখেন। 

--সোনা রুপার মত দেখতে নয়। 

-না। এ জিনিস কাজে লাগে । দর্শনধারী হয় না। এ দিয়ে তীর তৈরশ 
করলে কিংবা তলোয়ার নানালে যুদ্ধজয় আনবা। উল্কা দেখেছ ? আকাশ- 
দেবতা ছখড়ে দেন কখনো কখনো | আমাদের ধাঁরবীর বুকে ঠিকরে পড়ে তার 
দু-এক টুকরো কদাঁচং। 

-শুনেছি। 

-আমি দেখোছ। এই জানিস দিয়ে তৈরী ॥ দেবতাদের দেহ, তাঁদের অস্ম্ন 
এই জিনিস দিয়ে তৈরণ হয়। 

--এর গায়ে এসব কি লেগে রয়েছে ? 

--অমন হয় জল লাগলে । মেজে নিতে হয়। 

খুব একটা সন্তুষ্ট না হয়ে মুতনেফাত বলে-_এর জন্যে এত হাহৃতাশ। 

-হ্যাঁ। আমরা যাঁদ লোহার ব্যবহার জানতাম তাহলে আমাদের কীষকাজ- 
আরও উন্নত হত । আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আরও ভাল হত। 

মৃতনেফাত' বুঝতে না পারলেও চুপ করে থাকে । কারণ কক্ষাটতে দশ“নীয় 
বস্তু আরও অনেক কিছ: রয়েছে । 

অহমেস হঠাৎ বলে--ফ্যারাওকে ওখান থেকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছিলে 
বুঝি ? 

অপ্রস্তুত মুতনেফার্ত বলে ওঠে-না না। সেইসব দিন আর নেই। আম 
কয়েকটি দরকার" কথা বলতে চেয়েছিলাম | দেখা পাই না। আপনিন তো রাতে 
সোজা গিয়ে ও'র শয়নকক্ষে ঢুকতে পারেন । আমার সেই আধকার নেই। 

--কেন নেই 2 তুমিও তোরানী। 

--এটা কথার কথা । তবে অনেক আগে আপাঁন অভয় দিলে অন্তত 
দরকারী কথা বলার জন্য তাঁর কাছে যাওয়া অভ্যাস করতাম । নাহয় ভোর 
হবার আগেই চলে আসতাম । কারণ সেখানে আম ধরা পড়লে ফ্যারাও-এর 
খ্যাতি বাড়ত না। 

সম্রাজ্ঞী বলেন-__আমাদের চেহারার জৌলুষ আর নেই । তোমারও দেখাঁছ 
আমার মতই অবস্থা । একদিন আরশিতে দিনের আলোর মধ্যে নিজের মুখ 
দেখে নিজেই চমকে উঠোঁছলাম । আজ তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারাছ সোদিন্ 
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আমি ভুল দোখাঁন। অনেকাঁদন অন্ধ হয়ে ছিলাম নিজের রূপ সম্বন্ধে। 

- আপাঁন তো এখনো যথেষ্ট সুন্দরী । 

_-যতই সন্দরী হই। বয়সের ছাপ পড়েছে । ফ্যারাও সজীব সতেজ 
অন্পবয়সীদের সংস্পর্শে আসতে চান। আমাদের কাছে নন। একটা উদাহরণ 
দেখবে ? 

-উদাহরণ 2 

--হ্যাঁ, একজন ক্লীতদাসীকে নিয়ে আসব হারেম থেকে । সামান্য 
ক্লীতদাসী। অল্প বয়স। তার রূপের সঙ্গে আমার রূপ মিলিয়ে দেখাব । 

_ক্লীতদাসী যত রূপসদই হোক, আপনার ধারে কাছে আসবে না। 
আপনার প্রাতিদ্বন্বী হবার স্পধাঁ না থাকলেও আপনার র্পের কিছুটা 
কাছাকাছি ছিল আমার রুপ । 

-সে সব অতাঁত দিনের কথা। ভুলে যাও ওসধ কথা । আসল বান্তবকে 
জানতে শেখ । আমি জেনেছি । তোমারও চোখ খুলে দেব আজ । 

বাইরে বোধহয় বালির ঝড় উঠেছে। কারণ ওপরের গবাক্ষপথে আলোর 
তৈজ সহসা অনেকটা কমে গেল। 

অহমেস একজন পাঁরচারিকাকে হাততালি দিয়ে ডাকেন। সে সঙ্গে সঙ্গে 
ছুটে আসে । 

সম্রাজ্ঞী তাকে বলেন-_হারেমের রক্ষীণ-প্রধানাকে ডেকে দাও। 

সে চলে যেতে মুতনেফার্ত বলে--ওকে ডেকে পাঠালেন কেন ? 

-_ক্রীতদাসীটিকে ডেকে পাঠাব । 

কি করে বুঝবেন সে রুপসণ হবে ? 

-তুমি তো জানই হারেমে কুৎঁসত কেউ থাকে না। তাছাড়া আম নাম 
করে ডাকব । 

মুতনেফার্ত বলেন--আপানি ওদের চেনেন ? 

একটু হেসে অহমেস বলে-_না ছ্িনলে চলবে ি করে ? ফ্যারাও যত বড়ই 
হোন, অনেক কিছ আমাকেই দেখতে হয়। আমার মেয়ে হতশেপসৃতকে তো 
দেখছ তুম। যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে সে হবে ফ্যারাও। তাই বলে কি 
হতশেপসূতের আঁধকার চলে যাবে? তার অধিকার চিরকালের । আম 
হারেমের অনেককেই চিনি । চিনতে হয়। 

--ঠিক কথাই বলেছেন । 

নার প্রহরীদের প্রধানা অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সামনে এসে আঁভবাদন 
জানায় । 

অহমেস বলেন-হারেমে তেতা নামে যে ক্লীতদাসী আছে, তাকে ডেকে 
'্রাও তো। 

সে চলে যায় তাড়াতাড়ি । মুতনেফার্ত ঘরের আসবাবপব্রের দিকে দৃষ্টি 
ফেরান । একট হেলান দিয়ে বসার আসন দেখে তিনি আকৃষ্ট হন। এটিও 
হাতির দাঁতের তৈরী, তার ওপর সোনার কাজ করা । মনোমুগ্ধকর-সেই কাজ । 
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-_এটি কোথাকার ? 

- এটা এখানকারই ।॥ বিদেশশ হিকসোসদের মিশরের যে রাজা প্রথম, 
তাড়াতে শুরু করলেন এদেশ থেকে তাঁর নাম কামেস। এই কামেসের বোন 
আর রান ছিলেন যান তাঁকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশ ভালবাসতেন । 
গহকসোসদের সঙ্গে পরপর কয়েকাঁট যুদ্ধ জয় করে তিনি রানীকে ভালবেসে 
এট তৈরী করে 'দিয়োছিলেন। রানী খুব সৌখিন ছিলেন তো । 

-আপনার মত ? 

-তা বলতে পার। 'কন্তু দুঃখ এই যে সৌখনতা মৃত্যু আর বয়সকে 
ঠেকাতে পারে না। তবে হ্যাঁ সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা মরীচিকার সৃম্টি করতে 
পারে গকছ-কাল । 

-আপাঁন বসলেন কামেস রানীকে খুব ভালবাসতেন । 

-বাসতেন বৌক। 

-আপনার শ্বাস হয় 2 

- না হবার কারণ আছে ি ? 

-অতশতকে আমরা সন্দরভাবে দেখতে ভালবাস সম্রাজ্ঞী । দেখবেন 
নজের ভাগনীকেও তান হয়ত আর আগের মত দেখতেন না। রূপে যখন 
ভাটা পড়োছিল। 

অহমেস এ কথার উত্তর দিতে পারেন না। 

একট: পরে রক্ষণ-প্রধানা এসে মাথা নীচু করে দাড়ায় । 

_ক হল? 

_হারেমে আসার পর আজ ফ্যারাও তেতাকফে অনগ্রহ করেছেন । কয়েক 
বছর আগে নীলনদ ভ্রমণের সময় তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন । আজ এতদিন পরে 
বিস্মৃত পেরেছিলেন। 

--ঠিক আছে । অন্য কাউকে নিয়ে এস । কমবয়সী । 

সে চলে গেলে অহমেস দাঁত 'দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে ধরে বলেন- দেখলে ? 

ঠোঁট উলংটে মুতনেফার্ত বলেন--কি আর দেখব ? 

-এবারে কাকে আনে দোখ। বুঝলে তো? রূপের অবশিষ্টাংশ 'নয়ে মনে 
মনে গর্ব করার অর্থ নেই । আসল হল বয়স। 

একটু পরে রক্ষী আর একজনকে সঙ্গে করে এনে কক্ষের বাইরে দাঁড় কাঁরয়ে 
রেখে ভেতরে আসে । 

-আনলে না 

-এনোছ। আপাঁন তো শুধ ক্লীতদাসীই আনতে বলেছিলেন দেবী ? 

হ্যাঁ । অজ্পবয়সী। 

_-এরও বয়স অঞ্প। তবে 'কিছ্‌দিন আগে এর মাথায় একটু গণ্ডগোল 
দেখা দিয়েছিল। এখন ভাল। 

--নিয়ে এস। 

মেয়োটকে সামনে নিয়ে আসা হলে দুই রান? নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দকে 
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চয়ে থাকেন । অহুমেস মনে মনে ভাবেন, তেতার চেয়েও এ সন্দরী। কী সহন্দর 
দহের গড়ন, ছন্দময় ভাঙ্গ। প্রকৃত রূপবতী । দশঘাঙ্গী । চোখ মুখ সব কিছু 
নখত । 

-তোমার নাম কি? 

_-আতেস। 

_-ফ্যারাও তোমাকে ডাকেন না ? 

--অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত স্বরে সে বলে-_না। 

_কেন। তুমি তো অসামান্যা সুন্দরণী। 

_আমি ছোটখাটো নই, আম মিম্টি কথা বলতে পার না। 

দুই রানী বাস্মত হল রীতিমত । অহমেস বলেন কে বলল এ কথা 7 

_-সবাই বলাবাঁল করে । 

_-কিন্তু তুমি তো খুবই র:পবতাঁ। 

_জাঁন। 

_ জান, এ কথা ? 

-হ্যাঁ। তবু আমাকে 

প্রধানা রক্ষী বুঝতে পারে আতেস বেফাঁস কথা বলে ফেলতে পারে। 
এখনো হয়ত সম্পূর্ণ সুচ্ছ নয় । সে তাড়াতাড়ি সম্াজ্জীকে বলে- আপাঁন আজ্ঞা 
করলে আম একে নিয়ে যেতে পারি । 

তার চোখের ভশত চাহনি দেখে অহমেস বুঝতে পারেন সব। তান বলেন 
_নিয়ে যাও। পরে একদিন এর সঙ্গে কথা বলব সময় পেলে । 

আতেসকে নিয়ে গেলে তান মূতনেফার্তকে বলেন-দেখলে তো ? ওরও 
পাত্তা নেই। ওর পাশে আমাকে কেমন দেখতে লাগছিল তোমার সঙ্গে তুলনা 
করেই বুঝতে পারছি। তুমিও নিশ্চয় পেরেছ। তাই ফ্যারাও্-এর সঙ্গে যতটুকু 
কাজের দরকার জোর করে আদায় করে নিও । মন ভোলাতে চেহ্টা কর না। 

মুতনেফার্ত অবাক হয়ে চেয়ে থাকে অহমেসের দিকে । 


কিছুদিন থেকে কানষ্ঞতম রাজপাত্র অমেনমেস নিজের মধ্যে একটা ভাবাম্তর: 
লক্ষ্য করতে থাকে । অনেক কিছ? যেন সে বুঝে ফেলছে যা তার বোঝা উচিত 
নয়। এই ভাবান্তরের স্ষ্ট হয় একদিন হতশেপসতকে লহাকয়ে দুই ভাই 
মিলে একট বিদ্যালয়ে গগয়ে বসার পর থেকে । তারা জানত হতশেপসৃত তার 
[শিক্ষককে 'নয়ে অনেকাদন আগে একাদন গিয়েছিল আর এক বিদ্যালয়ে । এক 
বছর বা দুই বছর আগ্ে। তার পর থেকেই তাদের দুজনার মনে ইচ্ছা জাগে 
তারাও গিয়ে দেখে আসবে একদিন অন্যান্য ছান্তরা কিভাবে পড়াশোনা করে। 
কিম্তু সঙ্গে যাবে কে? এখন একটু বড় হয়েছে । অমেনমেস ঠিক করে তার 
পঁরিচারক পিমাইকে সঙ্গে নেবে । তারা নিজেরাও যেতে পারে। কিন্তু পিমাই 
সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। কারণ সে-ও দেবদেবীর অনেক আখ্যান জানে । যদি 
কিছ? ভুল জেনে থাকে শুধরে নিতে পারবে। বিদ্যালয়ে কখনই ভুল শিক্ষা 
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, দেওয়া হয় না। 

শ্পিমাইকে কথাটা বলতে সে কৃতার্থ হয়ে যায়। এতবড় সম্মান তার কঞ্পনার 
বাইরে ছিল। তাছাড়া বিদ্যালয়ের ভেতরে গিয়ে দাঁড়ানর কথা সে ভাবতেও 
পারে না। খুব কোমল কণ্ঠে সে শুধোয়- আমি ভেতরে যাবার অনুমাতি পাব 
তো? 

_কেন পাবে না? তুমি আমাদের রক্ষণ হয়ে সঙ্গে যাবে । অস্ত নিয়ে যেও। 

মাই ঘাড় কাত করে । 

উয়াচমেস কিন্তু পিমাইকে সঙ্গে নিতে আগ্রহী নয় ৷ তবে ছোট ভাই কথাটা 
উত্থাপন করে ফেলেছে বলে তাকে নিরাশ করতে পারে না। 

হতশেপসত যেখানে গিয়েছিল ওরা দুজনা সেখানে গেল না। অন্য একাঁট 
[বদ্যালয়ে গেল । সূ তখন সবে উঠছে । ছাত্ররা বিদ্যালয় কক্ষে প্রবেশ করতে 
শুরু করেছে । তাদের *অনেকের চোখে মুখের ঘুমের রেশ তখনো কাটোন। 
অমেনমেসের মজা লাগে । সে উয়াচমেসকে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে সেকথা । ওরা 
দুূজনা বাইরে দাঁড়য়ে ছিল। অনেকেই ওদের দেখেছে । ফিম্তু কেউ কোন 
কৌতূহল প্রকাশ করেনি । ভেবেছে কোন নতুন ছাত্র হবে বাঁঝি। 

ওরা বাইরে দাঁড়য়ে থাকে কিছুক্ষণ । ভেবোছিল ভেতর থেকে শিক্ষকের 
কণ্ঠস্বর ভেসে আসবে । কিন্তু শোনা গেল না। ভেতরটা শান্ত, নীরব। 

উয়াচমেস বলে- পড়াশোনা হবে না? 

- বূঝতে পারছি না। 

- পড়াশোনা না হলে শিক্ষকের কাছে গিয়ে অন:মতি চাইব ক করে ভেতরে 
ঢোকার ? গিয়ে লাভই বা কি? 

- তাই তো । মাইকে দেখতে বলব ভেতরটা ? 

ক দেখবে 2 

_-গিয়ে দেখবে ভেতরে কি হচ্ছে । এতগুলো ছাত্র চুপ করে গেল কেন ? 

_দেখুক। 

শপিমাই চলে যায়। একটু উশক দিয়ে দেখে ফিরে এসে বলে- ওরা সবাই 
ঝ*কে বসে কি সব লিখছে । সবার সামনে গোল করে প্যাপাইরাস গোটানো 


রয়েছে। 
উয়াচমেস বলে-_ নিশ্চয় অন্কন শিখছে । লাভ হল না কিছু । অন্য বিদ্যা- 


লয়ে যেতে হবে। 

পমাইকে শিক্ষক দেখতে পেয়েছিলেন । দেখে বিরন্ত হয়ে বাইরে উঠে 
আসেন ওকে ধমক দেবা জন্য। কিন্তু সেখানে দুই রাজপনন্ত্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে 
দেখে বিস্মিত হন। তিনি নিজে একজন সভাসদ । রাজকুমারদের না চেনার 
কোন কারণ নেই। 

গতাঁন বলেন- তোমরা এত সকালে 2 এখানে কেন ? 

উয়াচমেস বলে- আপনার কাছে এসে ছিলাম । 

--আমাকে ডাকলে না কেন ? 
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_আমরা ভেবেছিলাম আপনার বিদ্যালয় কক্ষে বসে প্রাণ আর ধর্ম 
শবষয়ে কিছু শুনব । কিন্তু আপনার কণ্ঠস্বর শুনতে না পেয়ে একে পাঠিয়ে- 
ছিলাম দেখতে । মনে হয় ছাত্রদের আজ অঙ্কন বিদ্যা কিংবা গাঁণত শেখার 
দদন, তাই ফিরে যাচ্ছিলাম ॥ 

_-তাই কখনো হয় ? কম্ট করে এসেছ এতদূর কাহিনী শুনতে । তোমরা 
ভেতরে এস । ওরা না হয় দুপুরে খাবার পরে লেখার কাজ করবে । এখন 
কাহন শোনাব । চল ভেতরে চল । 

গপমাই ইতণ্তত করছে দেখে শিক্ষক বলেন--এই লোকাঁট কে ? 

অমেনমেস বলে--আমার পাঁরচারক । রক্ষণ হয়ে সঙ্গে এসেছে । একে ভেতরে 
দাঁড়াতে দেবেন 2 

-আসুক। 

িমাই-এর মুখ দেখে স্পম্ট বোঝা যায় সে আনলে? অভিভূত । 

ওবা ভেতরে যায় । দেখতে পায় সেখানে অন্তত ন্রিশজন ছান্র বসেছে। 

তাদের ডুকতে দেখে ছান্রেরা কৌতূহল হয়ে উঠলেও তাদের দিকে একবার 
দৃট্টি বুলিয়ে নিয়েই নিজেদের কাজে মন দেয় । 

[শক্ষক তাঁর আসনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেন--তোমরা এখন তোমাদের 
হন্তাক্ষর লেখা বন্ধ রাখ । হন্তাক্ষর আর ীবশহুদ্ধ বানান শিক্ষা দেব দ্বিপ্রহরের 
আহারের পরে । এখন আমাদের দেশের ফ্যাবাও আর দেবদেবী সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
তোমাদের কিছু বলব । তোমরা তো দেখলে, পেছনে দুজনা এসে তোমাদের 
সঙ্গে যোগ দিয়েছে | ওরা দুজনা মহামান্য ফ্যারাও-এর পহ্ত্র। 

কথা শুনেই সবাই একসঙ্গে পেছনে ফেরে । 1কম্তু বেশীক্ষণ নয় । একটু 
দেখেই ঘারয়ে নেয় । রাজকুমারদ্বয় ওদের মধ্যে মুখচেনা কয়েকজনকে দেখতে 
পায় । তাদের সঙ্গে অবশ্য কখনো কথা বলার সুযোগ হয়ান। আরও শৈশবে 
সাধারণ ছেলেদের মত প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বের হয়ে আসত যেসব দিনে ॥ 
খেজুর গাছের নীচে বসে বসে বালি শ্ুুপণকৃত করত তখন এদের মধ্যে কেউ 
কেউ হয়ত তাদের খেলার সঙ্গী হত এখন এরা অনেক বড় হয়ে উঠেছে তাদেরই 
মত । এখন আর যেমন তেমন ভাবে বাইরে আসতে পারে না তারাও । কারও 
নিষেধ নেই অবশ্য । তবু তারা তিন ভাই বোন মিলে গঞ্প গুজবে খেলাধূলায় 
সময় কাটিয়ে দেয় বিশাল প্রাসাদের যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়ে । আর যুদ্ধবিদ্যা কিংবা 
অস্ত্াবদ্যা শিখতে অথবা শিকারে গেলে সঙ্গে থাকে উচ্চপদস্থ কমণ্চারীরা । এই 
বয়সধ ছাত্রদের সঙ্গে এখন আর মেলামেশার সুবোগ পাওয়া যায় না। প্রাসাদের 
উদ্যানে তিনজনে ঘরে বেড়াবার সময় হতশেপস্‌ত মাঝে মাঝে গুনগুন করে 
গানও গেয়ে উঠত । উয়াচমেস একাদন রাসকতা করে বলে ফেলোছিল যে গান 
গাইতে গাইতে একদিন হতশেপসূত নেচে উঠবে । সেই দিন থেকে গাওয়া বন্ধ 
করেছে। উয়াচমেসের শত অনুরোধ সত্বেও তার মুখ দিয়ে গুনগুন শব্দ বের 
হয় না। অনুতপ্ত উযলাচমেসের সামনে তো নয়ই ।সে জানে কিছুদিন পরে আবার 
তাকে অনুরোধ করলে হতশেপসূত না গেয়ে থাকতে পারে না। কারণ সে বয়ে 
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ছোট হলেও তাকে অন্য চোখে দেখে । তার অবাধ্য হতে পারে না। 

শিক্ষক কিছুক্ষণ রাজকুমারদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেন- আম আজ 
কোন গঞ্প কাহিনী তোমাদের শোনাব না । কতকগুলো প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
সবাইকে বলব, যাতে তোমাদের জ্ঞানভাশ্ডার আরও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে । 

উয়াচমেস বলে--বেশ তো । তাই বলহন। 

_তোমরা জান, আমাদের এই দেশ চির গ্রীন্মের দেশ । কিন্ত তোমরা হয়ত 
জান না এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে প্রচুর বৃন্ট হয় । তোমাদের হয়ত 
এখানে বি*বাস করতে ইচ্ছা হবে না। কিন্তু এটা সাত্য। বৃষ্টি আর বৃন্টি। 
গাছপালায় ভর্তি । সে দেশের মানুষেরা মরুভূমি দেখোন । 

ছান্রদের মধ্যে একজন বলে ওঠৈ--তাই কখনো হয় ? 

উয়াচমেস বলে- হয় । আপনার পূুন্ত অহমেস বলোছিলেন আমাদের 1 
একজন পরিব্লাজকের সে তাঁর আলাপ হয়েছিল । 

আবানার পুত্রকে অনেকেই দেখেছে ছাত্রদের মধ্যে । তাই রাজকুমারের কথা 
আঁব*বাস করতে পারে না। কারণ আবানার পতুত্রের প্রতি সবার অগাধ বিশ্বাস । 
তিনি সবার শ্রদ্ধেয় । 

শিক্ষক সন্তুষ্ট হয়ে বলেন- তেমাঁন এমন দেশও আছে, যেখানে তুষার 
পড়ে। ঠাণ্ডা খুব ঠাণ্ডা । সেদেশের আধিবাসীরা পশুর চামড়ার পোশাক 
পরে থাকে । 

এবারে রাজকুমারদ্বয়ের মুখেও বিস্ময় ফুটে ওঠে । 

শিক্ষক বলেন- এটাও সমান সাঁত্য । আমাদের এই দেশে অনেক পর্যটক 
আসেন । তাঁদের মুখে শোনা এ কথা । কিন্তু আমাদের দেশ গরমের দেশ । কারণ 
এই দেশের দেবতা হলেন রা । এখানে বাতাস শুকনো । এখানকার আলো 
অসাধারণ উজ্জল । রা-এর কল্যাণে সূর্যের আলো তাঁর রাজকণয় প্রভাব বিস্তার 
করে রেখেছেন । সেই আলোর হত রূপে কদাচিৎ ছায়াপাত ঘটে। তাই 
আমাদের বালির নশচে প্রোথিত কোন দ্রব্য নষ্ট হয় না। এখানকার মন.ষ্যদেহও 
তার চিরম্তন আবাসে নিশ্চিন্তে বসবাস করে। পার্থব জীবন পারত্যাগের 
পরও ফ্যারাওরা এবং সম্মনীয় ব্যান্তরাই সেখানে সুখী জীবন যাপন করেন। 
সেখানে তাঁদের জন্য রেখে আসা ভোগ্য দ্রব্য ভোগ করেন । সেই চিরম্তন আলয়ে 
তাঁদের ক্রিয়াকলাপ অব্যাহত থাকে । 

[শিক্ষক একটু দম নিয়ে বলেন আসলে বলতে গেলে ফ্যারাও নিজেই তো 
দেবতা রা । যেফ্যারাও যখন জীবিত থাকেন তানই রা-এর প্রত্যক্ষ প্রতীক । 
ফ্যারাও থেকে িচ্ছুরিত রশ্মিই আমাদের দহষ্টিশান্ত দেয় । তান নীচের আর 
ওপরের--উভয় 'মশরকে সের চেয়েও বেশী আলোকিত করেন। জলপূর্ণ 
নশলনদের চেয়েও ফ্যারাও উভয় মিশরকে অনেক বেশী শস্যশ্যামলা করে 
তোলেন । তাঁনই কা--আত্মা। তিনিই খনেমু যানি মনৃষ্যদেহের আকার 
দেন কদম থেকে । তানই দেবা বান্ত যিনি মিশরকে রক্ষা করেন। তিনিই: 
আবার যারা দৃষ্ট তাদের দমনের জন্য সেই ভয়ঙ্কর সিংহাদেবী সেখমেত ॥ 
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তোমরা কখনো তাঁকে অমান্য না করে সর্বদা তাঁর অনুগত থাকবে । তাঁর অনু- 
গতরা উচ্চপদে প্রাতাষ্ঠত হন। আর যারা তাঁকে অস্বীকার করে তাদের জন্য 
শেষ আশ্রয়স্থলর্‌পে একটি সমাধিশ্থলও জোটে না। 

শিক্ষক তাঁর বন্তৃতায় বিরাঁত ঘাঁটয়ে রাজকুমারদ্বয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন-- 
আমি কাহনী শোনাচ্ছি না কোন। আমি ছাত্রদের কিছু ধারণা দেবার চেল্টা 
করছি । তোমরা এসব জান হয়ত, তাই রসহীন বলে মনে হতে পারে। 

এবারে অমেনমেস বলে ওঠে--না না, আপাঁন বলুন । খুব ভাল লাগছে । 
গাজ্প কাহনশীর মতই আকর্ষণীয় । জ্ঞানের কথা মাত্রেই আকর্ষণীয় । 

শিক্ষক মনে মনে ভাবেন, এই রাজকুমারের বয়স এখানকার ছান্রদের সমানই 
হবে। ধিন্তু কথা বলছে পাঁরণত ব্দ্ধর মানুষের মত। ফ্যারাও-এর পৃন্তর 
বলেই বোধহয় এটা সন্ভব। উভয় রাজকুমারের মধ্যে বয়সে ছোট হলেও হয়ত 
এই রাজকুমারই ভাঁবষ্যতের ফ্যারাও হবে । তাই রা-এর সমন্ত ক্ষমতা সপ্ত রয়েছে 
এর মধ্যে । 

_ তোমরা একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমাদের দেবদেবীরা তিন- 
জনে মিলে এক একটি গোত্ঠখ করে থাকতে ভালবাসেন । তাই এ দেশের সব 
জায়গায় দেখতে পারে একাঁট মূল মান্দরের পাশাপাশি দুট অন্য মন্দির । যেমন 
দেখবে ওসিসের সঙ্গে আইসিস এবং তাঁদের পুত্র হোরাস । এই থাঁবস:-এ তো 
দেখতেই পাও অমন রা-এর সঙ্গে মৃত এবং খেনসুকে । নীচের দিকে মেমফিসে 
দেখবে আ'দ দেবতা প্‌টহ-এর সঙ্গে সেখমেত এবং নেফেরতেস। রা অতামকেও 
কেউ কেউ আকাশের দেবতা বলে বিশ্বাস করে । যার যেমন বিশ্বাস। ইনি 
নিজেই নিজের সৃম্টিকতাঁ। দেহের এক একাঁট নাম এ*র মহখ থেকে উচ্চারিত হবার 
সঙ্গে সঙ্গে সোটর সৃভ্টি হয় । আদ সমদদ্র নূন থেকে এর উৎপাত্তি। ইনি আটাট 
দেহের খণ্ডের সৃষ্টি করেন। এই আটাট খণ্ড থেকে চার জোড়া দেবদেবীর 
সৃষ্টি হয়। দুইজন পুরদ্ষ এবং দুইজন নারী । এরা হলেন বাতাসের দেবতঃ 
শু এবং আদ্রতার দেবতা তেফ্‌নৃত/ পৃথিবীর দেবতা গেব এবং আকাশের 
দেবী নৃত। এ ছাড়া ওপসিরিস ও আইসিস এবং সেথ এবং নেফাথসকেও ইনি 
সৃষ্টি করেন বলে অনেকের বিশ্বাস । কারও কারও ধারণা রা আতাস জীব 
সষ্টির জীবাণুর প্রবর্তন করেন। এরপর স্াণ্ট হয় বাতাস এবং আদ্রতা । 
তারপর পৃথিবী ও আকাশ । আর তারপরই দেখা যায় এক ধরনের জাঁব যার 


আকার মানুষের মত। 
[িমাই খুব আন্ডে আন্তে অমেনমেসকে বলে- আম কিন্তু অন্যরকম শুনে- 


ছিলাম । 
[শিক্ষক মাইকে কথা বলতে দেখে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন-- 
ওকে ভেতরে ঢ্‌কতে অনুমাত দিয়েছি কথা বলে 'বিঘ? সৃষ্টি করতে নয় । 
অমেনমেস বলে-_ও বলাঁছল সংষ্টির অন্যরকম এক কাহিনীও ও শুনেছে । 
শিক্ষকের মুখে বিস্ময় । পিমাই-এর দিকে একট; চেয়ে থেকে তিনি বলেন 
--হ্যাঁ। অন্য রকম কাহিনণও রয়েছে । সেখানে রা অতাসের মত আদ দেবতা 


৯১১ 


হলেন থথ । এই কাঁহনীতে বলা হয়েছে থথ নামোচ্চারণ করে করে কিছ দেব- 
দেবীর স:ম্টি করেন। এই দেবদেবারা একসঙ্গে মিলিত হয়ে একটি ডিম্বের জন্ম 
দেন। এই ডিম ফুটেই সূর্যের উৎপাত্ত। এই দেবদেবীরা ছিলেন চারটি পুরুষ 
ব্যাঙ এবং চারটি স্ত্রী সাপ । থথ-এর দেহ মানুষের মত কিন্তু মুণ্ড হল বক্ুচণ্নু 
সারস পাখর মত। তিনি একাধারে ঈশ্বরের উঁজর এবং তাঁর কলমচি। তান 
বংসরের খাতুগযহীল এবং চন্দ্তারকাদের নিধাঁরক করেন। তিনিই অগ্কনশিল্প, 
সংখ্যাতত্ব, হিসাব, ভাষাতত্ব, আইন ও সবোপরি ইন্দ্রজালের আবিষ্কতাঁ। তিনি 
বিবাহ করেন স্বর্গের পূন্তক ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত দেবী সেশাতকে। এই 
সেশাতই স্বর্গের প্রাতাট বৃক্ষের পত্রে পন্রে প্রাতাঁট মানুষের জশবনের 'হসাব- 
নিকাশ লিখে রেখেছেন। 

শিক্ষকের এই কাহিনী শেষ হতেই 'পিমাইকে মাথা দোলাতে দেখা যায়। 
বোঝা যায় সে এই কাঁহনীর কথাই আগে শুনেছে । 

কিন্তু তার মাথা দোলানো বন্ধ হবার আগেই শিক্ষক বলেন--আর একটি 
কাহিনীও চলিত আছে । এই কাঁহন" নীচের অথাঁং উত্তরের রাজধানণ মেমফিস- 
কেন্দ্রিক । এই কাহনীতে আদ দেবতা হলেন প-টহ। তিনি দেবতা অতামের 
চেয়েও পুরোনো । তান অগ্যাধ সমুদ্র নুন-এর সমসামায়ক । এই অতলান্ত 
জলরশ্ম থেকেই অতামের উথান। প্টহ তাঁর অফুরন্ত মানাসক বলে এবং 
চেষ্টায় রা অতামকেও সংম্টি করোছলেন। এই বিবজগতের অন্তরাত্মা এবং 
চিন্তই হচ্ছেন পউহ। তান স্বয়ম্ভু । অন্যান্য দেবদেব* তাঁরই ইচ্ছায় এবং তাঁরই 
বুদ্ধদীপ্ডিতে সৃম্ট। তাঁকে বলা হয় দেবদেবীর আদি ীপতা। তাঁরা সবাই তাঁর 
কণ্ণ থেকে নির্গত হয়েছেন। আর এই মানব জাতি? তারা তাঁর মুখাঁবরর 
থেকে নির্গত হয়েছে। দেবতা পটহ মামর রূপ নিয়ে থাকেন। হাতে তাঁর 
রাজদণ্ড যা শান্ত জীবন ও ছ্ছায়ত্বের প্রতীক। মৃত্যুর পরবতারঁ পৃথিবীতে 
তাঁকে বলা হয় পউহ-সেকের-আসর । এই নামে তাকে দেখা যায় হাঁটু ভেঙে 
উপুড় হয়ে বসা একটি ক্ষুদ্র শিশুরূপে যাঁর দুই হাত দুই কোমরে । কখনো 
তাঁকে কুমীরের পিঠের ওপর দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যায় । সেখানে তাঁর এক- 
পাশে আইসিস এবং অন্যকে নেফাঁথস। তাঁর পণ্চাতে মুনুষ্য'মুখা শ্যেন 
পাঁক্ষ। দেবতা ছোরাস তাঁর হদাপণ্ড, জ্ঞানের দেবতা থথ হলেন তাঁর জিহ্বা । 

কথা শেষ করেন শিক্ষক । তীন প্রথমে রাজকুমারঘয়ের মুখের দিকে তাকান 
এবং তারপরে ছাত্রদের মুখের দিকে । তিনি বুঝতে পারেন তারা সবাই মনো- 
যোগ্ধী। কিন্তু তাদের কারও মুখের ভাবে গজ্প শোনার আগ্রহ বা উৎসাহ 
দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু একজন ছাড়া । সে হল অমেনমেস। 

তাই তাকে বলেন--আমি তো আগেই বলেছিলাম, গঞ্প বলব নামাজ । 
1কল্তু তথ্য জানাব । তাই তোমাদের ভাল লাগেনি । 

আমেনমেস বাধা 'দিরে বলে--আমার যথেম্ট ভাল লেগেছে। লর'্মুঝতে 


গেয়োছ। 
উয়াচমেস কানম্ঠ ভ্রাতা এই কথায় অবাক না হয়ে পারেনা । কারণ 


এ 


ৃ শিক্ষকের কথাগুলো শোনার সময় মনে থাকলেও এখন অনেককিছু তেমন মনে 

নেই। 

সে কোমরকমে বলে-_আমার ধারণা স্পম্ট হল, এইটুকু মানত বলতে পার। 

অমেনমেস বলে--ঠিক বলেছ । এটাও দরকার । কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে 
পারি না। এইসবের মধ্যে আসল তথ্য কোনাট । 

শিক্ষক বলেন--এটা নির্ভর করে নিজের নিজের বিশ্বাসের ওপর । তোমরা 
জান এক এক সময়ে এক এক যুগে দেবতা এক এক রুপ ধারণ করেন। যুগের 
উপযোগণ হয়ে আসতে হয় তাঁদের । তোমরা লক্ষ্য করবে সব কাহিনর মধ্যে 
একটা সাদৃশ্য রয়েছে । মানুষ তো পাঁথবার সাষ্উটর সময় জন্মগ্রহণ করোন । 
দেবতারা অনগ্রহ করে যখন যেটুকু সৌভাগ্যবান মানুষদের বলেছেন আমরা 
ততটুকুই জানি । তাই প্রভেদ থাকা স্বাভাবক । 

অমেনমেস বলে- আমরা ভাঁবষাতে কখনো আপনার কাছে বিদ্যাজনে 
আসতে চাইলে অনুমতি দেবেন ? 

নিশ্চয় । তোমাদের যখন ইচ্ছা চলে আসবে । 

_-আজকের সবটুকুই আমার মনে আছে 

বাইরে এসে িমাই অমেনমেসকে জিজ্ঞাসা করে--প্রভু, আপনার সবটুকু 
মনে আছে ? 

--হ্যা। কেন এ তো সহজ । 

উয়াচমেস নখরবতা ভঙ্গ করে বলে- একটুও ভুলে যাসান ? 

_না। 

উয়়াচমেস ভাই-এর মুখের দিকে অদ্ভুত দম্টিতে চায় । এই মুখ এক একবার 
এক এক দেবতার মত প্রাতিভাত হতে থাকে তার কাছে । বুঝতে পারে যে সে 
এত বিস্মিত হয়েছে যে ভুল দেখছে । 

ভীত হয়ে সে ভাই-এর হাত সজোরে চেপে ধরে ডেকে ওঠে--অমেনমেস । 

--কি হল ? 

_-তুই ঠিক আছিস তো? 

_হ্যাঁ। কেন? কি হয়েছে? 

-না, এমান । 

ধিমাইকে খুব বিষগ্ন দেখায় । উয়াচমেসের মত সেও বুঝতে পারে যে তার 
প্রভুর মধ্যে একটা কিছুর পাঁরবর্তন ঘটে গিয়েছে। সে হঠাৎ দেখতে গায় অমেন- 
মেসের মাথার ওপর একটি আত উঞ্জব্ল গোলাকার চাকতি । সেই চাকাঁত থেকে 
আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। সে ভাত হয়ে পড়ে। কিম্তু পরক্ষণেই দেখে সব 
চবাভাবিক । 

কদিন পরে হতশেপসূতও অমেনমেসের ভাবান্তর লক্ষ্য করে। সে তার 
হাত ধরে বলে- একটু আমার সঙ্গে আসাব ? 


"কোথায় ? 
-স্টল্‌, প্রাসাদের ওপরে যেখান থেকে নগরীর অনেকখানি দেখা যায় । 
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যেখান থেকে দুরে বহুদ্‌রে দিগন্তের দিকে দৃম্টি পড়ে । শুধু বালি আর 
বালি । মাঝে মাঝে এক একটা গাছ গনঃসঙ্গ দাঁড়য়ে রয়েছে । পশ্চিমের 'দকের 
উপত্যকার আভাস মেলে যেখান থেকে, সেই উপত্যকা যেখানে সবাইকে এক- 
দিন যেতে হবে অনন্ত বিশ্রামের জন্য ৷ যেখানে ওসারসের দেখা মেলে । দেখা 
মেলে অনৃবিসের ৷ সবার কা যেখানে 'বচরণশীল । আবার পূরাদকে দৃষ্টি 
ফেললে পুন্ত-এর রাগ্তার হাঁদস মিলবে । ওই রান্তা ধরে কত শত বছর ধরে 
আমাদের দেশের কত লোক সমদ্রপথে গিয়েছে, কিন্তু পুত দেশে কেউ গিয়েছে 
বলে শোনা যায় না। সেই দেশ রুপকথার দেশের মতই রয়ে গিয়েছে । উত্তর 
[দিকে চাইলে দেখা যাবে নুবিয়া যাবার পথ । ওই নুবিয়ায় বহু বছর ধরে 
আমাদের শ্রমিকেরা তাম্রখাঁন থেকে তামা উত্তোলন করে। সেই তামা গাঁলয়ে 
চলেছে আমাদেরই ব্যবহারের নানা সামগ্রী তৈরীর জন্য । আরও ওঁদকে কুশ দেশ 
যেখানে আমাদের পিতা 'ফ্যারাও হয়েই একজনকে 'নযুন্ত করে পাঠিয়েছিলেন 
কুশের রাজপুরুষ হিসাবে, ওই দেশকে সম্ঠ প্রশাসনের আওতায় আনার 
জন্য । ওদেশে রয়েছে সোনার খান । পিতা বুঝোছলেন এই দীর্ঘ দেশকে 
সুশাসনে রাখতে হলে দুই ভাগে ভাগ করার প্রয়োজন । প্রাতাট ভাগের জন্য 
এক একজন উাঁজরের পদ সণন্ট করোছলেন । 

অমেনমেস তার আত পারাঁচত ভাঁগনীর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে ছিল । এ 
যেন হতশেপস:ত নয়। অন/ কেউ । এর চাহনিতে এতখান স্বপ্ন মাখানো সে 
আগে কখনো দেখোন। কথা বলছে যেন নিজের সঙ্গে । পাশের ভাই-এর কথা 
বিস্মৃত হয়েছে । 

হতশেপসত সাম্বত ফিরে পায় একট পরে | ভাই-এর হাত চেপে ধরে বলে 
-যাবিনা? 

_যাব। 

-আঁম বকবক করাছলাম বলে তোর নিশ্চয় খারাপ লাগাছল । 

- খারাপ লাগবে কেন ? দেশের কথা শুনতে আমার সব সময় ভাল 
লাগে। 

--তাহলে তুই আগের মত আমাদের সঙ্গে থাঁকস না কেন? আপন মনে 
ঘুরে বেড়াস | কী যেন ভাঁবস সব সময় । কী ভাঁবস এত ? 

--ভাবনার কি শেষ আছে ? 

--সর্বনাশ, এই বয়সেই এত? যাঁদ কখনো ফ্যারাও হোস তাহলে তো 
ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাবি । 

_ফ্যারাও হতে হলে তোমাকে বিয়ে করা ছাড়া গতি নেই । সেটা যাঁদও 
উয়াচমেস পাকা করে রেখেছে । কিন্তু 

কথাটা বলতে বলতে অমেনমেস হঠাৎ থেমে গেল। তার চোখমখ 
অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে ॥। তাতে অপাঁরসণম বেদনার আভব্যন্তি প্রকাশ পায় ॥ 

হতশেপসূত বলে- থামাল কেন ? উয়াচমেসের সঙ্গে বিয়ে হলে কি হয়েছে ? 
অমন করছিস কেন? মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলাব। তোর মন খারাপ । ফ্যারাও 


৪১৪ 


হতে পারবি না বলে কষ্ট হচ্ছে ? 

না না, ওসব কষ্ট নয়। তাছাড়া আম তো ফ্যারাও হতে চাই না। আর 
উয়াচমেস ফ্যারাও হতে পারলে আমি তোমার মতই আনান্দিত হতাম । 

-চল- ওপরে চল: । 

ওরা দুজনা ওপরে উঠে যায়,যেখানে উঠে ফ্যারাও নিজেও অনেক সময় তার 
রাজধানীর দিকে দৃষ্ট বুলিয়ে নেন। ওরা ভাই বোনেও দম্টি ফেলল চতুর্দিকে । 
তখন বেলা পড়ে আসছিল । তাই পাশ্চমের দিকে যতটা রঙিন পৃবে'র দিক- 
চক্রবাল ততটাই ধূসর | হতশেপসৃত পুন্ত নৃবিয়ার যে সব স্বপ্ন দেখাছল 
ওপরে উঠে স্বচক্ষে তার কিছুই অনুমান করা যায় না। তবে স্বপ্ন দেখায় কোন 
বাধা নেই । অমেনমেস স্বপ্ন দেখে ওদের সবার চেয়ে বেশশ। কিন্তু সেই স্বপ্ন 
দেখতে দেখতে এক একসময় ভাবষ্যতের এমন কিছু দেখে ফেলে যা সত্যে পারণত 
হয়, যা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে । তাই স্বপ্ন দেখতেও ঠার নিদারুণ ভয় । তবু 
কোন এক অজানা শান্ত যেন জোর করে আনশ্চিত ভাবষ্যংটা বর্তমানের মত 
চোখের সামনে স্পম্ট করে তুলে ধরে। সে তখন না দেখে পারে না। তার এক 
এক সময় মনে হয়, দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে আমুদে যান সেই মীন দেবতার 
এই কাণ্ড । এই দেবতা রাস্তার পাথকদের ওপর নজর রাখেন । কোপটাস বন্দর 
পযক্ত তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। সারা পথটা নানান আনন্দের খোরাক 
জুটিয়ে তাদের স্ফৃততিতে রাখেন । কোপটাস থেকে নাক সেই স্বপ্নের দেশ 
পুন্তে যাওয়া যায়, যেখানে বাস করেন এক বিশালদেহা রানী । 

হয়ত মীন দেবতাই অমেনমেসের এই দশার মূলে । কিংবা হতে পারে 
খেনস দেবতার প্রভাবে এমন হয়েছে । খেনসুই প্রকৃত চন্দ্রুদেবতা, থথ দেবতার 
আধিপত্য থাকা সত্বেও । অনেকে বলে চন্দ্রের প্রভাবে মানুষের মন এবং মাথার 
মধ্যে এমন সব বিপরীত কাণ্ড এর জন্য ঘটতে দেখা যায় । যিনিই এ সমস্ত 
করুন না কেন অমেনমেসের মন মাঝে মাঝে বিষাদভারাক্লান্ত হয়ে ওঠে । আর 
সেই বিষন্নতা তার মুখের ওপরে ভেসে শ্গঠে । নইলে আজকাল সবার কাছে ধরা 
পড়ে যায় কেন? আজ যে হতশেপসূত তাকে এই নির্জন প্রাসাদশনর্ষে নিয়ে 
এসেছে, এ নিশ্চয় তারই ফল । 

ওপরে একটি কোণে 'নয়ে গিয়ে ভাইকে পাশে বাঁসয়ে তাকে বলে এবারে 
বল-। 

_-কি বলব ? 

-তুই আমার আগের ভাই অমেনমেস যেন নোস। একেবারে বদলে 
গিয়েছিস। কেন? কি হয়েছে তোর (॥ কী দুঃখ তোর মনে? আমি জানি 
আমাদের কথা শোনার সময় আর ধৈষ মায়ের নেই | কিন্তু আম তো রয়েছি। 
আমাকে খুলে বলতে পারিস। লব দুঃখ এভাবে চেপে রাখতে নেই । বল্‌ । 

অমেনমেস দুহাত দিয়ে মাথার দুপাশটা চেপে ধরে নীচের দিকে মূখ করে 
+কছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে । তারপর সহসা সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে ওঠে 
--না না, আমি কিছুতেই বলতে পারব না । তুমি জানতে চেও না। 
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হতশেপসৃতের উদ্বেগাকুল দৃন্ট অমেনমেসের মুখের ওপর আটকে যায় ৮ 
ভাই-এর আচ্ছিরতা দেখে তার শ্বাস রোধ হয়ে আসতে চায়। বুক ঘন ঘন 
ওঠা নামা করে। অকস্মাৎ তার মনে হয় অমেনমেস নিশ্চয় ভবিষ্যতের কোন 
ঘোর অমঙ্গলের কথা জানতে পেরেছে, যেমন পেরেছিল আবানা-পুত্র অহমেসের 
মৃত্যুর কথা । এই জন্যই তার এই কাতরতা, এই অসহনায় যল্ভরণা । 

ভাইকে নিজের কাছে দুহাতে টেনে নিয়ে সে বলে- হয়ত তুই কোন ভাষণ 
বিপদের সঙ্কেত পেয়োছিস, হয়ত সেই বিপদ আমাদের পাঁরবারে বিপর্যয় ঘটাবে । 
আমরা তাতে খুবই আঘাত পাব। তবু-- 

অমেনমেস মুখ তুলে বোনের মুখের দিকে সোজা দহঘ্টি ফেলে বলে--তবু ? 

তবু কি? 

-তব্‌ যাঁদ বলিস একটা প্রতিকারের পথ খংজে পাওয়া যেতে পারে । 

অমেনমেস দুঃখের হাঁসি হাসে । সেই হাঁস কান্নার মত শোনায় । সে বলে 
স্“্যা অবশ্যম্ভাবী তার কোন প্রতিকার হয় না। 

-হবে না কেন? আমরা দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাব । কাটা গলা যাঁদ 
জোড়া লাগে, তাহলে দেবতার কৃপায় সবই সম্ভব । 

_-ফ্যারাওএএর পিতা আঅমনহোটেপকে আগের মত এনে মসনদে বাঁসয়ে 
দিতে পার $ ফ্যারাওকে তরুণ করে দিতে পার ? 

অধৈর্য হতশেপসত বলে-াকিন্ত এসব তো ঘটে গিয়েছে । 

-আ'ম যা দেখি তাও ঘটে গিয়েছে । আমি শুধু আগে থাকতে দেখতে 
পাই । তোমাদের কাছে যা ভাবযাৎ, আমার কাছে সেটা অতাঁত। 

-তাহলে আমরা জানতে পারব না। একট চেষ্টাও করতে পারব না ? 
দেবদেবীর কাছে প্রার্থনাও জানাতে পারব না ? সবটুকু কম্ট মনের মধ্যে পুষে 
রেখে তুই দিনরাত ছটফট করাঁব, আর আম এসব দেখেও তোকে সামান্য একটু 
সাহাষাও করতে পারব না? তোর মনকে এতটুকু হালকা করে দিতে পারব না ? 
দরদ দেখাতে পারব না? 

_উপায় নেই। 

সূ আরও নীচে নেমে গিয়েছে । ইতগ্তত' বাক্ষ্ধ দণ্ডায়মান খজ.র বৃক্ষের 
প্রলাম্বত ছায়াগুলো ধীরে ধারে অস্পন্ট হতে হতে এখন সম্পূর্ণ অদৃশ্য 
হয়েছে । পশ্চিমের অন্তহশন মরুঅণল থেকে রান্রর আগমনের বাতা নিয়ে যে 
সমশরণ ধেয়ে আসছে তাতে শৈত্যের স্পর্শ । 

হক্চশেপসৃত বুঝতে পারে ছোট ভাইকে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই। 
বরং তার এই ভবিষ্যৎ-দর্শনকে হেয় কুরে, উপেক্ষা করে, নিজের প্রাতি তার 
অখণ্ড আস্থার ওপর আঘাত হানতে হবে । তাতে যাঁদ কাজ হয়। 

সে হেসে বলে--তুই নিজেকে বিরাট কছহ একটা ভাবছিস। তাই না? 
আগলে তুই তেমন কিছু নোস । কবে একবার তোর একটা কথা দৈবাৎ মিলে 
গিয়েছিল । তুই ভাবাছস সবই বুঝি তেমনিভাবে গিলে যাবে। আমার ধারণা 
তোর মনে অহঙ্কার জন্মেছে । এই অহগকারে স£খের বদলে রয়োছ হথ্তণা | হয়ত, 
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সেই যল্ণাই এক ধরনের সখ তোর কাছে । 

ভগগিনীর কথার মমার্থ তীক্ষ: বুদ্ধির আধকারী অমেনমেসের বুঝতে 
অসুবিধা হয় না । সে হতশেপসৃতের মুখের দিকে দীঘর্ষণ চেয়ে যাকে । তার- 
পর অশ্রুসজল কণ্ঠে তার হাত দুটো চেপে ধরে বলে- না না, অহঙকার নয় । 
সখও নয় । শুধু যন্ত্রণা । বিশ্বাস কর, শুধু যন্ত্রণা । একা একা আর সইতে 
পারি না এক এক সময়। 

_সেইজন্যই তো বলছি, আমাকে মন্ত্রণার ভাগ দে। তাতে তুই কিছুটা 
নিত্কাত পাবি। 

__বলতাম। ধিন্তু তাতে আমার যন্ত্রণা একটু কমলেও তুমি যতখানি 
আঘাত পাবে সেটা সহ্য করা তোমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠবে । 

_ভুলে যাসনে আম হতশেপসৃত । মিশরে হতশেপসৃত খুব বেশণ জন্মায় 
নি। ভবিষ্যতেও জন্মাবে না। তুই যতবড় ভাঁবষাদ্বষ্ঠাই হোস, আমি হলাম 
মিশরের পরবত সম্রাজ্ঞী এবং ফ্যারাও | এটা অবধারত । কেউ খণ্ডাতে পারবে 
না। 

-আর যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে ? 

_-সেও থাকবে । যুপ্মভাবে। আমি সাধারণ মেয়ের মত নই । আমি জানি 
আমার অসামান্য রুপ রয়েছে । তব ৃপচচ্চা কার না । ভালো লাগে না। নারী 
হয়ে জন্মেছি বলে যেট্কু আপসোস রয়েছে, ফ্যারাও হয়ে সেটুকু ঘদঁচয়ে দেব। 
অথচ আমি আমার মোহিনীশল্তি দিয়ে যে কোন পয়ুষকে ক্লীতদাস করে নিতে 
পাবি। 

নাজের ভগিনণকে অমেনমেস ভালভাবে চেনে । কিন্ত সে যে তার নারাত্বের 
জন্য মনঃক্ষুণ্র এ কথা জানা ছিল না। তাই ভাবে, তাহলে বোধহয় একে সব- 
কিছ বলা যেতে পারে । এ সম্ভবত তেমনভাবে ভেঙে পড়বে না। 

সে তখন বলে- একটা কথা তোমাকে বলে দিতে পারি । উয়াচমেসকে বিবাহ 
করার তোমার যত আগ্রহই থাকৃক না কেন, সেই ইচ্ছা জশবনে কখনো ফলবতাঁ 
হবেনা। 

হতশেপসুতের হৃদয়ে প্রবল ঝাঁকি লাগে । চটে ওঠে মনে মনে । অমেনমেস 
বয়স অনৃযায়শ একটু বেশশ পেকে গিয়েছে । 

সে বলে- বেশ তো, ওর সঙ্গে না হলে তুই তো আছিস। ও তোর চেয়ে বড় 
বলে একটা পুরুষালী ভাব ফুটে উঠছে, যা মনকে দোলা দেয়। তুই এখনো 
ঠিক তেমন না হলেও বৃদ্ধ তোর আরও বেশগ এ কথা মানতেই হবে । আর 
তোর এইসব বাতিক আমি সামলে নেব। পাঁরপূর্ণ যৌবনে তুই-ও কম 
আকর্ষণীয় হবি না। 

অমেনমেস বলে- সেই ইচ্ছাও অপূর্ণ থাকবে তোমার । 

হতশেপসুত অমেনমেসের কথার মধ্যে একাধারে দটুতা আর বিষতা ফুটে 
উঠতে দেখে বলে- কি বলাছিস তুই ? কেন হবে না? 

দুই সহোদর ভাই-এর একজনের সঙ্গেও তোমার বিবাহ হবে না। হুকে; 
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ওই রানী মৃতনেফার্তে'র পত্র, আমাদের বড় ভাই-এর সঙ্গে । 

হতশেপসুত হেসে ওঠে । তারপর রেগে গিয়ে বলে--অনেক হয়েছে । আর 
বলতে হবে না। তোরা দুজনা থাকতে ফ্যারাও ওর সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন 
না। বলা আছে তাঁকে । আমি ওকে কিছুতেই বিয়ে করব না। 

অমেনমেস একটু চুপ করে থেকে ধারে ধারে ভাঁগনীর পাশ থেকে উঠে 
দাঁড়ায়। সূর্য একটু আগে ডুবে গিয়েছে । অন্ধকার নেমে আসছে । একটিমাত্র 
তারা জ্লজঙ্ল করছে পশ্চিম আকাশে । একট. পরে একটা একটা করে সমস্ত 
আকাশের চাদরে তারা ফুটে উঠতে থাকবে । শেষে একেবারে ছেয়ে যাবে। 
তারকাময় হয়ে উঠবে আকাশ । 

অমেনমেস গুটি গুটি সিঁড়র দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে হতশেপ- 
সুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে তার হাত চেপে ধরে। 

- কোথায় যাচ্ছিস ?' 

-"নীচে। 

-না। পিমাই তোর সর্বনাশ করছে । ওকে ওর দেশে পাঠিয়ে দেব । 

অমেনমেস চমকে ওঠে | পিমাইকে সে খুব পছন্দ করে। সে কখনো এইসব 
বিষয় 'নয়ে তার সঙ্গে কথা বলে না। একাঁদনই শুধু বলেছিল নজের ভাই 
সম্বন্ধে । তারপর এই বিষয় ওঠাতে চাইলেও সে এাঁড়য়ে যায় । ওকে দেশে 
পাঠিয়ে দিয়ে শাস্তি দেবার কোন অথ" হয় না। সেখানে গিয়ে কীষকাজ করতে 
পারবে না- শ্রমিকের মত খাটতেও পারবে না। একটু পড়তে জানে, লিখতে 
পারে । পাঁরশ্রমের কাজ জানে না। তবে হপ্তাক্ষর ভাল নয় বলে নকলনাবশশ 
করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না । সে মরে যাবে দেশে পাঠিয়ে দিলে । 

তাই ব্যাকুল কণ্ঠে ভগিনীকে বলে-_না না, ওকে পাঠিয়ে দিও না। ও মরে 
যাবে । কোন দোষ তো ও করোন। 

- তোর মাথা খেয়েছে । 

--না। 

তবে বল্‌ মুতনেফাতের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কেন ? 

- আমাদের দুজনার সঙ্গে হবে না বলে। 

--কেন হবে না £ তোরা ফ্যারাও হাব না ? 

-না। 

- বিশ্বাস কার না। 

অমেনমেস এদিক ওদিক চায় ।॥ ভাঁগনীর মসৃণ হাতে হাত বুলিয়ে দিতে 
থাকে । তার হাত দুটি তুলে নেয় নিজের হাতে । 

হতশেপসুত তার রকমসকম দেখে অবাক হয়। সে বলে-ওতে আম 
ভুলছি না। বলতে হবে। 

অমেনমেস তার হাত ছেড়ে 'দিয়ে নীচে নামার 'পিশড়র দিকে ছুটে যেতে 
যেতে বলে__-আমরা দুজনা তখন আর থাকব না। 

হতশেপস্‌তের চোখে বিভীষিকা ফুটে ওঠে । সে যাদও নিদ্পলক দৃষ্টিতে 
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সোপানশ্রেণীর দিকে তাকিয়ে ষাকে কিন্তু কছুই দেখতে পায় না। তার 
চোখের সমনেটা ঢেকে যায় গাঢ়তম অন্ধকারে এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে অনু- 
বিসের মুখ নৃত্য করতে থাকে । 


সবরকম উৎসবই যথাযথভাবে পাঁলত হয়ে চলেছে থুথমসের রাজত্বে । ভোজেরও 
আয়োজন করা হয় অনেক সময় । এই ভোজের আয়োজন উচ্চশ্রেণীর রাজকর্ম- 
চারীরাও করে নিজ নিজ আলয়ে। তবে সব ভোজের সেরা ভোজপর্ব 
অনেকাঁদন হয়নি । সোঁট হল হেব-সেদ ভোজ | ইতিমধ্যে রাজকুমারীর অঙ্গে 
যৌবনের ঢল নামতে শুরু করেছে । অমেনমেসের না হলেও উয়াচমেসের কোমরের 
গছৃলতা কমে সেই হ্বলতা ওপর দিকে উঠে বক্ষস্থল প্রশস্ত করতে শুরু 
করেছে । তারুণোব লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের উভয়ের দেহের নানা স্থানে 
সঙ্গোপনে ৷ ভগনশর মুখশ্রীশ যেমন কোমল ও নম্্ হচ্টে, উয়াচমেসের মহখমণ্ডলে 
তেমনি রুক্ষতা আর উদারতা প্রকাশ পাচ্ছে । অমেনমেসও বড় হয়েছে। তার 
মধ্যে যেটুকু চাপল্য এতাঁদিন তবু দেখা যেত তাও একেবারে হাস পেয়েছে । সে 
অনেক বেশী গন্ভশর, সে অনেক বেশী জ্ঞানবান। তার সঙ্গে কথা বলতে শক্ষক 
হেকাবনেহেহ-এর মনেও সম্ত্রম জাণে আজকাল । কারণ এই ছান্রটি যে আর 
পাঁচজনের মত সাধারণ নয় শিক্ষকতা গ্রহণের গকছাাদন পর থেকেই একথা তান 
উপলব্ধি করতে থাকেন । এখন যেন তিনি নিজেই কোন কোন ক্ষেত্রে হীনমন্যতায় 
ভোগেন, অনুভব করেন যে বিষয়েই তিনি শিক্ষা দেন অমেনমেসের তা অজানা 
নয়। শুধু তাঁকে শ্রদ্ধা করে বলেই মনোযোগের সঙ্গে সবই শুনে যায় । হত- 
শেপসত আর উয়াচমেসও তাদের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতার কথা রর্গীতমত যত্ের সঙ্গে 
শোনে । তারা পাঁচ বছর আগেও অমেনমেসকে দেখেছে বেশ চণ্চল, শিশুসুলভ 
চাপল্যে তখনেই অনেকসময় হেসে উঠত । তারপর একদিন আবানার পাত্রের 
মৃত্যুর কথা না দেখে সহসা বলে ফেলল । সোঁদন থেকেই তার চাপল্যে ভাটার 
টান শুরু হয়ে গেল। মাঝে মাঝেই শ্রম অনেক তথ্যসমৃদ্ধ কথা বলতে আরম্ভ 
করল । তবু ওরা প্রথম প্রথম গুরযত্ব দেয়নি ওকে । কিন্তু এখন আর না 'দিয়ে 
পারে না। 

হতশেপসূত অমেনমেসের সেই ভববিষ্যদ্বাণীয় কথা মাঝে মাঝে ভাবে । তার 
সাহসের অভাব নেই । ফ্যারাও এবং তাঁর অত্যন্ত ঘাঁনষ্ঠ অমাত্যবর্গ এবং রাজ- 
কর্মচারীবৃন্দ সবাই জানে হতশেপসুতের সাহসের কথা । একথাও তারা জানে 
যে সাহসের সঙ্গে বুদ্ধিরও সংমশ্রণ ঘটেছে ওর মধ্যে । তব তার কনিষ্ঠ ভাতা 
কয়েক বছর আগে সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রাসাদশধর্ষে যে কথা উচ্চারণ করে ন'চে 
নেমে এসেছিল, সেকথা ভাবলে এখনো বুক কাঁপে । জ্যেম্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে তার 
শববাহ হবে একথা এখনো ভাবতে পারে না। উয়াচমেস কী সন্দর হয়ে উঠেছে । 
ব্াম্ধও তার তক্ষদ। সেইসঙ্গে সে বীর । অস্প্রাবদ্যায় পারদশী। মৃগয়ায় 
শগয়ে অসম সাহসিকতার পারচয় দেয় । একথা সবাই জেনে গিয়েছে । তার সঙ্গে 
তুলনা করলে মতনেফার্তের পূত্রকে অত্যন্ত মিয়মান ও বিবর্ণ বলে মনে হয়। 
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যদিও সে এখন রীতিমত যুবক ॥ 

তাই তার এক এক সময় মনে হয়, অমেনমেসকে জিজ্ঞাসা করবে, সেই কথা 
কি এখনো সাঁত্য বলে মনে করে সে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় না ॥ 
যাঁদ রূুঢ্ুভাবে শুনিয়ে দেয় যে যা বলেছে সেটা ঘটে গিয়েছে বলে ধরে নিতে 
হবে। কোন প্রাতিকার নেই। 

তবু দিন কেটে যায়। মাস কেটে যায় । বছরও কেটেছে ইতিমধ্যে । তবে 
সেই আহত মনে সময় তার বিস্মরণের আর আবিশবাসের প্রলেপ বুলিয়ে 
দেওয়ায় এখন আর কথাগুলো তীব্রভাবে মনকে নাড়া দিতে পারে না। মাকে 
মাঝে ববং এসব কথা ভুলেই যায় সে। নইলে এত আনন্দ এত স্ফৃর্তি করতে 
পারত না। কিম্তু উয়াচমেসের পাশে বসলে, তার গালের সঙ্গে গাল লাগয়ে 
কার দেহের উত্তাপ বেশশ সেটা পরখ করার সময় তার মনটা মাঝে মাঝে অবশ 
হয়ে যায়। উয়াচমেসেব দেহের উত্তাপ সব সময়েই বেশগ । 'কিন্তু সাঁত্যই যাঁদ 
তেমন কিছ? ঘটে যায় তাহলে এত উষ্ণ দেহ ওাসিসের নিথর দেহের মত শীতল 
হয়ে যাবে । তবে মনের এই অবচ্থা কয়েক মূহৃতের জন্য হয় হতশেপসুতের ॥ 
পরক্ষণেই সব ভূলে যায় ৷ উয়াচমেসের সান্নিধ্য ভালিয়ে দেয় । 

হেব-সেদ ভোজের মত আত বৃহৎ এক অনুষ্ঠানের সমর একথা মনে রাখা 
সম্ভব নয় । আর এই অনচ্ঠান হচ্ছে বলতে গেলে তারই উদ্যোগে । কারণ সে-ই 
সিতাকে মনে করিয়ে দিয়েছে এই অন্চ্ঠানটি তাঁর রাজত্বকালে খুব কম হচ্ছে। 
শেষ কবে হয়েছে হতশেপসুতের নিজেরই স্পজ্ট মনে নেই । অথচ ফ্যারাও ইচ্ছে 
করলে যে কোন সময়ে এই অনষ্ঠানের আয়োজন করতে পারেন । ষত বেশী 
করবেন ততই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে, প্রভাব-প্রতিপাত্ত বৃদ্ধি পাবে । আনন্দ 
আর আসম্ছায় ভরে উঠবে প্রজাদের বুক । উচ্চবর্গের কম্মচারীবর্গ উৎসাহত 
হয়ে উঠবে । 

অনেক বছব পূর্বে মেমাফসে যখন এই উৎসব অন্াষ্ঠিত হত, তখন দেশের 
পূর্বাদকে শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে যে প্রাচীর 'নমাণ করা হয়েছিল সেই 
প্রাচীরকে ভোজপর্ব উপলক্ষ্যে প্রদক্ষিণ করতেন তৎকালণন মিশরের আঁধপাতিরা ॥ 
হতশেপসুত জানে সেকথা | সেই প্রাচীর থীবস-এ নেই । তাই একবার নাক 
সেই প্রাচীরের আদলে একট ছোটখাটো প্রাচীর প্রতশকর্‌পে দনমাণ করে সৌট 
প্রদাক্ষণ করা হয়োছিল । সেই নিয়মই এখনো অব্যাহত রয়েছে 

এই ভোজপর্ব অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল ফ্যারাও-এর মাহাত্বা, তাঁর 
সুস্বাদ্্য এবং দণর্ঘ পরমায়ু 'নাশ্চিত করা । এতে ফ্যারাও-এর পুনর্জন্ম হয় 
এবং তিনি নতুন করে জীবন শুরু করেন। এই পুণ্যাদবসে দেবতারা 
ফ্যারাওকে বলেন--অমাবস্যার পরাদন থেকে আতি সক্ষরভাবে ধীরে ধারে 
চাঁদের যেমন উদয় হয়, তেমান তুমিও আবার নতুন করে জীবন শুরু কর। 

-ভারপর দিনে 'দনে চাঁদের কলার মত তোমারও কলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এগিয়ে 

যাও যোলকলার পাঁরপর্ণতার 'দকে। হেব-সেদ ভোজপবেই এর শৃভ সন 
হোক। 
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এইদিনে ফ্যারাও তাঁর দেহ পুরাকালের মত একাটমান্র বস্তে জাড়িয়ে 
রাখেন । সেই বস্ত্র পাঁরধান করে তান নীরবে দেবতা ওসরিসের জন্ম ও 
মত্যুর অভিনয় একের পর এক করে যান । তারপর মতত্যু ঘটার পর ও1সারসের 
যেমন পুনরু্খান হয়োছল তেমনি আভনয়-রত ফ্যারাও-ও মৃত্যু থেকে বে*চে 
ওঠেন আদিম শান্তি ও সামর্থ্য নিয়ে । এই অনুষ্ঠানের একি বিশেষ অঙ্গ হচ্ছে 
ওসারিস-ন্ভ্ভ নিমাণি করে খজভাবে সেটি স্থাপন করা । এই স্তম্ভ হচ্ছে সেই 
বৃক্ষের প্রতীক যে বৃক্ষ পুরাকালে বিব্লসের বেলাভূমিতে ওসিরিসের 
শবাধারকে ঘিরে বেড়ে উঠে তাকে সম্পৃণ“ ঢেকে ফেলেছিল । 

অবশেষে প্রথম থুথমসের রাজত্বকালে আর একবার হেব-সেদ অনুষ্ঠানের 
দিন এসে গেল । রাজপ্রাসাদের সেই বিশেষ বিশাল কক্ষ সাঁজ্জত করা হল। 
বিচিত্র সব মূল্যবান আসন শোভা পেতে থাকে এই কক্ষে । কক্ষের একদিকে 
সংন্দর স.ন্দর মাঁদরার অসংখ্য পান্র শোভা পাচ্ছে । আঁতাঁথবর্গ কক্ষে প্রবেশ 
করলেই সেইদিকে দৃম্টি পড়বে এবং তারা লোভাতুর হয়ে উঠবে । অন্যকে 
একটি বহুমূলা সুদৃশ্য পদরি আড়ালে সঙ্জিত রয়েছে থরে থরে রাজকীয় 
খাদ্যসামপ্র । 

হতশেপসূত তার দুই ভাইকে নিয়ে সবাঁকছ দেখাশোনা করে । সে তার 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও সঙ্গে নিতে চেয়োছিল । কিন্তু সে মুচাক হেসে সরে যায়। সে 
ভেবেছিল এইদিনে বোধহয় তাকে যুবরাজ রপে ঘোষণা করবেন ফ্যারাও ॥ 
তেমন কথা শুনোছল তার নিজের মায়ের মুখে । দুদিন আগে মুতনেফার্ত 
নিজে তাকে ডেকে বলেছিলেন যে এখনো ফ্যারাও মনাস্থির করে উঠতে পারেন- 
নি। তবে শশঘ্রই ঘোষণা করবেন । তাই সে নিরুৎসাহত । হতশেপসৃত আর 
তার সহোদর দুই ভাই-এর আতি উৎসাহ দেখে তার মুখের সেই নিষ্ঠুর রেখাটা 
মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে থাকে । সে ভাবে এর মধ্যে কোন যড়যন্তর নেই তো? 
ফ্যারাও কি তাকে শেষ পর্যন্ত বাত করবেন ? উয়াচমেসের সঙ্গে হতশেপসত 
যেভাবে মেলামেশা করে তা খুবই ঘনিষ্ঠ পধায়ের ৷ এতে তার মনে ঈষার উদয় 
হয় । নিজেও সে এভাবে মিশতে চেয়েছে । কিন্তু হতশেপসৃত অত্যন্ত ভদ্রুভাবে 
এড়িয়ে গিয়েছে । ওদের দুজনার মেলামেশার একটা বাড়াঁত আকর্ষণ রয়েছে 
বোঝা যায় । যৌবনের আকষ্ণ । মেয়েটার দিকে একবার চাইলে দযান্ট ফেরান 
যায়না । এত রূপও থাকতে পারে । কতাদন কতবার কতভাবে সে একলা 
নির্জনে ওর কাছে আসতে চেয়েছে । নিজের সাহস আর বিরূমের কথা বলে ওর 
মন ভোলাতে চেম্টা করেছে৷ পারোন । অত্যন্ত আলগোছে হতশেপসৃত সরে 
শগয়েছে । আজকাল জের রুপ আর যৌবন সম্বন্ধে সে রশীতমত সচেতন । 
আগের মত আর নেই । অথচ এই রূপের সবটুকু যেন মেলে ধরতে চায় 
উ়াচমেসের চোখের সামনে, তার হৃদয়ের সামনে | উদ্লাচমেসও বেশ সুদর্শন 
হয়ে উঠেছে । ওরা দুজনা মিলে যড়যন্ম' করতেই পারে। আর তেমন বড়ঘন্ম 
করলে সন্তাজ্ঞজীর তো কোন আপাতত থাকতেই পারে না । ফ্যারাও সম্ভবত বিশেষ 
কিছু বলবেন না। সম্রাজ্ঞী অহমেস বরং বেশী করে সহযোগিতা করবেন । 
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৮ 


কারণ ওরা দুজনা তাঁরই গভ'জাত। 

আঁতিথিবৃন্দের সমাবেশের আগেই ফ্যারাও-এর নিজস্ব পাঁরচারকবৃন্দ স্ব স্ক 
স্থানে মোতায়েন হয়ে গেল । তেমান প্রাসাদের পারচারকাদেরও নিজের নিজের: 
গ্থানে বহাল করা হল। তাদের এক একজনের জন্য এক এক ধরনের কাজ । কেউ. 
আতরদান থেকে আতর বর্ষণ করবে আতাথবৃন্দের মন্তকে, তাদের গান্রে। 
কেউ মাঁখয়ে দেবে সুগান্ধ মলম | পরিচারকাবৃন্দ কেশাবন্যাস অনুযায়ী মলম 
এবং আতর লাগয়ে দেবে । এইজাতীয় ভোজে অনেক সময় মহিলারা একাম্ত- 
ভাবে পাশের কক্ষে সরে গিয়ে নতুন করে পরস্পরের বেশভূষা এবং কেশাবনাস. 
করে দেয় । এই'দনে তারা নতুন হার পরে । তারা পৃজ্প বিনিময় করে পরস্পরের 
মধ্যে । এই পুগ্প বেশশর ভাগ সময়ে নীলপদ্ম। নীলপদ্মের কদর মিশরে 
সাধক । 

কক্ষের এক প্রান্তে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে অপেক্ষারত বাদকবন্দ । হারেমের গায়িকা 
ও নত্যপিয়সীরাও সেখানে সমুপদ্থিত। হেব-সেদ ভোজপর্বের সমস্ত আয়োজন 
সম্পূর্ণ । মানাগণ্য আঁতাথবৃন্দ 'নীর্দষ্ট সময়ে আসতে শুরু করে। তাদের 
সবাঙ্গ সুগন্ধে ভাঁরয়ে দেওয়া হয় । আকাশ বাতান মন মাতানো সৌরভে ভর- 
পুর হয়ে ওঠে । মাহলাগণ নানান সাজে সাঁজ্জত হয়ে আসে । তাদের প্রসাধনের 
পারিপাট্য মন কেড়ে নেয়। তাদের হাসি আর চাপল্যে প্রাসাদের ভেতরের 
আঁঙনা ম:খর হয়ে ওঠে । 

সেই সময় ঘোষণা করা হয় ফ্যারাও প্রথম থুথমসের আগমনবাতাঁ। সব 
হাঁস সব উচ্ছৰাস, সব কথাবার্তা এক মুহূর্তে শব্ধ হয়ে যায় । অখণ্ড নীরবতা: 
নেমে আসে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে । এই প্রাঙ্গণের একপাশে একটি প্রাচীর নির্মিত 
রয়েছে মেমাফসের সেই পুরাকালের প্রাচীরের মত । ফ্যারাও একাঁট দশঘ“ এবং 
আত মোলায়েম বস্ল্রে নিজের দেহাটিকে জাঁড়য়ে নিয়েছেন । সেইকালে এখনকার 
মত বৌচন্র্যময় পোশাক আবিক্কৃত হয়নি । তাই ফ্যারাওকে এই সহজ সাজে 
সাজতে হয়। 

ফ্যারাও থুথমসের মুখে সুমিষ্ট হাসি । এই হাঁসি দেখে কমমচারীবৃন্দের' 
চিত্ত স্বভাবতই ভয়শূন্য হয় । এই হাঁসি ফ্যারাও-এর মুখে উদ্ভাসিত হয়ে: 
উঠতে দেখলে অগাঁণত প্রজাদের মনে ভরসা জাগে । থুথমস প্রাচীর প্রদাক্ষণের. 
পর গাঁসাঁরসের ভূমিকায় যথাযথভাবে একে একে সমন্ত আঁভনয় করে যায়।. 
অন্যান্য কুশীলবরাও নিজ নিজ ভূমিকায় প্রশংসনীয়ভাবে আভিনয় করে উপাচ্থিত 
ব্যান্তবর্গকে গ্ুম্ভিত করে দেয়। তাদের মনের গভীর বিশবাস আরও দৃঢ়ুমূল হয় 

ফ্যারাও এরপর বিশাল কক্ষে প্রবেশ করে রানী অহমেসকে পাশে নিয়ে 
সুদৃশ্য স্বর্ণ রৌপ্যখাঁচিত হন্তীদন্তের আসনে গিয়ে উপবেশন করতেই বাদকেরা 
বাজনা বাজাতে শুরু করে । বাঁণা ঝঙ্কৃত হয় । নর্তকীবৃন্দের পায়ের নূপুরও: 
চণ্ল হয়ে বাজতে আরম্ভ করে ঝন্‌ক ঝনৃক। তারা এগিয়ে আসে কক্ষের কেন্দ্র 
চ্ছলে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই কক্ষের হাজার চিরাগ জালিয়ে দেওয়া, 
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এখন শুধু আনন্দ আর আনন্দ । বাঁধভাঙা আনন্দে গা ভাসিয়ে দেওয়া ॥ 
কারণ আজকের এই আনন্দে ফ্যারাও-এর সামনে কেতাদরস্ত হয়ে চলার, 
প্রয়োজন নেই । সবাই আজ মনত, সবাই স্বাধীন । তাই সবহে বাঁধন হারা হয়ে 
ওঠে। তাদের মধ্যে সুরার পান্র নিয়ে ঘোরাঘুার করতে থাকে সংন্দরী 
ললনাগণ । তাদের চোখের আর ঠোঁটের ভাঁজে সরাপানে উদ্বুদ্ধ করার হইাঙ্গত ॥ 
সেই ইগতৈ আত সহজেই ধরা দেয় সবাই । সাঁজ্জত মাহলাদের মধ্যেও সরা 
বিতরণ করা হয়। প্রাতাঁটি নারীর সামনে এসে সুরার পান্ ধরে পাঁরচারিকা- 
বৃন্দ সুমি হেসে বলে--“পান করুন । এই সুরা খুবই উত্তেজক । ও'সারসের 
'প্রয় ছিল এই সুরা ।” নারীদের মধ্যে কয়েকজন একান্তভাবে 'ফিসাঁফস করে 
বলে ওঠে_-“আ'ম উন্মত্ত হয়ে উঠতে খুব ভালবাস । আমি সব ভুলে 
আনন্দের সমুদ্রে ডুবে যেতে চাই |» পরিচাঁরকা আরও একট বেশী ঢেলে দিয়ে. 
বলে, “আপাঁন যথার্থই বলেছেন । এই তো সুযোগ জীবনে কশদনই বা এ 
সুযোগ আসে ।” 
সময় গাঁডয়ে চলে । রাত বাড়তে থাকে । 'দিবাভাগের উষ্ণতা ধারে ধীরে 

হাস পেতে পেতে এক সময় শীতলতার স্পশ“ লাগতে থাকে আবহাওয়ায়। প্রাঙ্গণ 
সংলগ্ন বিশাল কক্ষের নারী পুরুষ সবার চোখের দান্টর তীব্রতা ধীরে ধারে 
কমে আসে । তারা আকণ্ঠ পান করে সব কিছু রাঁঙন দেখতে থাকে । ওদকে 
নর্তকীরা নাচতে থাকে, সঙ্গীতশিল্পীরা গাইতে থাকে সুমিষ্ট বণার সঙ্গে । 
[কিন্তু আতাঁথব্‌ন্দের সেই নাচ দেখার অবস্থা নেই । গান শোনার ফুরসং নেই । 
তারা গিজেদের নিয়েই ব্যন্ত। যাঁদ তারা মিরার পান্ন থেকে কিছুক্ষণের জন্য 
তাদের ওম্ঠ সারয়ে নিয়ে সঙ্গীতের কথাগুলোর প্রাতি কান পাতত, তাহলে 
গানের মধ্যে এই কথাগুলো শুনতে পেত ঃ 

এই আনন্দের দনাঁট উদযাপন কর । 

তোমার নামারন্ধে লাগিয়ে নাও সুমিষ্ট 

সুগান্ধ তেল । পদ্মের পাপাঁড় হোক 

তোমার অঙ্গের স্বষণ। আর তোমার 

ভাগনণ, যান তোমার হৃদয়েশবরা হয়ে 

তোমারই পাশ্বদেশ অলঙ্কৃত করছেন 

তাঁর বক্ষও শোভিত হোক ওই 

একই পুষ্পে। সঙ্গীত ও সুরেলা 

বাদ্য বেজে উঠুক তোমার সামনে । 

তোমার মনকে কর চিন্তামনস্ত 

করে রাখো প্রফুল্ল ততদিন পযন্ত 

যতদিন না সেই বিশেষ দিনটি 

আগত হয়, যখন আমরা সবাই 

এগিয়ে বাই পরম দেশাঁটির দিকে 

যে দেশে নিঃসাড় নিন্তত্খতা বিরাজমান! 
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কেউ শোনে না এই গানের ভাষা । শুনতে চায় না। মাথা ঘামাতে চায় না 
অত। তব তারা ওই গানের ভাব ও ভাষাকে অর্থবহ করে তুলছে । তারা সাত্যই 
ভুলে গিয়েছে ইহজগতের সমপ্ত শঙকা, সমন্ত দুখে কম্ট ব্যথা বেদনার কথা । 
নৃতপটিয়সীদের তোড়ার শব্দ অজ্ঞাতে তাদের মধ্যে আনন্দের ছন্দ সৃষ্টি করে 
সেই আনন্দকে আরও বাঁধন-হারা করে তুলছে। 

কেউ না শুনুক কানিষ্ঠতম রাজপুত্র অমেনমেস কান পেতে থাকে । সে 
সঙ্গীতের কথাগ্‌লো শোনে । ভাবে আজ ফ্যারাও ও তাঁর পারবার পরিজন এবং 
এত বিশিষ্ট ব্যান্তুর মধ্যে তাহলে তাকেই সবচেয়ে বেশী আনন্দ করতে হয় । 
কারণ পাশ্চমের সেই অজানা দেশ, যে দেশ ভ্তথ্ধতাকে সবচেয়ে বেশ ভালবাসে, 
সেই দেশে যাবার আর তেমন দোর নেই তার ৷ তবু সে আনন্দ করতে পারছে 
না। হয়ত পারত যাঁদ সে পরিপূর্ণ যুবক হত । কিন্তু এখনো কৈশোরের শেষ 
সীমায় আটকে রয়েছে' তার বয়স। উয়াচমেস অবশ্য এখন যূবক। কিন্তু 
তারও সময় হয়ে আসছে । তাকে যাদ এখন গিরে সব কথা খুলে বলে আনন্দে 
গা ভাসাতে বলা হয়, তাহলে সে পারবে না। সে বিষ ও ভয়ার্ত হয়ে উঠবে । 
[নিজের নাশ্চত ভাঁবষ্যং জেনে আনন্দ করা যায় না। এরা সবাই আনন্দ করছে, 
কারণ এরা কেউ জানে না কবে এদের শেষের সেইদিন আসবে । সবাই অন্তরের 
মধ্যে একটা আশা জাগিয়ে রাখে যে সে দশর্ঘজাীধা হবে। 

শুধু তাদের জ্যেন্ত ভ্রাতা মুতনেফার্তের পত্র নাশ্চন্ত আনন্দে মাততে 
পারে না আজ । তার ভাঁবষ্যং এখনো আনিশ্চিত হলেও শুধু অমেনমেস জানে 
তারই ভাগ্যে ফ্যারাও-এর পদটি ঝৃলছে। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জানে না তার 
ভাঁবষ্যতের কথা । এখন তাকে গিয়ে বললেও শ্বাস করবে না । ভাববে, ঠাট্রা 
করা হচ্ছে। ভাববে, হেয় করা হচ্ছে তাকে । 'কিন্ভু আপাতদ্‌ন্টিতে তাকে দেখে 
মনে হচ্ছে এতসব মানুষের মধ্যে একমাত্র সেই অনিবার্ধ মৃত্যুর দিকে এক পা 
বাঁড়য়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে । সবার মুখে হাসি। ওর মুখ গম্ভীর । সবার 
চোখে সরলতা, ওর দযান্ট কুটিল । বেচারা নিজের জহালায় মরহে। ভাবছে, 
মসনদ হাতছাড়া হয়ে যাবে । কারণ হতশেপস.ত তার প্রত প্রসন্ন নয়। 

নৃত্য আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছে। আতাথবন্দের অধিকাংশই এখানে 
ওখানে বসে পড়েছে । তাদের পা টলছে। কথা কমে এসেছে । হতশেপসূত আর 
উয়াচমেস পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সব দেখছে । হতশেপসুতের 'মান্ট ব্যবহার আর 
বিগাঁলত ভাব দেখে তো বুঝবার উপায় নেই আজ যে তার ব্যান্তত্ব ও স্বাতন্ত্র্য 


বোধ কতটা প্রখর । 


গায়কেরা গাইতে থাকে £ 
মন্তকে লেপন কর সেই বিশেষ বৃক্ষের আঠালো রস, 


[নিজেকে সাঁজ্জত কর বহুমল্য রতে। 
[বিধাতার বিচিন্ত সৃষ্ট সেই আতি সুগন্ধি 
প্রলেপ দিয়ে নিজের দেহ চিত কর। 
সাধ্যাতশত দ্ুব্য দ্বারা নিজেকে স্ন্দর 
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করে ভূষত কর । আনন্দোজবল মুখে 
এই উৎসব পালন কর । কেউ তার 
দ্ব্যসম্ভার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে না। 
কেউ আর কখনো ফিরে আসে না 
যে একবার চলে গিয়েছে সেই দেশে । 
সুরের সঙ্গে ঝংকৃত হতে থাকে যে কথাগুলি তার অর্থ যতই গড়ে হোক না 
কেন, কেউ কর্ণপাত করে না। সেই কথা আর সেই সুর, নৃপুরের সেই ছন্দ 
আর তাল, আনন্দের পরিবেশকে আরও গাঢ় করে তুলছে মাত্র । কেউনা 
শুনলেও শুধু একজন শুনছে । সবার মধ্যে সেও আছে, কিন্তু সবার চেয়ে 
আলাদা । মনে মনে অমেনমেস একেবারে নিঃসঙ্গ । জানে তার দিন ঘানয়ে 
আসছে । তবু কেউ যখন তার মুখের দিকে দহম্টি ফেলে,সে সামস্ট হাসি হেসে 
সেই দৃষ্টির জবাব 'দিচ্ছে। এই জগত আর সেই জগতের মধ্যে প্রভেদ কিছ 
দেখে না সে । সেখানেও সে সুখেই থাকবে । আরও বেশী সুখ । আরও বেশী 
আনন্দ। তারপর কোনাঁদন হয়ত দেবতা অমন রা-এর সঙ্গে মিশে যাবে । 
হেব-সেদ ভোজপর্বের বাইরের এবং ভেতরের সব অনুষ্ঠান একে একে সাঙ্গ 
হয়। ফ্যারাও এবং সম্রাজ্জীর মনে পাঁরপূর্ণতার আনন্দ । আনান্দত সবাই । 
আতাথবর্গ অত্যন্ত আঁনচ্ছাসত্বেও একে একে প্রাসাদভবন পাররুমা করে চলে 
যায়। দেহকে তারা এখান থেকে ছিনিয়ে 'নয়ে যায় বটে» কিন্তু এই অনুষ্ঠানের 
সুখস্মৃতি বহ্দন ধরে তাদের মনে বাসা বেধে থাকবে ॥ নত্যগশতের সুর 
গুঞ্জারত হতে থাকবে আরও কয়েক পক্ষকাল । 
হতশেপসূত আনন্দন্তরোতে নিজেকে যতটা ভাসিয়ে দিতে পারবে ভেবেছিল 
ততটা পারেনি । উয়াচমেস আর সে তাদের কততব্য সংম্ঠুভাবে করে গেলেও 
তাদের জ্যোম্ঠ ভ্রাতার আচার আচরণে অস্বাশ্তবোধ করেছে । রাজকুমার হয়েও সে 
নিজেকে ফ্যারাও-পুত্রর্‌পে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়নি । অথচ আজকের দিনটিতে 
ছল শ্রেষ্ঠ সুযোগ । তার মনোভাব দেখে মনে হাচ্ছল এই প্রাসাদের সে ষেন 
কেউ নয়। এমাঁনতেই সে চাপা এবং*কথাবাতয়ি প্রমাণ মেলে সে বেশ কুটিল 
স্বভাবের । তবু আজকের দিনটি একটি ব্যতিক্রম । এইদিনে নিজেকে ছোট 
দুঃখ, ছোট কষ্ট আর দূভাঁবনার উধের্ব নয়ে যাওয়াই নিয়ম । 
আর একজন হল তার্দের ছোট ভাই অমেনমেস । তাকে বাইরে থেকে দেখতে 
বেশ স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে । সবার সঙ্গে হেসেছে, কথা বলেছে । তবু 
হতশেপসৃতের দৃম্টি এড়ায়নি তার একাকীত্ব । বারেবারে এসে তার হাত 
ধরেছে । কাঁধে হাত রেখেছে । সেও ভগিনীর কাঁধে রাখা হাতে চাপ দিয়েছে, 
হাঁস ফটয়েছে মুখে । তবু বীণার কোন একটি তার যেন টিলে হয়ে 
গিয়েছিল । হাদিস না পেলেও অনুভব করেছিল হতশেপসুত ॥ সবাই চলে গেলে 
সে তাই পিতামাতা, এমনাঁক উয়াচমেসের কাছে না গিয়ে অমেনমেসের হাত ধরে 
তাকে নিয়ে তারই কক্ষে প্রবেশ করে। 
অমেনমেস প্রশ্ন করে--আমার সঙ্গে এলে যে? 
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__কি হয়েছে তোর ? 

ম্লান হেসে অমেনমেস উত্তর দেয়--1ক আবার হবে ? কিছ? হয়নি তো 

- আমি জানি কছহ একটা হয়েছে। 

অমেনমেস চুপ করে যায় । 

- সেই প্রাসাদশগর্ষে যা বলোছিলি এখনো তা সত্যি বলে ভাবিস ? 

অমেনমেস জবাব দেয় না। 

হতশেপসত জানে ইচ্ছা না হলে ছোট ভাই-এর মনের কথা জানা অসম্ভব । 
হয়ত সেদিনের সেই অবান্তব কঞ্পনার সঙ্গে আরও কোন নতুন কজপনার 
সংযোজন ঘটেছে ইতিমধ্যে । তাই তার চিন্তা দূর করার প্রয়াসে সে বলে-_ 
একটা গজ্প বলাব 2 তোর গল্প অনেকাদন শুনান। 

_-এত রাতে । শুতে যাবে না ? 

-না। তুই কেমন একা একা ছিলি । আমার ভাল লাগছিল না। 

অমেনমেস কোন উত্তর দেয় না। 

-বল- একটা গল্প । একটা খুব ভাল গল্প । 

_ সাঁত্যই যদ শুনতে চাও বলতে পার । 

_-সাঁত্যই শুনতে চাই । 

- তোমাকে সবাই খোঁজ করতে পারে। 

হতশেপসুত উয়াচমেসকে বলে এসেছে যে সে এখানে থাকবে । 

সে বলে- কেউ আমায় খোঁজ করবে না । গল্পটা শুনেই চলে যাব । 

_ শোন তবে । খুব সাধারণ গল্প কিন্তু । রাজকুমারের কথা । 

-বল। 

_বহাদন আগে এক রাজা ছিলেন । তিনি অপনৃত্রক ছিলেন । তাই দেব- 
দেবীর কাছে প্রার্থনা করলেন একটি পুত্রের জন্য । তাঁরাও তুষ্ট হয়ে বর দিলেন 
রাজার একাঁট পুত্রসন্তান হোক | রাজা রানে রানীর সঙ্গে শহলেন এবং রানগ 
অন্তঃসত্বা হলেন । তারপর যথাসময়ে নিদিষ্ট মাসে রানী একটি পুত্রসন্তান 
প্রসব করলেন । এরপর দেবী হথোর এলেন শিশুর ভাগ্য নিধরিণ করতে । 
হথোর দেবীকে নিশ্চয় তৃমি জান। 

হতশেপসূত একটু '"দ্বিধাজড়ত কণ্ঠে বলে-জানি। তোর মুখেই 
শুনেছিলাম । তবে তুই আর একবার একট; স্পন্ট করে বলে দে। 

--হথোর হলেন নত-এর পযায়ের । আকাশ । হোরাসের আশ্রয়স্থল ।॥ কারণ 
তাঁর মা দেবী আইসিস যখন স্বামীর শবাধারের খোঁজে নানা দেশে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন তখন তাঁর ছেলে হোরাস বুটোর তত্বাবধানে থাকলেও হথোর তাঁকে 
দুধ দিয়ে মানুষ করেছেন । তুমি তো জানই তাঁর মুখ গাভীর মত । দুটো শিং 
রয়েছে । দুই শিংএর মাঝখানে গোলাকার দ্রব্য । আহীসস আর মুত-এর অনেক 
গুণাবলী রয়েছে তাঁর মধ্যে । তান সৌন্দর্য ভালবাসা আর আনন্দের দেবী । 
[তান পৃথিবীর মঙ্গণ করেন একথা তোমার অজানা থাকতে পারে না। 

_না। অনেকদিন আগে তোর মুখেই শুনোছিলাম । সেদিন আবানা- 
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পত্রের মৃত্যু হয় । তবে এবারে ভাল করে জেনে নিলাম । কিন্তু হথোর এসে 
রাজপুল্লের ভাগ্য সম্বন্ধে কি বললেন ? 

_-ভাল বললেন না। বললেন, রাজপনুন্রের মৃত্যু হবে কুমীর, সাপ বা কুকুরের 
দ্বারা । রাজপযত্রের কাছেপিঠে যারা ছিল তারা শুনল একথা । তারা রাজাকে 
সেকথা জানাতে তান মমহিত হলেন । তারপর তান এক পবরতশীর্ষে একটি 
দুর্গ নিম্ণি করলেন। সেখানে অনেক দাসদাসশ নিযুন্ত করলেন । প্রাসাদের 
যাবতীয় ভাল ভাল দ্রব্য সেখানে পাঠালেন । তারপর শিশুকে সেখানে রেখে 
আদেশ দিলেন, তাকে কখনো যেন দুগের বাইরে না আনা হয়। 

এরপর শিশু একট একটু করে বড় হতে থাকে । সে একট দীর্ঘকায় হতে 
একাদন দুগ্গের শিখরে উঠল । সেখান থেকে দেখতে পেল একটি বড়জাতের 
কুকুর একজন মানুষের পেছনে পেছনে ছ?্টছে। রাজপনুত্র তার পাঁরচারককে প্রশ্ন 
করে-_“ওই লোকটির পেছনে যে জন্তুটা ছুটছে ওটা ফি ? পাঁরচারক বলে-- 
“ওটা কুকুর ।” রাজকুমার বলে-_-“আ'ম একটা চাই ওই জিনিস।» পাঁরচারক 
তখন রাজার কাছে গিয়ে রাজকুমারের বায়নার কথা বলল । রাজা তাকে তখন 
একটা কুকুরের বাচ্চা এনে দিতে বললেন। সে তাই করল। 

এরপর অনেকদিন কেটে গেল। রাজকুমার আরও বড় হয়ে উঠল। সে 
জানতে পারল কেন তাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই দুগ্গের মধ্যে রাখা হয়েছে । সে 
রাজার কাজে বাতাঁ পাঠাল-_ আমাকে শুধু শুধু কেন এখানে আটকে রেখেছেন । 
আপাঁন জানেন আমার ভাগ্যে ওই তিনাঁটর একাঁট ফলবেই । আম আমার 
ইচ্ছামত চল আর না চলি বিধাতা তাঁর ইচ্ছা পুরণ করবেনই। 

তখন রাজার ইচ্ছানুযায়ী রাজকুমারকে নানা রকমের অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত 
করা হল। তাকে নিয়ে যাওয়া হল রাজ্যের পৃব সীমান্তে । একাট অশ্ব দেওয়া 
হল ভাল দেখে। তারপর একজন বয়োজ্োষ্ঠ পারচারক দুঃখ ভারাক্কান্ত কণ্ঠে 
পূব দিগন্তের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলে--তাহলে আপনি ওদিক পানে 
চলে যান। আপনি আজ সম্পূর্ণ মন্ত--বন্ধনহীন । 

রাজপ-ত্রের একমান্র সঙ্গী তার কুকুর ৷ সেটি বড় হয়েছে অনেক । রাজপন্ত 
অত্যন্ত আনন্দচিত্তে পবতের পর পবত আঁতন্রম করতে থাকে । কৃককটিও তার 
অ*বকে অন:সরণ করে। পাহাড়ের যত খেলা সে আয়ত্ত করে ফেলে । পর্বত 
আরোহণও । তারপর একাঁদন ঘুরতে ঘুরুতে এসে উপছ্ছি- হয় নাহারান্না 
দেশের রাজার সামনে । এখন এই নাহারাম্না দেশের রাজার একটি মান্র কন্যা 
ছিল । তান সেই কন্যার জন্য একাঁট গৃহানিমণি করলেন যার জানলা মাটি 
থেকে অনেক উচ্চুতে। তারপর তিন সব রাজ্যের রাজপূত্রদের আমন্ত্রণ জা'নয়ে 
বললেন--“যে ওই দেওয়াল বেয়ে জানলার কাছে পৌছতে পারবে তার সঙ্গে 
আমার কন্ঠার বিবাহ দেব।” রাজকন্যা অপরদ্পে সুন্দরী । সুতরাং রাজপুন্রদের 
চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু প্রায় অসম্ভব এই প্রয়াস কারও দ্বারা সফল হল না। 
সেই সময় «ই রাজকুমারকে অন্যান্য রাজপ,্রদের চোখে পড়ল। তারা তার 
সন্দর চেহারা দেখে আগ্রহভরে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে--“তুমি 
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কোথা থেকে আসছ ? রাজকুমার অসত্য উত্তর দেয়। বলে--.“আমি মিশরের 
এক রাজ কর্মচারণর পত্র । আমার মায়ের মৃত্যু হলে বাবা আবার বিয়ে করেন। 
আমার সং মা আমাকে ঘণা করেন। তাই পালিয়ে এসোছ।৮ কথাটা শুনে 
কুমাররা সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে জাঁড়িয়ে ধরে আদর করে । 
রাজকুমার তাদের কাছ থেকে জানতে পারল 'ি জন্যে তারা সবাই 
নাহারান্নার রাজধানগতে এসে মিলিত হয়েছে । শুনে তার মনেও রাজকুমারীকে 
লাভ করার ইচ্ছা জগল । তারপর কুমারেরা প্রাতিদিনের মত সেই দিনও রাজ- 
কুমারীর জানলার নীচে গিয়ে জড়ো হল । আরে এই সদ্য আগত কুমার দূরে 
দাঁড়য়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করতে লাগল । সেই সময় সে লক্ষ্য করে জানলায় 
দাঁড়য়ে রাজকন্যা তারই দিকে এক দ-ন্টে চেয়ে রয়েছে। 
কিছুক্ষণ পরে অন্যান্যদের সঙ্গে রাজকুমারও গিয়ে দাঁড়াল জানলার নীচে । 
সে সামান্য চেম্টাতেই রাজকুমারশীর জানলার নীচে পেশছে যায়। রাজকুমারীর 
মুখ উৎসাহ ও উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে । সে দ:বাহু বাড়িয়ে কুমারকে চেপে 
ধরে তাকে চুম্বন করে। 
অন্যান্য কুমারেরা তখন রাজাকে আনন্দ দেবার জন্য তাঁর কাছে সুসংবাদ 
বয়ে [নিয়ে যায়। বলে--“এতাঁদনে একজন রাজকন্যার জানলায় গিয়ে 
পেণীছেচে ।” রাজা তখন প্রশ্ন করেন_-“কোন রাজ্যের রাজপুত্র সে 2 ওরা 
বলে-_-“সে রাজপুত্র নয়। মিশরের এক রাজকমণচারীর পত্র । :সং মায়ের 
অত্যাচারে আতম্ঠ হয়ে পালিয়ে এসেছে ।” 
শুনে নাহারাল্নার রাজা রাগে আঁশ্নশমাঁ হয়ে উঠলেন। বললেন-_“আমি 
মিশরের উদ্বাস্তুর হাতে আমার কন্যাকে সমর্পণ করতে পার না। সে তার 
নিজের দেশে ফিরে যাক ।” কুমারেরা তখন রাজার আদেশ গিয়ে শোনাল রাজ- 
কুমারকে । 'কন্তু নাহারাম্লার রাজকন্যা মিশরের কুমারকে দু'হাতে জাঁড়য়ে ধরে 
বলে-_-“না। রা-হবমচিসের নামে শপথ করে বলছি, একে যদি আমার কাছ থেকে 
[নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আম আমরণ খাদ্য পানীয় ছুই গ্রহণ করব না।» 
অন্যান্য কুমারেরা তখন রাজকন্যার প্রাতক্রিয়ার কথা রাজাকে গিয়ে জানাল । 
রাজা তখন রাজকুমারকে হত্যা করার জন্য ঘাতক পাঠালেন । রাজকুমারী দ্‌ঢ়- 
ভাবে বলে--“আজ যদি একে হত্যা করা হয়, তাহলে হে সূর্ধদেবতা, তার 
আগে আমই মৃত্যু বরণ করব। একে ছাড়া আম একদণ্ডও বাঁচব না ।” 
রাজা একথা শুনে শুম্ভিত হলেন। তান এমন ভালবাসার কথা কখনো 
শোনেন 'নি। তান অনন্যোপায় হয়ে কন্যাকে রাজপতুত্রের হচ্ডে সমর্পণ করলেন । 
শুধু তাই নয়» তীন তাকে চুম্বন করলেন, আলিঙ্গন করলেন এবং শেষে একই 
প্রশন করেন-*“তুমি কে ?” রাজকুমারের সেই একই উত্তর । রাজা তাকে অনেক 
ভূসম্পাত্ত ও গো-সম্পদ দান করলেন । অনেক পাঁরচারক দিলেন যাতে কন্যা 
সুখে থাকে । 
ফিছদন আনন্দে কাটিয়ে রাজকুমার তার ভাগ্যের কথা রাজকন্যাকে বলে। 
ধানে রাজকন্যা ভাত হয়। বলে--“সাপ বা কুমীর তো নেই এখানে । তুমি 
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তোমার কুকুরটাকে মেরে ফেল । রাজকুমার বলে-_-“ওকে আমি এতটুকু বয়স 
থেকে বড় করে তুলেছি। ওকে মেরে ফেলা অসম্ভব । আমার আপদে-বিপদে, 
আমার সুখে-দঃখে ও আমার সঙ্গী 1৮ 

রাজকুমারাঁ আতীঙ্কত হয়ে বলে--“তাহলে ?” 

অমেনমেস এখানে থামে । ভগিনীর মুখের দিকে চেয়ে হাসে । 

হতশেপসৃত বলে- তারপর ? 

-_-তার পরেরটুকু ক্পনা করে নাও। প্যাপাইরাসের বাকী অংশ ছিড়ে 
যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত কি হল জানা যায় 'ন। 

হতাশ হতশেপসৃত বলে ওঠে_তাই কখনো হয় ? গঙ্গের একটা শেষ 
থাকবে তো 2 

_-কি হলে ভাল হত বলে তোমার মনে হয় ? অনেক বয়সে দুজনার মৃত্যু 
হলে ? 

_-নিশ্চয় । 

--তা হয় না। তাহলে পথিবশতে বৈচিত্র্য থাকবে 'ি করে? সবাই একঘেয়ে 
হয়ে যাবে। 

_-তবে কি রাজকুমারের মৃত্যু হল ? 

-_হতেই হবে । হথোরের ভাগ্যনির্ণযয় কখনো মিথ্যা হতে পারে না। 
প্যাপাইরামের ওই অংশ ছিড়ে গেলেও পাঁরণাঁত অনা রকম হতে পারে না। 

-_কি ভাবে মরল রাজকুমার | কুমীরের হাতে ? 

_না। একটা জিনিস লক্ষ্য করান, রাজকুমার কোন্‌ বয়সে মারা যাবে 
হথোর দেব সে কথা বলেন নি। 

হতশেপসুত আগ্রহভরে বলে ওঠে- হ্যাঁ, তাই তো? 

-আমার কিন্তু দৃঢবি*বাস স্পম্ট করে হথোর দেবী না বললেও অকাল- 
মৃত্যুর ইঙ্গিত 'দিয়েছেন। মনে হয় কুকুরটা একাদন হঠাৎ পাগল হয়ে গেল । 
রাজকুমারী কিছ: খাইয়ে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল । সেই বিষে কুকুরটা 
না মরে পাগল হয়ে গেল। তারপর রাজকন্যার চোখের সামনে প্রভুর ওপর 
ঝাপিয়ে পড়ল অত বড় কুকুরটা । 

ব্যথায় যন্ত্রণায় হতশেপসূতের মুখ থমথমে হয়ে ওঠে । সে নিজের কক্ষে 
যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় ৷ দুপা এগিয়ে থেমে যায় । ঘরে অমেনমেসের পাশে 
এসে দাঁঁড়য়ে প্রশ্ন করে-_ এত গল্প থাকতে এই গঞ্পপ করলে কেন আজ |! 

-_ বলতে চাইছিলাম ভাবতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না। তুমি হয়ত আমি 
একদিন সম্ধ্যায় কি বলেছিলাম সেকথা ভুলে গিয়েছ। কিম্তু ভুললেও যা 
আঁনবার্য তা কখনো মিথ্যা হয় না। 

হতশেপসূতের বুকের ভেতরে কেপে ওঠে । 

অমেনমেস খুব ধারে ধারে রজনীর নিশ্তত্ধতা যাতে 'বাঘুত না হয় সেই- 
ভাবে বলে--আর তিন চার বছর পরে অনা এক হেব-সেদ অনুষ্ঠানের দিন 
ফ্যারাও তোমাকে আর মতনেফার্তের ছেলেকে একসঙ্গে তরি সহ-শাসক বলে 
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ঘোষণা করবেন । 

_কেন, উয়়াচমেস তো আছে । 

অমেনমেস কোন কথা বলে না। মাথা নীছু করে থাকে । 

হতশেপসূত তার মুখের দিকে চেয়ে কিছ বলতে পারে না। ধীরে ধারে 
কক্ষ ত্যাগ করে। সদ্য সমাঞ্ধ হেব-সেদ অন্ষ্ঠান ব্যান্তগত ভাবে ফ্যারাও-এর 
পক্ষে নিশ্চয় শুভ হবে । কিন্তু তার নিজের জীবনের পক্ষে এর কোন মঙ্গলজনক 
প্রভাব পড়বে বলে মনে হচ্ছে না। বরং অশুভের সঙ্কেত পাচ্ছে সে। 


উয়াচমেস বলতে গেলে একট. আঁভমান বশেই একলা একাটি অন্বশকট নিয়ে 
প্রাসাদ থেকে বোরয়ে পড়োছল । হেব-সেদ ভোজের পর থেকে ছোট ভাই অমেন- 
মেস নিজেকে গাঁয়ে নিয়েছে । শিক্ষক হেকারনেহেহর সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা 
হয় না অমেনমেসের । হয়ত অনেক পিক? বেশী জানে সে। তাই বলে অমন 
একজন মাননীয় ন্যন্তির কাছে না আপার অর্থ পরোক্ষে তাঁকে অসম্মান করা । 
আর অমেনমেসের দেখাদেখি হতশেপসৃতও আজকাল কেমন হয়ে 1গয়েছে । ছোট 
ভাই-এর পেছনে পেছনে বেশশর ভাগ সময় ঘুরে বেড়ায় । যেন তার চোখের 
আড়াল হলেই অমেনমেস অদৃশ্য হয়ে যাবে । এইসব বাড়াবাঁড় ভাল লাগেনা 
উয়াচমেসের । সে বলে দেবে হতশেপসতকে যে তাকে আর বিয়ে করবে না। 
ফাযারাও সে হতে চায় না। ফ্যারাও হবার জন্য যে ভীষণ ভাবে লালায়ত সেই 
বড় ভাইকেই যেন বিয়ে করে ? আগে বয়স কম ছিল, অনেক কিছু বুঝতে 
অসুবিধা হত তার । কিন্তু এখন বুঝতে পারে । হেব-সেদ পর্বের পর থেকে 
বড় ভাই মনমরা । ভেবোছিল জাতি অভ্যাগতদের সামনে ফ্যারাও বুঝি তাকে 
সহ-শাসক বলে ঘোষণা করবেন। এই গোপন কথাটা এখনো গোপনায় 
থাকলেও সবাই জেনে গিয়েছে । মৃতনেফাতের কোন এক পরিচারিকা মাতা- 
পুত্রের মধ্যে কথোপকথন শুনে এই ক্ষাতটুকু করে ফেলেছে । ক্ষতি আর কি? 
শুধু একটুখাঁন কৌতুকের সৃষ্টি । উয়াচমেল জানে, ফ্যারাও-পাঁরবারের বেফাঁশ 
গকছন প্রকাশ হয়ে পড়লে রেশটা একটা মজাদার আলোড়নের সৃষ্ট হয়। তা 
নিয়ে যে আলোচনার সং্রপাত হয় তার ঢেউ ধারে ধারে প্রাসাদ পেরিয়ে প্রথমে 
রাজপথ, তারপর বালকাময় প্রান্তর শডাঁঙয়ে নীলনদের পঁলিমাটি সমৃদ্ধ 
শস্যক্ষেত্রের রোদে-পোড়া চকচকে দেহ-ওলা পারশ্রঘশ মান্ষদেরও আলোচনার 
বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে । তাদের তখন কণ ধারণা হয় সাধারণ মন-ষ্যন্তরের অনেক 
ওপরে প্রাসাদবাসাীঁ ফ্যারাও-পাঁরবার সম্বন্ধে সেকথা জানতে ইচ্ছা হয় 
উয়াচমেসের । সেই ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন একমান্র হেকারনেহেহ । হ্যা, 
[তিনি অবশ্যই পারেন । পাঁথবীর সমজ্ত ীবষয়ের যাবতীয় ধমাঁয় ও জ্ঞানের 
নবাত্ত তাঁর কাছে বসলে হয়ত হবে না। কম্তু অনেক কিছুই তান জানেন,যা 
প্রায় কেউই জানে না। আজকাল কোনদিন অমেনমেস, কোনাদন হতশেপসূত 
অনুপচ্ছিত থাকে মাঝে মাঝে । হতশেপসূতের নিজের শিক্ষক অসন্থ ও 
অশন্ত হয়ে পড়ায় যে নিয়মিত হেকারনেহেহর কাছে 'শক্ষা 'নতে শ্নরু 
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করেছিল । কিম্তু ভোজপবে'র পরে সবাকছু অন্যরকম হয়ে 'গিয়েছে। হেব-সেদ 
তো মঙ্গল ডেকে আনে বলে শুনেছে সে। তবে কেন এমন হল । 

অনেকটা দূরে চলে এসেছে উয়াচমেস । গ্থানাট বেশ জন । সূর্ধ অনেকটা 
হেলে পড়েছে পশ্চিমের দিকে | সেই'দিকে আনমনা চেয়ে থাকে উয়াচমেস ৷ মনে 
তার অনেক প্রশ্ন জমেছে । সেই প্রশ্নে ভারণ হয়ে রয়েছে তার মন। এক সময় 
সে দেখে একটি কালো মৃর্তির উদয় হয় প্রাম্তরের প্রান্তদেশে । মৃতিটির 
পশ্চাতে সূর্য । তার আকৃতি দেখে মানৃষ বলেই মনে হয় । কিন্তু সবটাই যেন 
মসালপ্ত । যাদ সযের আলো তার সামনে পড়ত তাহলে তাকে পাঁরহ্কার দেখা 
যেত না। মৃতি্টা মানুষেরই । হাত আর পা রয়েছে । চলার ভর্গিও আছে। 
আরও এগিয়ে এলে স্পন্ট বোঝা যায় । তবে সূর্য সামনে থাকলে তার পোশাক- 
পারচ্ছদ সব কিছুই দেখা যেত দূরত্ব আর একটু কমলে । লোকটি একেবারে 
সামনে আসার আগে পযন্তি কিছুই বুঝতে পারা যাবে মা। পারা না গেলেও 
ক্ষতি নেই। কত লোক যাতায়াত করছে । এখান থেকে প্রায় শুকিয়ে যাওয়া 
জলপথে প্রাতাঁদন এখনো পূবের দিকে সমুদ্রে যায় কত মানুষ । রুপকথার 
দেশ, সেই চ্ছুলকায়া রানীর দেশ ওই দিকেই । সাধারণত আরও একট; উত্তর- 
দিকের নগরী কোপটাস থেকে পুবের অন্য দেশও মানুষ যাতায়াত করে । কারণ 
কোপটাসের দেবতা মীন হলেন ব্যবসা-বাণজ্যের আধপতি । তিনি যাত্রীদের 
যান্াপথ সুরক্ষিত রাখেন। তাছাড়া তাদের দেহমন যাতে আনন্দে থাকে 
সোঁদকেও তাঁর সাঁবশেষ নজর | কিন্তু পাশ্চমের পথ সাধারণত শেষ যাত্রার পথ। 
ওই'দিকের দণর্ঘ নিশ্তখ্ধ উপত্যকা ফ্যারাও পরিবারের বান্তিদের শেষ আশ্রয়স্থল । 
ওটি হল মৃত রাজাদের উপত্যকা । ওখানে শখ করে বা আনন্দ স্ফর্ত করতে 
কেউ যায় না। এ লোকাঁট ওঁদক থেকে আসছে কেন ? কারণ নিশ্চয় রয়েছে 
একটা । চলার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খুবই পারশ্রান্ত। 

উয়াচমেস অপেক্ষা করে । মৃতিশট এগিয়ে আসতে থাকে । আরও এগিয়ে 
এসে লোকটি একট; থেমে যায় । মনে হয় তাকেই দেখছে । অ*বশকটের পাশে 
তাকে দেখে একট যেন হতচকিত বলে মুনে হল । অন্য পথে পা বাড়াবার ক্ষীণ 
একট; প্রয়াসও যেন দেখা গেল তার মধ্যে ৷ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত 
করল। বোধহয় বুঝতে পারল, এভাবে এড়িয়ে যেতে সে পারবে না। খুব 
দৃঁষ্টকট্‌ হবে । তাছাড়া শকট 'নয়ে তাড়া করে তাকে ধরে ফেলা সহজ হবে। 
অথার লোকাঁট নিশ্চয় তার পাঁরাঁচত। তাকে চিনতে পেরেছে ওঁদক থেকে 
আসছে বলে । 

হ্যাঁ, লোকটা পিমাই । অমেনমেসের ব্যন্তগত পাঁরচারক | ওদিকে কোথায় 
'গয়োছিল সে ঃ কেনই বা ওকে একা একা ছেড়ে দেওয়া হল? 

পিমাই সম্মুখে এসে আনত হয়ে তাকে অভিবাদন জানায় । 

-কোথায় গিয়েছিলে ? 

আঙুল দিয়ে পশ্চিমের উপত্যকার দিকে দেখিয়ে দেয় সে। 

-কেন ? 
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রাজকুমার অমেনমেস পাঠিয়েছিলেন । 

-কেন পাঠিয়েছিল ? 

_-দুটো পছন্দমত জায়গা ঠিক করে রেখে আসতে । 

বিস্ময় ফুটে ওঠে উয়াচমেসের চোখে মুখে আর কণ্ঠস্বরে--দুটো জায়গা 
বেছে রাখতে ? মৃত্যুর পরের ? | 

-আজ্ছে হ্া। 

_ কাদের জন্য ? 

_-জানি না রাজকুমার । তিনি তো সব কথা খুলে বলেন না। জিজ্ঞাসাও 
করতে পার না। 

_ জায়গা দুটো নিবাচিন করেছ ? 

_হশ্া। 

_-ঠিক আছে। যাও। 

পিমাই উয়াচমেসের বুকের মধ্যে ঝড় তুলে দিয়ে বিদায় নেয় । অমেনমেসের 
আচার-আচরণ দিনাদনই বেশী ধোঁয়াটে হয়ে উঠছে । খুবই রহস্যজনক | সে কি 
এখন থেকেই তার সমাধিস্ছল নিমাণের ব্যবস্থা করতে চায়? অনেক ফ্যারাও, 
অনেক নাগাঁরক এমন করে বটে। সমাধিসৌধ দরশনীয় করে তুলতে অনেক 
সময়ও লোকবলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু অমেনমেস এসব করতে যাবে কেন ? 
সেতো সবে তার কৈশোর আতিক্রম করতে চলেছে । অত শ্রমিকই বা সে পাবে 
কোথায় ফ্যারাওকে না বললে ? তাছাড়া দুটো সমাধিস্থলের অপরটি কার ? 
জিজ্ঞাসা করতে হবে তাকে । 

ধরে ধারে প্রাসাদের দিকে ফিরতে থাকে উয়াচমেস | যেতে যেতে মনে হল 
হেকারনেহেহ-এর গৃহে গেলে মন্দ হয় না। তিনি একটু অপ্রস্তুত হবেন 
[ঠিকই | কিন্তু তাঁকে একান্তে পাওয়া যাবে । প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে । এখন 
তঁকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে লাভ হবে না । যেতেও চাইবেন না। 

হেকারনেহেহ তাকে দেখে অবাক হন । অনেকদিন পরে তাঁর গৃহে এসেছে 
রাজকুমার | তাছাড়া এই অবেলায় কখনো আসোন সে। সাধারণত সকালের 
দিকেই দেখাসাক্ষাৎ করার নিয়ম । কারণ সন্ধ্যায় অধিকাংশ মানুষই সারাদিনের 
পর ভারী খাদ্য গ্রহণের জন্য ব্যন্ত হয়ে পড়ে । তখন বাড়তে আতাঁথ এলে 
অসুবিধার সংঘ্টি হয় ! তবে রাজকুমার বলে কথা । তাছাড়া হেকারনেহেহ-এর 
দেশীয় প্রথায় শুধু সম্ধ্যাবেলায় খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস বিশেষ নেই । জীবনে 
দেশের নানা প্রান্তে, কখনো বিদেশেও তাঁকে যুদ্ধ-ীবগ্রহ কিংবা শাসনকার্ 
পাঁরচালনার কাজে ব্যগ্ত থাকতে হয়েছে । যার ফলে কোন বাঁধাধরা নিয়মের 
বশীভূত হননি তিনি। 

রাজকুমার হেকারনেহেহ্নএর অবস্থা দেখে হতাশ হন। তিনি চোখের 
অসুখে আকান্ত হয়েছেন । এই অসহখটিতে এত বেশন অভ্যস্ত এদেশের মানুষ 
যে রন্তবর্ণ চক্ষ; দেখলে কেউ চমকে ওঠে না। সহানুভাতি দেখাতে গিয়েও মুচাক 
হেসে ফেলে । তারপর বলে- ধরেছে ? 
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শিক্ষকের অবস্থা দেখে উয়াচমেস হাসতে পারে না। হাসতে পারে না তাঁর 
যন্্ণাকাতর মুখের দিকে চেয়ে । দরদীকণ্ঠে শিক্ষককে বলে--খুবই কষ্ট হচ্ছে 
দেখাছ। আমি প্রাসাদে গিয়ে হকিমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি । 

[শিক্ষক হাত তুলে তাকে নিবৃত্ত করতে বলেন- কোন প্রয়োজন নেই । আম 
চিকিৎসককে দেখিয়োছ। কয়েকটা মলম 'দিয়েছেন। ঠিক হয়ে যাবে । যেটুকু 
ভোগার ভুগতে হবে । উপায় নেই৷ 

--আমি তাহলে আজ যাই । 

_না। বস। কেন এসেছিলে ? 

- মনের মধ্যে তো অহরহ অনেক প্রশ্নই জাগে । ভাবলাম আপনার কাছে 
একান্তে বসে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নেব । 

-_বেশ তো। বল। 

-না। এভাবে হয় না। আপাঁন আগে ভাল হয়ে উঠুন । 

- কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বিশেষ কোন জর.রণ প্রশ্নের উত্তর খংজতে তুমি 
আমার কাছে এসেছ । 

না, তেমন কিছ নয়। তেমন গুরুত্বও নেই সেই প্রশ্নের । আমি 
ভাবাছলাম প্রাসাদের ভিতরের িংবা হারেমের অনেক ঘটনার কথা অনভিপ্রেত 
'ছদ্রপথে বোরয়ে আসে বাইরে । কৃষকদের কানে সেইসব ঘটনার কথা আরও 
পল্লবিত হয়ে পেৌঁছোয় । তাদের প্রাতক্রিয়া কিরকম হয় এতে ? 

ছেকারনেহেহ একট: চুপ করে থেকে বলেন--তোমার কি ধারণা ? 

উয়াচমেস গম্ভীর হয়ে বলে__আমার মনে হয় প্রাসাদের আধবাসীঁ, এমনাক 
ফ্যারাও-এর প্রাতিও তাদের শ্রদ্ধা হাস পায়। ভাবে, তাহলে সাধারণ একটা 
গহের সঙ্গে প্রাসাদের পার্থক্য কোথায় ? সেখানেও ঈষাঁ, দ্বেষ, নীচতা সবই 
আছে। 

-তোমার ধারণা ভুল । 

ভু £ 

_হণ্যা। এইসব ঘটনা তাদের, আম্বন্ত করে । তাদের মন ফ্যারাও-এর প্রাত 
আরও সহানুভুতিশীল করে তোলে । ফ্যারাও একাধারে মানুষ এবং দেবতা । 
মানুষের রূপ নিয়ে তিনি প্রজাপালন করেন । মন[ষ্যদেহধারী বলে তাঁর আশা- 
আনন্দ দুঃখকম্ট সবই রয়েছে মানুষের মত । ওসাঁরস দেবতা ছিলেন। অথচ 
তাঁর মৃত্যু হয়েছিল । আমাদের দেবদেবী ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নন। আত 
1নকটের আপনজন তাঁরা । সুখেদুঃখে আমাদের পাশাপাশি রয়েছেন সর্বদা 
ফ্যারাও-এর মত । তাই প্রজারা প্রাসাদের কোন ঘটনায় বিরুপ হয় না। তবে 
অনেকক্ষেত্রে মজা পায়, কৌতুকবোধ করে । 

-আশ্চয। 

-আশ্চর্যের কিছু নেই । আমাদের পুরাণে কি বলে 2 পুরাণে বলে, যখন 
প্ণাথবীতে কিছুই ছিল না তখন গভীর কালো সমন থেকে সূর্য দেবতা রা-এর 
উতান হয়। উঠেই 'তনি সসাগরা ধারব্লীর শাসনভার গ্রহণ করেন । কিন্তু এই. 
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কাজ 'বনা বাধায় সম্পন্ন হয়ান। দীর্ঘাদন ধরে সংগ্রাম চলে তবে শেষ পর্যন্ত 
দেবতা রা-ই জয়যুস্ত হন। আর বিদ্রোহীদের চমুনু নগরণীর চত্বরে তাঁর সামনে 
হাজির করা হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। রা নিশ্চিন্তে মানুষ ও দেবতাদের 
অধিপাতি হয়ে শান্তিতে রাজত্ব করতে থাকেন। যতদিন 'তিনি শান্তশালণ 
ছিলেন, কেউ তাঁর রাজত্ব আক্লমণ করতে সাহস হয়নি । কিল্তু তাঁর যৌবন 
অক্ষয় নয়। যত বয়স বাড়ে তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হয়ে আসে, তাঁর আঁচ্ছসমূহ 
রোৌগ্যে পারবার্তত হয়, তাঁর কেশরা'শি হয় খাঁটি নগলকান্তমাণ, তারপর 
সচরাচর যা অন্যত্র ঘটে থাকে তাই ঘটল। তাঁর বাধ'ক্যের সুযোগ নিয়ে 
চারাদকে বিদ্রোহের দাবানল জলে উঠল । আর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব 
দিলেন কে ? 

_কে? 

হেকারনেহেহ হেসে বলেন-দেবী আহীসস। 

_সাঁত্যি ? 

চোখ আরও লাল হয়ে ওঠা সত্বেও চোখ দিয়ে জল গাঁড়য়ে পড়া সত্বেও তিনি 
একট; হেসে বলেন- হ্যাঁ । কারণ তান সমস্ত মানুষ এবং সমন্ত দেবতা ও 
আত্মাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানবত+ ও বাঁদ্ধমতশী । স্বর্গ ও ধারত্রী সম্বন্ধে 
যাবতীয় তথ্য ছিল তাঁর নখদর্পণে ৷ এমনাঁক রা সম্বন্ধে তান সব কিছুই 
জানতেন, শুধু একাঁট বিষয় ছাড়া । এই 'বষয়ে জ্ঞানের অভাবই তাঁর সাফল্যের 
পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল । সেট হল রা দেবতার গুগ্ধ নাম । কিন্তু সেসব 
হল আলাদা কাঁহনশ । আম তোমাকে বলতে চাইছ যে আমাদের আদ দেবতাই 
বার্ধক্য ও মনুষ্যসুলভ দুর্বলতার উধের্ব নন । সুতরাং ফ্যারাও-ও নন । 

সেই সময় হেকারনেহেহ-এর একা শিশু পৌন্রী তার এক হাতে একটি 
খেলনা কুমীর এবং অন্য হাতে হাত-পা নড়াচড়া করে এমন একটি পুতুল নিয়ে 
এসে তার কোলঘে+ষে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই তিনি দুরে সরে গিয়ে যতটা সম্ভব 
মিষ্টি হেসে কোমলকণ্ঠে বলে-এখন কাছে এসো না। খুব ছোঁয়াচে রোগ । 
তোমার হলে কম্ট পাবে । 

উয়াচমেস বুঝতে পারে এভাবে বৃদ্ধকে কষ্ট দেওয়া অনুচিত হয়েছে । 

সে বলে আম আজ চঁল। আইসিস আর রা-এর কাঁহনী শোনার 
কৌতূহল দমন করা যাঁদও খুব কঠিন। অন্যদিন শুনব । 

হেকারনেহেহ- দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে রাজকুমারকে বিদায় জানান । 


প্রাসাদের ভেতরে ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধে ছোটখাটো একটি ষড়যন্দের হদিস মিলল। 
এই ষড়যন্ত্রের উৎপত্তিচ্ছল হারেম হলেও সৌভাগ্যবশত সম্রাজ্ঞী অহমেস বা 
মূতনেফার্ত এতে জড়িত নন। তাঁদের থাকার কথাও না। কারণ ফ্যারাও-এর 
িরুদ্ধাচরণ করার অর্থ নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করা । একজন আত 
সুন্দর নর্তকী,দুজন স্বাগ্থ্যবতশ এবং লাবণ্যময়শ আশ্রতা, যাদের উচ্চাশা সনমা 
“ছাঁড়য়ে যেতে চাইছিল তারাই এই ষড়যন্তের সূত্রপাত করে । মিশরের রাজনপাঁত, 
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এখানকার পারিবারিক নিয়মকান্ন কোন কিছ? সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেই । 
তব তারা নিবোধের মত অন্যের উসকানিতে এই কাজ করে বসল । সেই 
উস্‌্কানদাতার সৈন্যবাহনীর ওপর বেশ কিছন্টা প্রভাব আছে বলতে হবে। 
নইলে একদল সৈন্য হঠাৎ প্রাসাদের ভেতরে ঢুকে পড়ল কি ভাবে ? ওাঁদকে 
প্রজাদের মধ্যেও ফ্যারাও সম্বন্ধে বিরুপ ধারণার সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছিল 
কিছুদিন ধরে--এই খবরও পাওয়া গেল। 

সুন্দরীরা আর এক কাণ্ডও করেছে । ফ্যারাও-এর পহস্তক ভাণ্ডার থেকে 
যাদুবিদ্যার একটি প্যাপাইরাসের কিতাব চুর করিয়ে আনে। তারপর সেই 
পুস্তক দেখে একজনকে দিয়ে অনেকগুলো মোমের পূতুল বাঁনয়ে এনেছে। 
মন্তপৃত সেই পৃতুলগ্ঁল দ্বারা ফ্যারাও-এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পক্ষাঘা তগ্রন্ত করে এবং 
তাঁকে রোগগ্রপ্ত করে তোলাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য । 

কিন্তু এতই কম বোঝে তারা যে কয়েকদিনের মধ্যে তাদের সব উদ্যম ধরা 
পড়ে গেল। সম্রাজ্ঞী অহমেস এবং রানী মূতনেফার্ত তাঁদের চোখের পামনে 
এতসব ঘটনা ঘটা সত্বেও ঘৃণাক্ষরেও কিছ বুঝতে পারেননি ভেবে রাঁতমত 
লজ্জাবোধ করতে থাকেন ৷ ওই রৃপবত+ নর্তকী এতে জাঁড়ত জেনে উভয়েই 
আনন্দিত হন। কারণ একজন সামান্য নরকীর অত রূপ তাঁদের সহ্য হত 
না। তাঁদেরই চোখ ধাঁধিয়ে যেত ওই রূপ দেখে । ফ্যারাও তার কক্ষে আধকাংশ 
দনই আতবাহিত করতে শুর করেছিলো ইদানীং । তাতেই সে আস্কারা পায়, 
লঘুগুরু জ্ঞান হারায় । তাই যে বৃক্ষে আশ্রয় নিয়েছিল, সেই বৃক্ষের গোড়াতেই 
কৃঠারাঘাত করাছিল। 

হয়ত এই অপাঁরণত ষড়ষন্ন্ও ফলবতাঁ হত, যদি না একজন ক্লীতদাসণর 
অন্তরে হিংসার আগুন প্রজ্জবালত হত। সেহল তেতা। নীলনদের বুকে 
নৌষানের ভেতরে এবং প্রাসাদেও বেশ কয়েকবার ফ্যারাও-এর শয্যাসা্গনী হয়ে 
“সেদনিজেকে কৃতার্থ মনে করত । 'িন্তু তারপর সে অন্যান্য ক্লীতদাসীদের মত 
'বিস্মৃতির অতলে ডুবে যায় । যেমন ডুবে গিয়েছে তার পাঁরাঁচিত আতেস। কিন্তু 
তব্‌ সে বুক বেধে অপেক্ষা করাছল স্ত্রাদন ফিরে আসার প্রতীক্ষায় ৷ মনে মনে 
সে দেবী হথোরের কাছে নিত্য প্রার্থনা জানাচ্ছিল। তিনি আনন্দ দেন, তিনি 
সৌন্দর্য দান করেন। তান মঙ্গলদায়কা। তার অপাঁরসীম ধৈর্য পরীক্ষা 
ফলবতা হয় । আবার সে ফ্যারাও-এর চোখে পড়ে যায়। সেদিন ছিল প্রহর ॥ 
অনেক সুন্দরীর মধ্যে তার চোখের দৃন্টির সঙ্গে ফ্যারাও-এর দম্টি বানময় হয়ে 
যায়। সেই সময় হথোর দেবীকে কায়মনোবাক্যে ডেকে চলেছিল সে। দৃঙ্টিতে 
ফুটিয়ে তুলেছিল ধারন্রী-মাতা মুত-এর কাতরতা । ফ্যারাও নিষ্পলক দৃষ্টিতে 
তার কাছে ধরে ধীরে এগিয়ে এসে তার পিঠে হাত রেখে বলেন- চল । 

কক্ষে প্রবেশ করে তার চিবুক তুলে ধরে মদ হেসে বলেন-_মনে হয়, তুমি 
আমার পূর্বজন্মেয় পরিচিতা । তোমার ওই দৃন্টি যেন আমার খুব চেনা । 
আগে দেখোছ। 

তেতার কান্নায় ভেঙে পড়তে ইচ্ছা হয়। িম্তু তার আশঙ্কা সেভাবে কাঁদলে 
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ফ্যারাও বিরস্ত হবেন । তিনি কক্ষ ত্যাগ করে কাউকে না পেয়ে হয়ত আতেসকে- 
নেবেন। আতেসের সৌন্দর্যের চটক আছে । তাই তেতা সংযত হয়। ভাবে» 
ফ্যারাও-এর দোষ 'ি। তান নিত্য নূতন সঙ্গিনশর সঙ্গলাভ করেন। এক এক- 
দিন এক এক রৃপসাীর রূপ সুধা পান করেন । কবে কোন নারীকে কয়েকাঁদনের 
জন্য ধন্য করেছিলেন একথা মনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় । তব মনের মধ্যে 
এতসব যুক্তি খাড়া করেও নয়নদ্বয়কে শহন্ক রাখতে পারে না। তার এই সজল 
চোখ দেখে ফ্যারাও কিন্তু বিক্ষুব্ধ হয়ে যান। চিরকাল শুন্ক চোখের নারীকে 
দেখে তান অভ্যস্ত । তার ওপর তেতার কথায় বরাবরই একটা ঝগ্কার রয়েছে । 
ফ্যারাও আতমাত্রায় প্রীত ও তৃপ্ত হন । ফলে আরও পরপর দু্দন তাকে স্মরণ 
করেন। এতে আতেসের পাগলামি সামান্য বৃদ্ধ পেলেও আর কেউ তেমন পাতা 
দেয়ান। কারণ ফ্যারাও-চাঁরন্র অন্য সবার জানা । বৈচিত্রের খোঁজে তান নানা 
ধরনের নারী-সঙ্গ উপভোগ করে থাকেন । কেউ-ই তাঁর মনে চ্ছায়শ ভাবে রেখাপাত 
করে না। এমনও দেখা !গয়েছে সারাদিন যাকে নিয়ে মেতে থাকলেন, সন্ধ্যায় 
তাকেই পাঠিয়ে দিলেন রাজধানী থেকে অনেক দূরে কোন শ্রমসাধ্য কাজে । 
কিংবা কখনো কখনো তার জীবনহানও ঘটে সামান্য ব্রুটিতে | 

কিন্তু তেতা অতশত জানে না, বোঝে না। সে মনে মনে ফ্যারাওকে 
ভালবাসে । মন স*পে দিয়েছে তাঁকে । তাঁর কোন অনিম্টের কথা সে কল্পনা 
করতে পারে না'। তাই ষড়যন্তের আঁচ পেয়েই সেকথা বলে দেয় প্রধানা মহিলা 
প্রহরীকে । 

যে অসামান্যা রূপময়শ নতকণ এই ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ নায়কা, তার নাম 
তাউ । ক্লীতদাসী নয় বলে তার খুব গব“। নতকী বলে ফ্যারাও-এর ভাণ্ডার 
থেকে সে পায় প্রসাধন সামগ্রণ, পায় পোশাক পরিচ্ছদ ৷ ক্ীতদাসধদের সে হেয় 
চোখে দেখে । তার সঙ্গে আরও দুই শ্বেতবণাঁ যুবতী ছিল যাদের আনা হয়েছিল 
নীচের মিশর থেকে-_ মেমফিস ছাঁড়য়ে আরও উত্তরে সমুদ্রের তট থেকে । তাদের 
পিতারা নাকি সাগরপারের পুরুষ । ভাসতে ভাসতে এসেছিন তারা | সুদীর্ঘ 
সুদর্শন চেহারা ছিল তাদের, শ্বেতব্ণ গায়ের রঙ । মায়েরা তাদের ভাষা না 
জেনেও রূপে মজে গিয়েছিল । তাদেরই সন্তান-সম্তাঁতদের মধ্যে দুজনা কোন- 
রকমে চলে এসেছে এই হারেমে । ওদের মুখে হারেমের সবাই শুনেছে তাদের 
পিতার কথা । িতাদের তারা দেখেছে, তবে বেশশীদিনের জন্য নয়। একদিন 
কাউকে কিছ না বলে অদশ্য হয়েছিল ভিনদেশী পুরুষেরা । বোধহয় ফিরে 
গিয়োছিল 'নজেদের দেশে, নিজেদের আত্মীয় পাঁরজনদের মধ্যে । 

এই দুই যুবতীর আত্মাঁভমান ছিল প্রচণ্ড । তাদের ধারণা কোন দেবলোক 
থেকে আগত দেবতাদের দ্বারা তাদের মায়েদের গভ“সণ্চার হয়েছিল । সুতরাং 
তারা সাধারণ নয়। ভাগ্যদোষে এসে পড়েছে হারেমে । এক অতৃপ্তি বাসনা বাসা 
বেধেছিল তাদের মনের মধ্যে । সামান্য সুযোগেই তার বাছঃপ্রকাশ ঘটে ছিল» 
বোধহয় তারা আশা করোছল ফ্যারাও-এর চোখেও দেখতে পারে প্রেমশভখারীর 
কাতরতা । কিন্তু দেখতে পায় নি। হয়ত পেত যাঁদ তারা অতটা দীঘাঙ্গী না, 
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হত । হয়ত তারা পেত, যাঁদ উ্ণ অগণ্ুলের নারণদের মত আবেগময়ণ হত তারা । 
যাই হোক এতসব কথা অজানাই থেকে যেত, যাঁদ না তেতা প্রধানা রক্ষণর 
কাছে প্রকাশ করে দিত। রক্ষী সঙ্গে সঙ্গে হারেমের আধকতারি কাছে এই ভয়াবহ 
বাতা পৌছে দেয় । আঁধকতাঁ প্রথমে বিমরু হয়ে পড়ে । ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধে 
অভ্যতখানের কথা এদেশে কম্পনাতাীঁত। ছোটখাটো অন্য ধরনের যড়যন্ম বা 
রাজনীতি হারেমে ঘটে থাকে কদাচিং। তার জন্য অনেক সময় ফ্যারাও-এর 
মাহষীদেরও জবাবাঁদহি করতে হয়। বিচারসভা বসে। বিচারক নিজে আসে হারেমে, 
সঙ্গে দূজন সাহায্যকারণকে নিয়ে, যারা ফ্যারাও-এর অতিরিন্ত বিশবাসভাজন । 
তাদের সম্মখে বিচারক মহিষীদের প্রশ্ন করে সত্া নিরপণের জন্য। 
কিন্ত স্বয়ং ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের কথা ভাবা যায় না। 
হকসোসরা এদেশ থেকে বিদায় নেবার পর এটাই বোপ্পহয় প্রথম । হিকসোসরা 
এদেশে বহ? বছর ছিল । তাদের আগে যাঁরা শাসনকতা ছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে 
এই মুহূতে" বিশেষ কিছু জানার উপায় নেই । প্রাসাদের পাঠাগার ঘেটে বের 
করতে হবে । ভ্তপীকৃত প্যাপাইরাসের মধ্যে শুধু যে আইন বিষয়ক আর যাদু 
ণবষয়ক কিতাব রয়েছে তাই নয়, সেখানে অনেক কিছুই রয়েছে । সেগুলোর একটি 
একাট করে উন্মোচিত করলে অতাঁতের বহু চমকপ্রদ রহস্যের উদ্ঘাটন হতে 
পারে । কিন্তু ষড়যন্ত্রের কথা শুনে হারেমের আঁধকতাঁর অত কিছ ভাবার সময় 
ছিল না। সে অত্যন্ত বাদ্ধমান আর সাহসা হওয়া সত্বেও বুকের ভেতরে একট; 
কাঁপীন অনুভব করল । খবর জেনেই তেতাকে ডেকে নিয়ে সবটা খংটিয়ে খ*টয়ে 
শুনে নিয়োছিল । শুনেই বুঝল শুধুমাত্র কয়েকজন নার দ্বারা এত বড় কাণ্ড 
পকছুতেই ঘটতে পারে না। পেছনে কোন পুরুষের ব্যাদ্ধ আছে । নারীরা যথেষ্ট 
বৃদ্ধিমতশ হলেও হারেমের নারণদের পক্ষে বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসা প্রায় 
অসম্ভব । সুতরাং সাধারণত অন্য ষড়যন্ত্রগুলি অ্কুরেই বিনস্ট হয় । কিন্তু এই 
যড্ডযন্তের কথা শুনে বোঝা গেল অগ্কুরেই বিনন্ট হবার জন্য এটি পাঁরকব্পিত 
হয়ান | হলে, যাদীবদ্যার কিতাব অপঞ্ছরণ করা কখনো সম্ভব হত না, সেনাদের 
একাট দল ডুকে পড়তে পারত না। আর এই দুই ঘটনাও সম্ভব হয়েছিল 
তেতার কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহের পরেও । এত দ্রুত এঁগয়ে গিয়েছিল ওরা । 
তবে এক্ষেত্রে তেতাই রক্ষাকন্রঁ বলতে হবে । কারণ তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে 
অধিকতাঁ চ্ির গসদ্ধান্তে এসোছিল যে অমাত্ায বা সেনাপাঁতকে এ সংবাদ 
জানান 'নরাপদ হবে না। কারণ তাদের মধ্যে কেউ উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবতাঁ হয়ে 
এর সঙ্গে সম্পৃন্ত থাকতে পারে । তাই কখনো যা করোনি সে, তাই করে বসল। 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফ্যারাও যখন তাঁর বিশ্রামালয়ে সুরাপানে রত সেই সময় দ্বার- 
রক্ষদের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে সেখানে প্রবেশ করে অভিবাদন জানায় । 
--একি ! তুমি এখানে ? কে আদেশ দিয়েছে ? 
ফ্যারাওএর কুণ্তিত ললাট আর মুখের রেখায় ঘোরতম 'বিরন্তির প্রকাশ 
পেলেও আঁধকতাঁ ভীত হল না। কারণ সেজানে তার জশবন ফ্যারাও-এর 
“জীবনের তুলনায় অতি তুচ্ছ । তাই ফ্যারাওকে রক্ষা করতে তার প্রাণ বাদ তাঁরই 
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হাতে যায় তাতে ক্ষাত নেই। 

সে বলে-_হারেমে ভীষণ ষড়যন্তের হদিশ মিলেছে । মনে হয় কিছ:ক্ষণের 
মধ্যেই প্রাসাদ আক্রান্ত হবে । অমাত্য বা সেনাপাঁতিকে জানাইনি । জান না 
তাঁরাও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্চ কিনা । তাই আপনার কাছে সোজা এসে ধৃজ্টতা 
প্রকাশ করেছি । 

ফ্যারাও সুরাপান্র সারয়ে রেখে বলেন--ঠিক করেছ । এখনই নেবকাকে 
ডেকে দাও । সে কোথায় থাকে নিশ্চয় জান। 

হ্যাঁ ফ্যারাও । 


সে দ্রুত চলে যায়। 
নেবকা অতান্ত কুশল সেনানায়ক | তার অধীনে বেশ কিছ; সৈন্য রয়েছে 


যারা প্রাসাদের পাশে স্ঘয়ী একটি শাবরে অবস্থান করে । নেবকা ফ্যারাও-এর 
বি*বাসভাজনদের মধ্যে অন্যতম ॥ ফ্যারাও-এর জন্য প্রাণ দিতে কিছ:মান্র দ্বিধা 
সৈ করবে না। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রাসাদে উপদ্ছিত হয়েও সে বিদ্রোহণ 
সৈন্যদের পর্বে পেশীছোতে পারেনি । তবু খুব বেশী কোন ক্ষতি করে উঠতে 
পারেনি বিদ্রোহীরা । শুধু পাঠাগারটা যাঁদ ভস্মঈভূত হত তাহলে অপরণীয়ক্ষতি 
হতে পারত । সবচেয়ে বড় কথা তারা যদি পাঁরকল্পিতভাবে আসত তাহলে 
সহজেই ফ্যারাও এবং তাঁর পাঁরবারের লোকজনদের সবাইকে অথবা তাঁদের 
অধিকাংশকে বধ করতে পারত । [কিন্তু পারকজ্পনায় তারা ততটা 'সদ্ধহস্ত ছিল 
না। তারা জানত না ফ্যারাও কোথায় রয়েছেন । তাই প্রথমেই ফ্যারাও-এর 
ওপর আঘাত হানতে পারোনি। প্রাসাদের কোথায় কি রয়েছে এ বিষয়ে অজ্ঞ 
ছিল তারা । তাই ভাঙচুর আর দাপাদাঁপ করে বেড়ালো শুধু । অলপক্ষণের 
জন্য প্রাসাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করার পরই নেবকার সৈন্যদলের প্রচণ্ড 
অস্ত্রাঘাতে 'ছন্নাবাচ্ছন্ন হল তারা । তবে তাদের দলনেতা সুযোগ পেয়ে পালিয়ে 
যাওয়ায় সেই মূহূতে নিম্কীত পেয়ে গেল । সমস্ত প্রাসাদের ভেতরে তুমুল যুদ্ধ 
ঘটেছিল কিছুক্ষণের জন্য । তাই সম্রাজ্ঞী এবং মৃতনেফার্ত লজ্জায় মুখ দেখাতে 
পারাছলেন না । হারেমের এলাকার মধ্যে থেকে এতবড় ঘটনার কোন সঙ্কেতই 
তারা পান নি। তেতার কথা শুনলেন তাঁরা । শুনল সবাই । তাকে সম্রাজ্ঞর 
কক্ষে আনা হল । হতশেপসূত দেখল তাকে, উয়াচমেস আর অমেনমেসও দেখল । 
দেখল তাদের বড় ভাই। সবাই দেখল সেই অসামান্যা রূপসী নত'কীকেও। 
দেখল দেবতার ওরসে জাত বলে গাঁবর্নী সেই দুই নারীকে । সাঁতাই যেন 
শ্বেতপাথর "দিয়ে গড়া দুই প্রতিমা যেন। কম্তু এদের শ্বেত শুভ্র মোন্দয* দেখে 
[বমোহত হল না কেউ। ঘৃণা উপচে পড়তে লাগল সবার চোখে মুখে। 
ফ্যারাওকে পাঁথবী থেকে নাশ্চহ্ন করার কঞ্পনা যারা করে মৃত্যুর পরপারে সেই 
সুন্দর দেশে যাবার সব পথ তাদের চিরতরে রুদ্ধ । কোন: শাস্তি হবে 'তাদের 
কেউ জানে না। তাদের দলপাঁতিকে খধজে পাওয়া যায় ন তখনো । 

বেশশীদন পালয়ে থাকতে পানে নি সেই দলপাতি | দিকে দিকে চর পাঠানো 
হয়োছল তার সন্ধানে । চতুর্থ দিনে থীবস-এর অনেক পুবে প্রায়. সমুদ্রের 
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কাছাকা'ছ একটি গ্রামের পারতান্ত কূ'টিরে ধরা পড়ল সে। রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় তাকে 
সারা পথ হাঁটয়ে আনা হল রাজধানীতে । সবাই দেখল তাকে । দেখানো হল 
সম্রাজ্ঞী ও রানীকে, দেখানো হল রাজপবত্রদের এবং রাজকন্যাকে। বন্দী তরুণের 
মুখ তাদের অদেখা নয় আদৌ । প্রাসাদেও তাকে এক আধবার দেখা গিয়েছে । 
সেনাবভাগের মোটামুটি ভাল পদেই কাজ করত সে। 

[কিন্ত তার এই দমশতর কারণ কি। ঠাহর করতে পারে না কেউ । এমনকি 
অমাত্য, সেনাপাঁতি এবং সভাসদগণ, সবাই ধাঁধায় পড়ে যায়। তখন নগর- 
রক্ষীীদের প্রধান একটু মুচাঁক হেসে বলে-_-ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। 
আমার একজন লোক রয়েছে, তার হাতে ছেড়ে দিলে একদিনের মধ্যেই সব কথা 
বোঁরয়ে পড়বে । 

প্রধান অমাত্য প্রশ্ন করে-কে সে? অত্যাচার ঢ্রালিয়ে সবার মুখ থেকে 
কথা বের করা যায় না। এমন অনেক লোক রয়েছে পাঁথবীতে যারা মুখে কুলুপ 
এটে থেকে মৃত্যুবরণ করে । 

নগর-রক্ষক বলে-আম যার কথা বলছি তার হাতে পড়লে সবাই মুখ 
খোলে । 

__নাম গি তার ? 

_ না বললেই কি নয় ? 

-কৈন 2 অসুবিধা রয়েছে ? 

_তা দিকছুটা রয়েছে বোকি। সে অপ্রস্তুত হবে। রাগ্তাঘথাটে সবাই তার 
দিকে অন্য দ্ঁম্টতে চাইবে । কারণ সে দেখতে অতি সাধারণ । 

সম্রাজ্ঞী অহমেস একটু অন্তরাল থেকে সবাকছু শুনাছলেন । তান আদেশ 
পাঠান, সেনাপাত, প্রধান অযাত্য এবং রাজপন্ত্র ও কন্যা ব্যতশত সবাই ম্থান 
ত্যাগ করুক । তারপর নগর-রক্ষক লোকটির নাম বলুক । 

সবাই চলে গেলে নগর-রক্ষক বলে-_নাম তার চা-এ-মোপেট । 

_-চা-এমোপেট ! ॥ 

নামটা সবার মুখ থেকেই অস্ফুট স্বরে বের হয়ে আসে । এমনাঁক হতশেপ- 
সুতের মুখ থেকও । কারণ লোকাট খুবই পাঁরাচত । সে প্রাসাদের শকটগুলির 
একটির সামান্য চালক । সে অত্যন্ত খবকায় । তার মুখ বিবর্ণ, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ 
এবং দেখলে মনে হয় ভীত স্বভাবের । 

নগর-রক্ষঃ বলে-হ্যাঁ অদ্ভূত বৈপরীত্য তার চেহরা কথাবাতা আর 
স্বভাবের মধ্যে । তাকে ঢালকরূপে প্রানাদে নিয-স্ত করেছি ফ্যারাও পাঁরবারের 
নিরাপত্তা রক্ষাব জন্য । ষড়যন্ত্র যাঁদ হারেমের ভেতরে না হত, তাহলে অজানা 
থাকত না। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব কঠিন। 

উয়াচমেস বলে-সেইজন্যেই আমরা বাইরে গেলে সে গাঁড় নিয়ে আসে । 
বুঝোছ। আমাদের খুব রাগ হত। 

ন্গর-রক্ষক বনদে--ওর গাঁতি অত্যন্ত পক্ষপ্র। ও অস্ত্ধারণে অসাধারণ 
পারদশর্দ। আর ওর সবচেয়ে বড় গুণ হল ফ্যারাও ও তাঁর পরিবারের প্রাত 
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নিশ্ছিদ্র বিশবন্ততা । 
প্রধান অমাত্য বলে-_-সবই বুঝলাম । কিম্তু পেটের কথা বের করবে কি 


ভাবে ? 
-সেটা ওর নিজের ব্যাপার। আমিও জানি না। ওর একেবারে নিজস্ব 
কোন পদ্ধাত আছে । তবে শুনেছি, একবার সে মারধর না করেই কথা বের করে 
শনয়েছে। 

-কেমন করে ? 

লোকটাকে শুধু কাতুকুতু দিয়ে । হাসাতে হাসাতে পেটের খিল ধাঁরয়ে 
দিয়োছল । শেষে সব কবুল করে। 

ছোট রাজকুমার অমেনমেস বহুদিন পরে হেসে ওঠে । 

হতশেপসূত বিস্মিত'হয় | ওর মুখে হাসি এখন দুলভ | তাই প্রশ্ন করে 
- তোকে কে আবার কাতুকুতু দিল। 


সবাই হেসে ফেলে । 
ফ্যারাওকে সব বলার পরে তিনি সভাসদগণের সঙ্গে আলোচনা করেন । 


তারপরে চা-এমোপেটের হাতেই তুলে দেওয়া হয় সেই বিদ্রোহী দলপাঁতিকে 
এবং দুদনের মধ্যেই রহস্যের উদ্ঘাটন হয়। লোকটি হিকসোস বংশোদ্ভূত । মা 
তার মিশরীয় রমণী হলেও পিতা 'হকসোস । শৈশব থেকেই পতা তার মনে 
মিশরণয়দের প্রত বিরুপতার সান্টি করে দেয়। সেই সঙ্গে উচ্চাকা্ষার বীঁজও 
বপন করে দেয়। পরাজিত হিকসোসদের হয়ে প্রাতশোধ নিতে হবে । তাকে হতে 
হবে হিকসোস বংশশয় রাজা । 'ফাঁরয়ে আনতে হবে বিজয়ীর সম্মান আর অতনত 
গৌরব । 
এত বছর পরে যেন হিকসোসদের প্রতীক্ষার উদয় হল আবার । সবার টনক 
নড়ল। ফ্যারাও আদেশ দিলেন যার মধ্যে হিকসোস রক্তের এতটুকু হদিস মিলবে 
তাকে সৈন্যবাহিনীতে বা রাজকার্যে রাখা চলবে না। তার একমান্ন চ্থান 
নাবয়ার তাম্রখানি । 

সেই লোকটি এবং অতি সুন্দরী নর্তকী তাউ ও সেই শ্বেতশভ্র নারীদ্বয়কে 
একাঁদন নিয়ে যাওয়া হল মরতপ্রান্তরে ৷ পদব্রজে তারা চলতে লাগল । সঙ্গে 
উত্ট্রপূচ্ঠে রাজকমঁরা । প্রখর সূর্যতাপে অপরাধীদের পায়ে ফোস্কা পড়ল, 
তৃষ্ণায় তাদের কণ্ঠ শহনক হল । রাজকর্মচারীরা নিজেদের তৃষ্ণ নিবারণ করতে 
থাকে, গকল্তু তাদের একফোঁটা জলও দিল না। তাদের হাঁটয়ে নিয়ে চলল 
দূরে--আরও দূরে । সেই যান্লাই তাদের শেষ যাত্রা। কারণ ওভাবে অনন্তকাল 
চলা যায়না । তারা একস্থানে হমাঁড় খেয়ে পড়ে। তখন উটের পিঠের 
কর্মচারীরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নেয় । ফিরে আসার সময় অপরাধাদের 
মধ্যে ব্যাকুলতা প্রকাশেরও সামর্থ ছিল না। সেইভাবেই তারা পড়ে রইল। 
মর্বঞ্ধা সেই দেহগুলির ওপর দিনের পর 'দিন পড়তে পড়তে বালির আন্তরণ 


বাছয়ে দিতে লাগল । 
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হতশেপসূত জানে, সো মশরের ফ্যারাও হবেই । অমন রা যেমন সত্য, ওাসাঁরস 
আর আইসিস যেমন সত্য, থথ আর অন্াবিস যেমন সত্য তেমাঁন মিশরের 
মসনদে বসাও অবধারিত তার ভাগ্যে । সে শুধু জানে না তার স্বামী কে 
হবে। তার নিবাচিত স্বামী হল উয়াচমেস। তবে অমেনমেস তার মনে 
দ্বিধার উদ্রেক করেছে । তার কথা যেন সম্পর্ণর্‌পে বিশ্বাস করা যায় না, 
তেমনি একেবারে বাজে কথা বলে উীঁড়য়ে দেওয়াও যায় না। অমেনমেস তার 
দুবরি উচ্চাকাতঙ্ক্ষার ম্রোতে বাধার সৃঘ্টি করেছে । তাই বলে তার ওপর রাগ 
হয় না। কারণ সে তার ভগনশীকে যথেম্ট ভালবাসে । কিন্তু পত্বীরুপে কখনই 
নয়। কারণ তার দ্‌ঢ় ধারণা সে ফ্যারাও হবার জন্য ততদিন পৃথিবীর বুকে 
রইবে না। নইলে পত্বীরপেও তাকে বরণ করতে কোন দ্বিধা থাকত না একথা 
হতশেপসূত মনেপ্রাণে গব*বাস করে । তার দুই ভাই দুই দক দিয়ে অতুলনীয় । 
একজন সৌন্দর্য আর বীরত্বে তুলনাহীন, অন্যজন এই বয়সেই যেন সাক্ষাৎ থথ। 
পৃথিবীর আর পাথবশীর বাইরের কোন কিছুই তার জানা রয়েছে বলে মনে 
হয় না। যাঁদ এই দুজনকে স্বামীরূপে একসঙ্গে পেত সে তাহলে পৃঁথবীর বুকে 
হতে পারত সে সফলতম ফ্যারাও । মিশরের খ্যাতি আর শান্ত, তার শিক্ষা ও 
সংস্কাত ছড়িয়ে পড়ত পূবশদকে এবং সমুদ্রের সামা ছাড়িয়ে উত্তরদিকে 
বহুদূরে । পুন্তদেশ আতিক্রম করে আরও অনেক দরে পূবের সেই অদ্ভুত দেশ 
যেখানে খুব কমই যাওয়া যায়-যেখান থেকে আসে সংগান্ধ ধূপ, আসে 
সৌরভযন্ত কান্ঠ। সেই দেশ থেকেই আনা হয়োছল গচতাবাঘ আর মুরগী-- 
এদেশের মানুষ যা দেখে ভ্তাম্ভত হয়োছল । যারা গিয়েছিল তারা বলোছিল 
ওদেশের উচ্চমানের শিক্ষা আর সংস্কীতির কথা, ওদেশের অসাধারণ সাহিত্যের 
কথা । ফ্যারাও বিশ্বাস করেনান। এও কখনো হতে পারে ! ফ্যারাও যা 
বিশ্বাস করেনান, কোন মিশরীয়ই তা বিশ্বাস করতে পারে না । কারণ ফ্যারাও 
হলেন মনুষ্যর্পী দেবতা । তাঁর অজানা কিছু থাকতে পারে না ধরিত্রীর বুকে । 
ফ্যারাও জিজ্ঞাসা করোছলেন সেখানে কোন পিরামিড দেখা গিয়েছিল কিনা । 
ভ্রমণকারণরা ঘাড় নেড়ে জানিয়োছল, দেখা যায়নি । কিম্তু তারা অন্য অনেক 
কিছু দেখেছে যা এদেশের মানুষের ধারণার বাইরে । ফ্যারাও থামিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন তাদের ॥ শুনতে চানাঁন তাদের কথা । সঙ্গে সঙ্গে ভমণকারীদের ওপর 
আদেশ জারি করে দেওয়া হল, তারা যেন কজ্পনাপ্রসূত উদ্ভট সব কথা বলে 
মিশরবাসশর মনে সংশয়ের সৃষ্ট না করে। তাই তারা বলতে পারেনি ওদেশের 
অসাধারণ সৌোন্দযযুস্ত বিরাট পাক্ষি দেখেছে, যার নাম ময়ূর | তারা দারু- 
[নামত অপার্থব সব মনোরম প্রাসাদ দেখেছে । এত কাঠের অস্তিত্ব এদেশে 
কজ্পনাও করা যায় না। কিল্তু মুখ ফুটে কিছু বলার উপায় নেই । ফ্যারাও-এর 
হুকুম । কোনরকমে কেউ জানতে পারলে মৃত্যুর পর অন্য জগতে চ্ছান হবে না। 
যেতে হবে মরুসিংহের পাকগ্থছলীতে কিংবা কুমীরের মুখগহ্বরে । 

হতশেপসৃত জানে, পাথবীতে যত অদ্ভুত দেশই থাকুক না কেন মিশরের 
স্থান সবার উধের্য । এ দেশের সঙ্গে অন্য কোন দেশের তুলনা হয় না। তব এই 
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দেশেরও দুদিন আসে । দুর্দন আসে যখন ফ্যারাও-এর দেবস্ব সম্বন্ধে সাধারণ 
মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে। সন্দেহের উদ্রেক হয়। তখন তার ফলও ভোগ 
করতে হয়। মিশরের সুদীঘ* ইতিহাসে এমন দুবার হয়েছে। বহুযুগ পূর্বে 
একবার হয়েছিল । আর একবার হয়েছিল হিকসোসদের আক্রমণের পরে । তাদের: 
মত অধার্ঘক অনাচারী জাতিও দীঘ* দুএক শতাব্দী ধরে মিশরের পবিল্ত. 
বুকের ওপর দাপিয়ে গেল । 
তবু মিশর মিশরই ॥ এখানকার আধপাঁতি পৃথিবীর আধপপাতি। একসময় 
এখানকার অধিপতি ছিলেন স্বয়ং দেবতা । হোরাসই শেষ প্রত্যক্ষ দেবতা যিনি: 
ছিলেন ফ্যারাও। তারপর থেকে তাঁর অংশ নিয়ে রাজত্ব করে যাচ্ছে মন্ষ্যর্পী 
ফ্যারাও। হতশেপসুতের ধারণা দেবতার অংশ আর পাঁরপূর্ণ দেবতার মধ্যে 
কোন প্রভেদ নেই । কোন সামারেখা নেই । তবে সে তার বৃদ্ধ গৃহাশিক্ষক 
এবং হেকারনেহেহর কাছে থেকে শিক্ষালাভের ফলে একথা বুঝতে শিখেছে যে 
[হকসোসদের পূর্বে ফ্যারাওরা যেমন গজদন্ত-মিনারে বাস করার মত সাধারণ: 
মানুষের ধরা-ছেয়ার বাইরে থাকতেন এখন আর তেমন নেই । এখন তাঁরা নেমে 
এসেছেন বালুকারাশির ওপর বিচরণশশল এবং নদীর পালর মধ্যে প্রোথিতপদ 
সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি । কারণ ?হকসোসদের বিরুদ্ধে শতাব্দী- 
ব্যাপী সংগ্রামের সময় তাঁরা উপলাধ্ধ করেছেন যে সাধারণ মানুষও তাদের 
জন্মভূমিকে কম ভালবাসে না। ফ্যারাওদের তুলনায় তাদের বাসদ্থান, পোশাক- 
পাঁরচ্ছদ, অর্থবল এবং গরিমা আঁকাংকর হলেও দেশপ্রেমে তারা এতট:কুও কম 
নয়। তারা বাড়তি অথে4র প্রত্যাশা করে না, যশের কাঙাল নয়, তারা প্রাঁতিপাত্ত 
আর ক্ষমতার ধার ধারে না। তারা চায় শুধু নিজের জন্মভূমিতে দেবতাদের 
প্রীতি বিশ্বন্ত থেকে স্ত্রী পূত্র পরিবার নিয়ে শান্তিতে ও স্বাধীনভাবে বাঁচতে । 
তাদের আজও এই বি*বাস অটুট যে ফ্যারাও যেমনই হোক না কেন, তান দেব- 
তুল্য । দেশের মানুষের ক্ষাত তিনি কখনই করবেন না, তাদের চিরাচরিত দিন- 
যাপনের, ধমচিরণের স্বাধীনতায় তিন হন্তক্ষেপ করবেন না-যেটা হিকসোসরা 
করে এসেছে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর । তাই ফ্যারাও-এর বংশধরদের 
পাশাপাশি কাঁধ 'মাঁলয়ে তারা হিকসোসদের বিরদ্ধে সমানে যুঝেছে। যার 
প্রার্থত ফল হল শন্ুদের চিরাঁবদায় । 
এহেন দেশবাসীকে আর পৃবে'র মত সম্ভ্রমতার দূরত্ব বজায় রেখে ভতির 

দেওয়াল তুলে 'বাচ্ছনন করে রাখা যায়ান। তারা অনেক কাছের মানুষ হয়ে 
উঠেছে ফ্যারাও-এর | বেশ কিছ? অধিকারও তারা লাভ করেছে সম্পৃণ" স্বতঃ- 
স্ফূর্ত ভাবে, যে সব আঁধকারের কথা তারা এককালে কঞ্পনাতে আনতে সাহস 
পেত না। আগে পিরামিড বা উচ্চমানের সমাধিস্থল বা মন্তব শুধু ফ্যারাওদের 
জন্যই নির্মিত হত। এখন কিছ; কিছ রাজকর্মচারণ, এমনকি সাধারণ মানুষের 
মধ্যে অবস্থাপন্ন ব্যন্তিও নিজের পরবত্ঁকালের বাসম্থানরূপে নিমণি করে 
সমাধিসৌধ । পূর্বে একথা ভাবতে পারত না কেউ। তাদের পরকাল বলে কিছ: 
ছিল না। কুমীর, শৃগাল, সিংহ ইত্যাদ নানা রকমের মাংসাশন জন্তু জানোয়ারের 
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খাদ্যর্‌পে তাদের দেহ বিনষ্ট হত । তাই সেই সময়ে হিংম্র জানোয়ারের প্রতশকশ 
দেবতাদের আম্তিত্ব তাদের কাছে ছিল ভশীতিগ্রদ । কিন্তু এখন তারা আর অতটা 
আতঙ্কিত নয়। এখন তারা দেবতাদের আর সাক্ষাৎ জন্তুজানোয়াররূপে ভাবে 
না। তাদের মন থেকে বর্বর হিকসোসদের আনা অপসংস্কাতির ঘোরতর ছায়া 
অপসত হয়েছে । তারা বুঝতে শিখেছে দেবতাদের প্রতীক চিহ্ন । যেমনই হোক 
তাঁরা পৃথিবীর কেউ নন । অথচ তাঁরা সত্য । তারা যেমন শান্ত দেন, তেমনি 
সুখ দেন, আনন্দ দেন। 

একটি বিষয়ে হতশেপসুত সংনিশ্চিত যে তার পিতা তাকে একবছরের মধ্যে 
সহশাসকরূপে ঘোষণা করবেন। ফ্যারাও হারেমে যাবার পথে কিংবা উদ্যয়ন 
আতিক্রম করার সময় যাঁদ কখনো তাকে দেখতে পান তাহলে তার কাছে এগিয়ে 
আসবেনই । তারপর তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলবেন--আর বেশখ দেরি 
নেই । জানি তুমি ঠিক পারবে । 

হতশেপসতের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে প্রতিবার । কিন্তু একবারও 
সে প্র“্ন করতে পারে না যে অপরজন কে। সে তার নিজের ক্ষমতালাভের কথাই 
শুধু সব্দা ভাবে । উয়াচমেস ধা অমেনমেস তার যতই 'প্রয় হোক ক্ষমতার 
প্রৃতদ্বন্দ্বিতার মধ্যে তাদের আনতে চায় না। সে কম্পনা করেছে উয়াচমেস হয়ত 
তার স্বামীর্পে ফ্যারাও হল এবং পুরুষের সহজাত কতকগুলো ক্ষমতার 
প্রভাবে সে সৈন্াবাহিনী এবং দেশবাসখর আচ্ছাভাজন এবং চোখের মণি হয়ে 
উঠল । হতশেপসুত আড়ালে পড়ে গেল । তাহলে ক হবে ? ভাবতে গেলে হত- 
শেপসূতের মাথা গরম হয়ে ওঠে । গিনজের মুখ সেই সময় দেখতে পায় না, তাই । 
দেখতে পেলে উদীয়মান সৃযের মত রৃক্তার্ঘথ নিজের মুখের দিকে চেয়ে নিজেই 
বিস্মিত হয়ে যেত । সেই মুখের চাপা ক্রোধ আর কেউ বুঝতে পার্ক আর না 
পারুক, নিজের বুঝতে ভুল হত না । কারণ এই ক্লোধ উয়াচমেসের প্রতি, যে তার 
সহোদর ভাই এবং তার প্রিয়তম । আজকাল তার প্রেমাস্পদও বটে । সে গভীর- 
ভাবে ভেবে দেখেছে, কোন অবচ্থাতেই উয়লাচমেসকে সে হত্যা করতে পারবে না। 
নিংজর আধিকার বজায় রাখতে সব রঞক্লম চেত্টাই সে করবে, ধকম্তু হত্যা কখনই 
নয়।' উয়াচমেস এই প:থবীতে থাকবে না, অথচ সে থাকবে একথা কল্পনা 
করতেও ভয় পায়। তার চেয়ে বরং ওকেই এগিয়ে যেতে দেবে সবার সামনে । 
সে-ও ফ্যারাও থাকবে আর ওকে সৎ পরামর্শ দেবে । তখন তার চেষ্টা হবে দেশ 
যাতে ব্যবসা বাণজ্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে সেটা লক্ষ্য রাখা । 

কিন্তু তার দুই ভাই-এর কেউই সেরকম নয়। তারা তাদের ভাঁগননর 
আকাতক্ষার কথা ভালভাবে জানে। ভগিনশ যাতে ফ্যারাও-এর সম্মান থেকে 
বণত না হয় সৌদকে সব সময় লক্ষ্য রাখবে । 

তবে তার পিতার জ্যেষ্ঠ প.ভ্রাটর জন্য মনের মধ্যে একটা অস্বাস্ত থাকে। 
সেই যে হেব-সেদ ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। তারপর থেকেই চবরোস 
নিজেকে একটু দরে সাঁরয়ে রেখেছে অন্য দুই ভাই-এর সংস্পশ থেকে । তার 
মুখের রেখাগুলির মধ্যে একটা বিশ্রী মনের প্রতিচ্ছাব ফংটে ওঠে যার ব্যাখ্যা 
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করা যায় না, অথচ অনুভব করা যায়। অন্তত নিজে নারী হয়ে হতবেপসত 
অনায়াসেই তা বুঝতে পারে । কিন্তু ভাইদের সঙ্গে সংশ্রব না থাকলে ক হবে, 
তাকে দেখতে পেলেই সে গুটিগুটি তার 'দকে এগয়ে আসে | একাদন তো 
তার একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলেছিন-_তৃম কি সংন্দর | 
হতশেপসুত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে উঠে বলেছিল--নতুন দেখছ নাকি ? 

-না। কিন্তু আজ তোমার রূপ আমার মনকে টালয়ে ?দয়েছে। 

_বাজে কথা৷ তুমি বরাবরই জান আমি সন্দরী। আগেও অন্যভাবে 
বলেছ, তাছাড়া সবাই বলাবাল করে। এমনাক হারেমের সেরা রূপসীরাও । 

_ হতে পারে । কন্তু তোমাকে আমি একান্তভাবে পেতে চাই । একেবারে 
নিজের মত করে। 

--ও, এই কথাই মিশরের যে কোন বয়সের যে কোন পেশার, যে কোন 
পুরুষকে গজজ্ঞাসা কর, তারাও এই একই কথা বলবে । একই আকাঙ্ক্ষা তাদের । 
তবে তাদের সেই দুঃসাহ নেই । কারণ আমার মধ্যে দেবতার অংশ রয়েছে। 
আর কারও মধ্যে নেই। এমনাক তোমার মধ্যেও নেই । 

- আমি ফ্যারাও-এর ওরসজাত পত্র । 

-_-হতে পার । কিন্তু নিজে ফ্যারাও না হলে তোমাকে কেউ দেবতা বলবে 
না। অথচ আমার সঙ্গে যারই ীববাহ হোক, সে ফ্যারাও হবে । ফলে সে হবে 
দেবতা । আমার পিতাও মায়ের সঙ্গে ববাহের পরেই শুধু দেবত্ব পেয়েছেন । 

মারয়া হয়ে বড় ভাই সহসা তাকে হাত ধরে কাছে টেনে নেয় । তারপর 
বুকের মধ্যে পিষে ফেলে বলে_-আমি তোমাকে চাই । 

হতশেপসত যতটা পারে নিজের শরীরকে পাথরের মত শন্ত করে ফেলে । 
সে এক ঝলক ওপরের 1দকে চেয়ে কামান্ধ পুরুষের ছলছলে দৃন্টি দেখতে পায়। 
তারপর হাটু 'দিয়ে এবং দহাত দিয়ে এক ধাক্কায় একট; দুরে সাঁরয়ে দেয় । 
ক্রোধে তার নাসারম্ধ ফুলে ফুলে ওঠে । তার সবঙ্গ যদি দৃম্টগোচর হত 
তাহলে সবাঙ্গই রঙন দেখা যেত। তার চোখ 'দিয়ে অশ্নি বার্ধত হতে থাকে ॥ 

দর হও আমার সামনে থেকে নিলঞ্জ কাপুরূষ । 

--প্রোমকেরা কাপুরুষও নয়, সাহসনীও নয় ॥ তারা শুধু প্রোমক। 

_ হ্যাঁ” যাঁদ তারা বিদ্বান হয়, বীর হয়, তাহলে একথা মানা যায়। তুম 
দুটোর কোনটাই নও | তোমার বিদ্যার বহর আমার জানা আছে । হেকারনেহহর 
মত শিক্ষককে পেয়েও তাঁর মধদা দিতে পারনি । কারণ তোমার মন্তিষ্ক তাঁর 
শিক্ষা গ্রহণের মত পাঁরণত নয়। সবচেয়ে বড় কথা হল তুমি আদৌ প্রোমক 
শও। তোমার লোভ হল মসনদের ওপর । 

এটা তোমার স্পধাঁ। 

হ্যাঁ, মানতে রাজী ছিলাম একথা । কিন্তু আজ তুমি যে স্পধা দেখালে 
তার পরেও একথা বলা তোমার সাজে না। তাছাড়া শিকারে তোমার 
সাহসিকতার আর পরাক্রমের, কথা আমার অজানা নয়। 

-কে বলেছে? তোমার সেই আদরের দুটি ভাই 2 
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--না। তারা তোমার সঙ্গে কখনো শিকারে যায়নি । তারা নৌকাহ্রযণেও 
তোমার সঙ্গে যায়ান। তবু ফ্যারাও-এর পু্দের দূর্বলতার কথা কারও অজানা 
থাকে না । যেমন থাকে না তাদের গৌরবের কথা । যত নিভৃতেই তা ঘটুক না 
কেন। তুমি কি ভেবেছ তোমার আজকের এই দুত্কর্মের কথা কারও অজানা 
থাকবে ? কেউ না কেউ নিশ্চয় দেখেছে । কেউ না দেখলে, কোন দেবতা 
দেখবেন । 

জ্যেষ্ঠ ভাতার মুখে একটা তিন্ত হাসি ফুটে ওঠে । সেযাবার সময় বলে-- 
আমি সব কয়াঁট দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাব তাঁরা যেন তোমাকে আমার সারা 
জীবনের শয্যাসাঙ্গনী করেন। তাহলে আমার ফ্যারাও হতে বাধা থাকবে না। 

হতশেপসূত সেকথা শুনে জ্বলতে থাকে | মনে হতে থাকে নিজের ক্রোধের 
আগুনে নিজেই পুড়ে মরবে সে। 


হেকারনেহেহ অনেকদিন ধরে চোখের অসুখে ভূগ্গাছলেন । এই অসহখ মিশরে 
প্রত ঘরেই হয় হামেশা । প্রখর ও স্বচ্ছ সৃযতাপ এর মৃখ্য কারণ | তার সঙ্গে 
দৃ্টিবিভমকারশী বাল:কাময় প্রান্তরের চোখ-ঝলসান প্রভাব রয়েছে বলে মনে 
করে অনেক চিকিৎসক । তবু অস:খটি এত সাধারণ যে কারও যদি চোখ ভাল 
থাকে তাহলে পথে-ঘাটে যে কেউ তাকে কৌতুক করে প্রশ্ন করতে পারে 
“কবে ভাল হলেন 2” অথাৎ ধরে নেওয়া হয় অসুখ তার ছিলই, সম্প্রাতি নিরাময় 
হয়েছে । 

[কিন্তু হেকারনেহেহ্‌র বেলায় দুটি কারণে অসুখটি নিরাময় হল না। 
প্রথমত, বৃদ্ধ বয়সে যে কোন রোগই সারতে দেরি হয়। তার ওপর একটু 
চিকিৎসা 'বিভ্রাটও ঘটে গিয়েছে তাঁর বেলায় । অথচ 'তাঁন ফ্যারাও-এর ব্যান্তগত 
চিকিৎসকের অধীনে ছিলেন বরাবর । তনু ভুল মান মান্রেরই হয়ে থাকে । 
মানুষ আর যাই হোক থথ নয়। থথ বলতে গেলে একাধারে সব ॥ তান বিদ্যার 
দেবতা, তিনি পাথবীর যাবতীয় জ্ঞানের॥ দেবতা । স্বহন্ে সেই জ্ঞ্রান্ভাণ্ডার 
লাপিবদ্ধ করে মনষ্যজাতকে উপহার স্বরুপ প্রদান করেছেন, তাদের অশেষ 
উপকারের জন্য। তিনি চিকিংসক। আর চিকিৎসাশাস্তের গটার্থই হল 
যাদুবিদ্যা | তান যাদুবিদ্যায় পারদশঈ। তান ঈশ্বরের 'লীপকার এবং তাঁর 
দূত। তাঁর দ্বারাই সময়ের নির্পণ হয়। গাঁণতশাস্ত্রের আঁধম্ঠাতা দেবতা 
[তিনি । আবার তাঁকে চন্দ্রের দেবতারূপেও বন্দনা করা হয়। 'তিশনই একসময়ে 
হোরাসকে ফ্যারাও-এর পদে আঁভাঁষন্ত করোছলেন। আবার তান অন্দাবসের 
নিকটে দাঁড়িয়ে থেকে মৃত ব্যন্তির হৃদপিণ্ড ওজন করা দেখেন। দেখে টুকে 
রাখেন ব্যন্তাটর হৃদয় কলহষমূস্ত কিনা । 

সুতরাং ফ্যারাও-এর চিকিৎসকের ভূলভান্তি হওয়া খুব স্বাভাবিক । কিন্তু 
এই ভুল এক মারাত্মক পাঁরণাঁত ডেকে আনল । হেকারমেহেহ জন্মের মত অন্ধ 
হয়ে গেলেন। 

অমেনমেস একদিন ্বিপ্রহর়ে হতশেপসতের কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ায় । 
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খবরঠুপেয়ে ছুটে এসে হতশেপসুত কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অভ্যর্থনা জানায় । ইদানীং 

এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি । ছোটভাই আজকাল সব বিষয়ে নির্লিপ্ত, নিরাসন্ত ॥ 

দেখলে মনে হয় মন তার প্রশান্ত । সেখানে নীলনদের উচ্ছলতা নেই । 
হতশেপসুত আগ্রহভরে প্রশ্ন করে_ আমার কাছে হঠাৎ ? 

অমেনমেস বিষাদের হাসি হেসে বলে--একজনকে দেখতে যাবে ? 

_কাকে ? 

-হেকারনেহেহকে । 

তাঁকে 2 হঠাৎ ? 

_তমি তো জানই কয়েক বছর ধরে তান অন্ধ । 

_ জান । খুবই দুঃখের । 

_কম্ট হয় নাতোমার ? 

--হয় বোঁক । অর্ত বড় জ্ঞানণ ব্যন্তি । 

-আর কিছু নয় ? 

- আমার আর কি করার আছে বল্‌ । তাঁর অথাঁভাব নেই । 

--অর্থই কি সব ? তাঁর এখন অনেক কিছুর অভাব । 

-কিসের ? 

--আমাদের দেশে বৃদ্ধদের আমরা সম্মান দেখাই | তবু বদ্ধরা নিজেদের 
নিঃসঙ্গ বলে ভাবে । 

_-ওটা বিধাতার বাধ। 

_ হঠ্যা, কিন্তু মানুষ হয়ে আমরা চেষ্টা করলে সেই একাকাত্ব কিহুটা 
ঘোচাতে পার । 

- সেটা বৃদ্ধদের পারবারের লোকেরা বুঝবে । 

-একশোবার | 'কম্তু হেকারনেহেহ শধ; তাঁর পারবারের গণ্ডীর মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিলেন না । তিনি মিশরের জন্য জীবন সমর্পণ করেছিলেন । 

--তুই বড় বেশী ভাঁবস। এইজন্য তোর মনের দুঃখ ঘোচে না। 

_-খুব সাঁত্য কথা । 'কন্তু সেজন্য আজ আম আমিই । অন্ধ হয়ে যাবার 
পর থেকে হেকারনেহেহ 'িজেকে বড় বেশী অবহেলিত বলে ভাবতে শুরু 
করেছেন। 

--কে বলেছে তোকে একথা ? তোর সেই পেয়ারের নফর পিমাই ? 

--না । শুধু শুধু সব পময় তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই । আম নিজেই 
বুঝতে পার। 

_হ্যাঁ। তোর উদ্ভট কম্পনার শেষ নেই। তোর জন্যে বহযদন থেকে 
আমার মনটাও অস্বান্ততে ভরে রয়েছে । আমার সেই আনন্দই যেন পাই না। 
তুই নিজে অশান্তিতে ভুগিস, অন্যেরও শান্তি নষ্ট করিস । 

মৃদু হেসে অমেনমেস বলে-ভয় নেই । কিছুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে 
যাবে। 

অসন্তুষ্ট হতশেপসূত বলে- এটা নিশ্চয় সেই অশুভ ইঙ্গিত । 
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অমেনমেস বলে--ওসব কথা থাক । আমি যেজন্যে এসোঁছ। হেকারনেহহ 
এর কাছে আ'ম কৃতজ্ঞ ৷ তাই তাঁকে শেষ দেখা দেখতে যাব আজ । তুমি ইচ্ছে 
করলে যেতে পার। 

-_শেষ দেখা মানে ? তিনি কি মৃত্যুপথযান্রশ ? 

এমনিতে ঠিকই আছেন। কিম্তু আমার ধারণা দুদিনের মধ্যে মৃত্যু 
হবে । শুধু মনে অসাম শান্ত রয়েছে বলে আত্মহত্যা করেনান। বলতে গেলে 
[তিনি পাঁরবারের পাঁরত্যন্ত আবজনার মত । 

__-এত কথা কে বলল তোকে ? 

বিরস্ত অমেনমেস তীক্ষ; স্বরে বলে ওঠে--পিমাই নয় তুমি কি তাঁকে 
দেখতে যাবে আজ ? 

তার কণ্ঠস্বরের তীঁক্ষতায় হতশেপসূত চমকে ওঠে । ছোট ভাই-এর 
মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আন্তে বলে--যাব। র্‌ 

_প্রস্তৃত থেকো । তোমার উপকারই হবে । অবহ্ণেলত হলেও তাঁর জ্ঞান- 
ভাণ্ডার নঃশোষত হয়ান। তাঁর পাশে গিয়ে বসলে অফুরম্ত জ্ঞানভাণ্ডারের 
দুয়ার খোলা দেখতে পাওয়া যায় । তবু মানৃষ বোঝে না। বুঝতে চায় না। 

_-এই অবস্থায় উনি আমাদের কি শিক্ষা দেবেন ? 

_কেন 2 আইসিস রা-এর গুপ্তনামের কথা ভাবে তাঁর কাছ থেকে বের 
করে 'নয়েছিলেন আজও তুম জান না। জান কি? 

এতক্ষণে হতশেপসূত আগ্রহ হয়ে ওঠে । সেবলে-_না তো? 

_-তাই শুনব আজ ॥ এটাই হবে গুর শেষ শিক্ষাদান । ইচ্ছা করলে উয়াচ- 
মেসও যেতে পারে । তুমি বলে দেখতে পার । 

নিশ্চয় বলব । 'িন্তু শেষ শিক্ষাদান কেন? দুদিন পরে সাত্যিই মৃত্যু 
হবে তার। 

মিষ্টি হেসে অমেনমেস বলে- হ্যাঁ । 

-_তুই হাসাছস ? ॥ 

--হ্যাঁ। হাসব না কেন 2 দুই দেশ । এদেশ আর ওদেশ । তাই বলে বিদেশ 
নয় ওদেশে কত আনন্দ, কত সখ । আমও আজকে বলে আসব তাঁকে 
[শগৃগির তাঁর কাছে যাব। 

--তোর এই উদ্ভট কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। 

-বেশ, আর বলব না। 

-_ওদেশ থেকে যদি কেউ ফিরে আসত, তাহলে না হয় কথা ছিল । 

-ফেরে। 

ফেরে ? দেখেছিস তেমন কাউকে ? 

দেখলেই বা চিনব কেমন করে ? 

- আবার রহস্য শুরু হল। কেউ ফেরে নাআমিজান। যে যায়সে 
আবার যদি জন্মাত বেশ হত । 

জন্মায় । 
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হতশেপসৃত এবারে রীতিমত রাগান্বিত হয়ে ওঠে। তার সহজ-সরল জীবন, 
সেই জীবনের উচ্চাশা, ফ্যারাও হবার দার্নবার আকাঙ্ক্ষা, সব ছুই এই 
ভাইটর সংস্পর্শে এলে উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। একে যেমন ভালবাসে সে, 
তেমনি ভয় পায় এর কথাবাতাকে । 

অমেনমেস তার জ্যেম্ঠা ভগিনীর মনোভাব বোধহয় বুঝতে পারে । সে বলে 
- আগে আইসিসের সেই কাঁহনী জেনে নিই । তারপর পুনজণন্মের কথাটা 
তুমি জেনে নও মনে করে। 

- আচ্ছা। 

সোঁদন অপরাহ্রে তারা তিন ভাই বোন মিলে হেকারনেহেহ-এর গৃহের সামনে 
অশ্বচালিত শকট থেকে অবতরণ করেই বুঝতে পারে অদ্ট।ালিকা এবং তার 
চারপাশের সব কিছুর মধ্যে যত্বসাত্তর অভাব দেখা দিয়েছে । পূর্বের মত সযত্ু 
নজর নেই যেন আর গৃহাঁটর পাঁরবেশ রক্ষায় ৷ যাঁদও হেকারনেহহের একমান্র পত্র 
ফ্যারাও-এর কমণচারী, তবুও তার মধ্যে পিতার প্রাতিভা, গুণ ও জ্ঞানের 
সমাবেশ আদৌ ঘটেনি । সে অন্য সব সাধারণ কমণ্চারীদের মধ্যে একজন, যে 
আনুগত্যের সঙ্গে তার কর্তব্য পালন করে যায় মাত্র । নিজের কোন বিশেষ গুণ 
দ্বারা উজ্জল হয়ে উঠতে পারে না। 

পুত্র গৃহে ছিল না। এগিয়ে এল পুত্রবধূ, পৌন্রী এবং পাঁরচারক- 
পারচারকারা । তারা ফ্যারাও-এর পূত্রকন্যাদের শকট থেকে নামতে দেখে 
ণবাস্মত। এগিয়ে আসে দ্রুত ॥ অভ্যর্থনা জানায় । 

- আমাদের কী সৌভাগ্য । 

হতশেপসুত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে বলে- সৌভাগ্য আমাদের । 

ওরা এ কথার উত্তর দিতে সাহসা হয় না। 

উয়াচমেস জানত হেকারনেহেহ কোন: কক্ষে বসেন এবং বিশ্রাম করেন। সে 
তাড়াতাণড় সেই কক্ষে গিয়ে দেখে কেউ নেই । দাসদাসীদের মধ্যে সাড়া পড়ে 
যায়। তারা বুঝতে পারে নাকি করবে। পুন্রবধও সম্মানীয় ব্যান্তবর্গের 
ভাবভারঙ্গ দেখে বিচলিত । ওরা দাঁড়িয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চায় । 

পুত্রবধূ তাদের বলে- আপনারা অন:গ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন । আমাকে 
আদেশ করুন, কি করতে হবে । আম আপনাদের আদেশ পালন করে কৃতার্থ 
হব। 

একথা শুনে হতশেপসূত খাজ.ভাবে দাঁড়য়ে নষ্পলক দহভ্টিতে পুত্রবধূর 
গদকে চেয়ে বলে এটা আমাদের অত সম্মানীয় শিক্ষক হেকারনেহেহ-এর গৃহ 
নয় 2 

_হ্যাঁ। অবশ্যই । 

- আমরা তাঁর কাছে এসেছি । তাঁকে তো দেখাছ না! 

একজন ভৃত্য তখন তাদের একটি সুদীর্ঘ অলন্দ ?দয়ে নিয়ে যায় একেবারে 
পেছনের একট কক্ষে । সেখানে শয্যায় পার্ববত একাটি উচ্চাসনে ভ্ুত্ধ হয়ে 
বসে রয়েছেন হেকারনেহেহ ॥ তাঁর চেহারা দেখে তিনজনই ষ্তাম্ভত হয়ে যায় ॥ 
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সেই সবল দেহ একেবারে বিশহ্ভ্ক। চক্ষুদ্ধয় নিমীলিত । স্পম্ট বোঝা যায় 
আঁক্ষগোলক বলতে কিছু নেই দুই চোখে । নিমশলিত নেন্লের পল্লবদ্ধয় কোটরের 
ভেতরে ঢুকে রয়েছে । দঢ়ব্যন্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষাঁটর এহেন পরিণতিতে 
1তনজনই শ্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । তাদের মনের ভেতরটা আর হয়ে ওঠে । 

_কে? 

পদশব্দ শুনতে পেয়েছেন বৃদ্ধ । চক্ষু হারিয়ে বোধহয় শ্রবণোন্দ্রয়ের 
তণক্ষুতা বদ্ধি পেয়েছে । কারণ তারা বলতে গেলে নিঃশব্দেই প্রবেশ করেছিল । 

ভৃত্য কিভাবে তাদের পরিচয় দেবে বুঝে উঠতে পারে না। সেচুপকরে 
দাঁড়য়ে থাকে । 

-উত্তর দেবে না বুঝ । কি আর করব ॥ 

হতশেপসূত তখন বলে--আমরা । 

__কে ? এত পাঁরাচিত স্বর । কে কথা বললে? * 

কথা আটকে যায় হতশেপসূতের । কোনরকমে বলে--আমি । 

_ এবারে বৃঝেছি। কতদিন পরে তৃমি এলে আমার কাছে । এ যে বিদ্বাস 
করা যায় না। 

হেকারনেহেহ কি করবেন ভেবে পান না । তিনি রীতিমত উত্তোজত শুঙ্ক 
মুখমণ্ডলের শিরা-উপশিরাতেও যেন কন্ত চলাচলের সত্রপাত হয় । 

ওরা তিনজনে ছুটে গিয়ে বদ্ধকে ধরে । অমেনমেস বলে আপনি শাম্ত 
হবে বসন । নইলে পড়ে যাবেন । 

--ও । তোমরা সবাই এসেছ । কী আনন্দ হচ্ছে আজ আমার ৷ মনে হচ্ছে 
হয়ে আগের দিনগুলো ফিরে এসেছে । 

উয়াচমেস বলে- আপনার চোখে প্রথম যখন অসুখ হয় আমি এসেছিলাম । 
তারপর ধীরে ধীরে এমন হবে ভাবতে পারিনি । 

_কারও দোষ নেই । অদ্ট। 

--কিন্তু আপনি এই কোণের ঘরে কেন? আম তো আপনাকে সামনে 
খ*জছিলাম । 

বৃদ্ধ এবারে একট: চুপ করে থেকে বলেন- আমি সামনে থাকলে ওদের 
অসুবিধা । ছেলের কাছে কত লোক আসে নানা কাজে । শুধু শুধু সামনের 
ঘরটা আটকে রাখলে কাজের অস্হাবধা হয় । 

হতশেপসৃত বলে-_কিন্তু এই অগ্রালকা আপনার । আপনার পারিচয়েই 
আপনার পত্রের পরিচয় । এ বাঁডিতে সম্মানীয় কেউ এলে আপনার সঙ্গেই দেখা 
করতে আসবে যতঁদন আপনি জীবিত থাকবেন । আজও আমরা আপনার সঙ্গেই 
দেখা করতে এসেছি । 

--জান। জান। সবজানি। 

হতশেপসূত বলে- আমিও সব জানি । 

--তুমি! কিজান? 

-আপাঁন অন্ধ বলে আপনাকে এখানে এনে রাখা হয়েছে । আপনি অব- 
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" হোলিত। তাই আপনার মনে অশান্তি । আপনার স্বাস্থ্য দেজন্যে ভেঙে পড়েছে। 
আপনার মত এত জ্ঞানবান ব্যন্তির পুত্র ভুলে গিয়েছে মিশরে পিতামাতার দ্থান 
সবার ওপরে । এ শিক্ষা আপনার কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি । আমি এর 
একটা বাহিত করব । 

বৃদ্ধ তাঁর স্কন্ধে রাক্ষত হতশেপসূতের হাত চেপে ধরে বলেন- জানি, তুমি 
সব পার। প্রভূত ক্ষমতার আধকারণী হতে চলেছ তুমি । এখনো তোমার কথার 
গুর্ত্ব তোমার পিতার কাছে সবচেয়ে বেশ । তবু তোমার শিক্ষক হয়ে আমি 
অনুরোধ করছি ওকে ক্ষমা করে দিও । ওর বিচার আসল সময়ে তো হবেই । 

হতশেপসুত বদ্ধের হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একট চাপ "দিয়ে 
বলে--আপনার অনুরোধই আমার কাছে আদেশ । কিন্তু আমি চাই আপনাকে 
যেন আপনার নিজের কক্ষে নিয়ে গিয়ে রাখা হয় । 

শেষের কথাটি পাঁরচাত্রকের দিকে চেয়ে বলে হতশেপসৃত | পাঁরচালক ঘাড় 
হেলায়। 

বুদ্ধ বলেন-আ'ম ওদের বলে দেব । কিন্তু ওসব কথা থাক । হঠাৎ 
তোমাদের আমার কথা মনে পড়ল কেন? আমি তো ভেবেছিলাম, বিস্মতির 
অতলে আমি তাঁলয়ে গিয়েছি । 

হতশেপসূত বলে- সাঁত্য কথাই বলেছেন। আপনার কথা হামেশা মনে 
হলেও এখানে আসব একথা কখনো ভাঁবাঁন। এর জন্য অমেনমেসকে আমি 
ধনাবাদ দেব । সে আমাদের 'নিয়ে এসেছে । সে আমাদের এতই অকৃতজ্ঞ ভেবেছে 
যে একটা লোভ দৌখয়ে এখানে নিয়ে এসেছে । নইলে বুঝি আমরা 
আসতাম না। 

বৃদ্ধ হেসে বলেন_ লোভ ? কিসের লোভ ? 

--একটা কাহনশ শোনার লোভ । 

- কোন কাহিনী ? 

- আইসিস গিভাবে রা-এর গপ্তনাম তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়োছিলেন 
সেই কাঁহনশ । 

বৃদ্ধ এবারে খল্‌খল€ করে হেসে ওঠেন । কিন্তু তাঁর স্বাচ্ছ্যের জন্য সেই 
হাসি বড়ই করুণ শোনায় । 

তানি বলেন-বেশ তো ঃ তোমরা বস। আম শোনাব। বসার জায়গা 
আছে তো? 

শশব্যন্ত পরিচারক ছুটে অন্য কক্ষে চলে যায়। তারপর অন্যদের সহায়তায় 
উপবেশনের আসন নিয়ে আসে । বৃদ্ধ বুঝতে পারেন সব। কিন্তু মুখ ফুটে 
কছু বলেন না। 

গতান প্রশ্ন করেন--এখন 'দনের কোন সময় চলছে ? 

হতশেপসুত বলে-_একট পরে সম্ধ্যা হবে । 

--জানি না বাতির ব্যবস্থা আছে কিনা । আমার তো কিছুই লাগে না। 

--আপান ব্যন্ত হবেন না। সব ব্যবন্থা হবে। আপাঁন বরং শুর করুন । 
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হেকারনেহেহ্‌ উঠে শয্যায় গিয়ে বসেন। তারপর দৃহাত দিয়ে হাতড়ে তাঁর 
শয্যাসংলগ্ন মাথা রাখার জায়গাটি খংজে বের করে একটু হেসে বলেন--বসে 
থাকতে থাকতে কণ্ট হলে আমাকে একট জারয়ে নেবার অনুমাঁত দিও। এটা 
ধূম্টতা আমি জানি। কিন্তু আজকাল একটানা বেশীক্ষণ বসে থাকতে 
পার না। 

অমেনমেস বলে__আপাঁন বরং শুয়ে শুয়ে বলুন । 

-_না। আমার অস্বান্ত হবে । 

হেকারনেহেহ আরাম করে বসে কাহিনী শোনান £ 

পাঁথবীর সেই আদিম যুগে সূয'দেবতা রা নূন দেবতার গাঢ় অন্ধকারময় 
অনন্ত সমুদ্রের বুক থেকে ডাথত হয়েই পাঁথবীর শাসনভার হাতে তুলে 
[ানলেন। কিন্তু এর জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে । যারা তাঁর বিরদ্ধে 
বদ্রোহ করোছল তাদের চমুনু নগরীর প্রান্তরে তাঁর সম্মৃখে উপাদ্ছত করা 
হয় । এর পর থেকে বা সমস্ত মনুষ্যকূল এবং দেবতাদের রাজা হয়ে শান্তিতে 
রাজত্ব করতে লাগলেন। যতদিন তিনি তাঁর ক্ষমতাকে নিজের মুঠোর মধ্যে 
রাখলেন কেউ মাথা উঠ্চু করতে পারোন ততাঁদন। কিন্তু দেবতা হলেও কারও 
যৌবন চিরস্থায়ী হয় না। রা-এরও হল না। বয়োবাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
জড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েন । 

আর বার্ধক্য সাধারণ মানুষের ভাগ্যে যা হয়, রা-এর বেলাতেও তাই হল । 
দেবতাই হোক আর মানুষই হোক বার্ধক্যে কপালে দুভেগি সবারই থাকে । 
সেকথা ইতিমধ্যে তোমরাও নিশ্চয় বুঝে ফেলেছ। তোমাদের সবারই বাদ্ধি 
আছে। 

হেকারনেহহ-এর কথায় সবাই মস্তক অবনত করে । তিনি তাদের নীরব 
দেখে আবার বলতে থাকেন ঃ 

রা-এর অধীনস্থ দেবদেবণ, এমনাঁক মনুষ্যজাতিও বিদ্রোহী হয়ে উঠল এই 
সুযোগে ॥। বিশেষ করে জ্ঞানবত আইসিস, যান মানুষ, দেবতা ও আত্মাদের 
মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী তিনি নিজের*আধপত্য বিগ্তারের জন্য আঁতিমান্রায় বাত 
হয়ে উঠলেন । একমান্্র তিনিই রা-এর মত স্বর্গ ও মতের সবকিছু জানেন। 
কিন্তু একাঁটমান্র জনিস ছিল তাঁর অজ্ঞাত । তিনি জানতেন না সেটির কথা । 
তাঁর এই অন্ঞতাই তাঁর একচ্ছন্র আঁধপত্য বন্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল । 
1তনি রা-এর গুপ্ত নামাটর কথা জানতেন না। কারণ অসংখ্য নামের আধকারণী 
রা তাঁর এই বিশেষ নামাঁটর কথা সতত সযত্বে গোপন রাখেন । কারণ এই 
গোপন নামাটিকে ভীত্ত করেই তাঁর যত শন্তি, যত ক্ষমতা । এই নামই রা-কে 
যোগায় যাদুকরণ মহাশান্ত । যাকেই এই নাম দেওয়া হোক না কেন, এর প্রভাবে 
সে হয়ে উঠবে আঁমতশন্তির আধকারী । 

আইসিস কতভাবে গুপ্চ নামাঁট উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু প্রাত- 
বারই ব্যর্থ হলেন । শেষে চাতুরণীমাশ্রত একটি পাঁরকজ্পনা গ্রহণ করলেন [তিনি । 

রা-এর বার্ধক্য তাঁর মুখের মধ্যে নড়ে উঠল । তান বাধ্য হলেন ধারত্রীর 
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বকে সোঁট থুথুর মত নিক্ষেপ করতে । সেটি মাঁটর ওপর গিয়ে পড়ল ॥ 
আইসিস সেটি তুলে নিয়ে তার সঙ্গে ছটা মাঁট মিশিয়ে কুম্ভকারের মত হাত 
দিয়ে এদিক ওাঁদক চাপ দিয়ে তীক্ষ7 ফলার মত একটি কট তৈরণ করলেন । 
[তিনি সোঁটকে জীবন্ত করে নিজের কাছে না রেখে আবার রান্তার ওপর গাঁড়য়ে 
দিলেন । এই রাস্তা দিয়েই তো দেবাপাঁত রা ওপরের আর নীচের দেশে বিবরণ 
করেন। 

তারপর একদিন রা তাঁর সমস্ত এ*বর্ষে ভাষত হয়ে দেবতাদের সগাভব্যহারে 
দেশ পাঁরভ্রমণে নিক্কান্ত হলেন। চলতে চলতে পথের যেখানে আইনিস-সম্ট 
কঁটটি পড়ে ছিল সেখানে পা রাখতেই সেটি তাঁকে দংশন করল । স্বগঁয় 
দেবতা তাঁর মুখ ব্যাদান করলেন । সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর স্বর্গে প্রাতিধবানত 
হল। সমগ্র দেবকুল চিৎকার করে উঠল--কি হল! কি হল! 

তারপর দেবতারা বললেন দেখ দেখ ওর মুখ দিয়ে বাক্য নিঃসহত হচ্ছে 
না। চোয়ালের হাড় ঠকঠকং করে শব্দ করছে । ওর সবাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে ।' 
দেখ দেখ সারা শরশরে বিষ ছড়িয়ে পড়ছে । ঠিক যেমন প্রথম বষাঁর উন্মত্ততায় 
নীলনদের জল দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । 

মহৎ এবং বিরাট দেবতা রা এরপর একটু সংগ্ছির হলেন ৷ তান তখন 
অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললেন-_তোমরা, আমার দেহ থেকে 
যাদের উৎপাত্ত, যাদের আমি আকার 'দিয়েছি-_তারা সবাই আমার কাছে এস। 
কারও হিংসা আমাকে জজীরত করেছে । আমাকে দংুদশাগ্রস্ত করার জন্য 
আক্রমণ করেছে । আম জানি এ কথা, কিন্তু আমার নয়নদ্বয় সেটি দেখতে পাচ্ছে 
না। আমার দুই হাত এর জন্য দায়ী নয় । আমি বুঝতে পারছি না কে এই 
ঘণ্য কাজ করল। এর চেয়ে যন্ণাদায়ক কিছু হতে পারে আম কল্পনা করতে 
পারি না। 

আমি একজন রাজকুমার । অপর এক রাজপূুত্রের সন্তান আমি । আমি 
এক দেবতার স্বগী্য় বংশধর । আমি এক মহান দেবতার মহান সন্তান । 
আমার পিতাই আমার নামকরণ করেছিলেন। আমার অনেক নাম, আমার অনেক 
আকৃতি । আমার আকৃতি বিভিন্ন দেবতার মধ্যে দৃশ্যমান । আমার পিতা এবং 
আমার মাতা আমাকে আমার নাম বলে 'দিয়োছলেন । এই নাম আমার হৃদয়ের 
মধ্যে সংগ্ছাপিত রয়েছে আমার জন্মাবধি যাতে কোন যাদ্‌কর আমার বিরুদ্ধে 
কোন অবচ্থাতেই যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করতে না পারে । 

আম আমার গনজের সৃষ্ট জগত দেখতে পাঁরভ্রমণে বের হয়োছলাম ৷ যে 
দুইটি দেশ আমি স্াষ্ট করোছি সেই দেশ দুইটির ওপর "দয়ে আমি পদন্রজে 
যাল্লা করেছিলাম । ঠিক তখন একটা 'িহ আমাকে দংশন করল । জান না 
সেটি কি। সেটি অশ্নি নয়, জলও নয় । আমার বক্ষাপঞ্জর ভাষণ উত্তপ্ত হয়ে 
উঠেছে । আমার সর্বশরর কম্পমান। মনে হচ্ছে আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ভেঙে 


চুরমার হয়ে যাবে। 
হেকারনেহেহ- কথা বলতে বলতে অস্বন্তি অনুভব করাছিলেন। তিনি বার- 


৯৩২ 


ার শরীরটাকে এলিয়ে দিতে গিয়ে রাজকন্যা আর রাজপূন্রদের উপাস্থীতির কথা 
ভেবে আবার সোজা হয়ে বসার চেম্টা করছিলেন। অমেনমেসের সহসা মনে হল, 
তার সামনে উপাঁবষ্ট রয়েছেন সাক্ষাৎ রা। পোকার কামড়ে যন্ত্রণায় ছট:ফট- 
করছেন তিনি। সে তাঁর কাঁধে হাত রেখে কোমল কণ্ঠে বলে--আপনি অনেকক্ষণ 
বসে থেকেছেন । এবারে আরাম করে একটু শুয়ে নিন। আমরা আপনার পাশে 
বসে শুনব এই অপূর্ব কাহনী | 

- শোয়া কি ঠিক হবে 2 তোমরা রয়েছ। 

সবাই বলে ওঠে- শুলেই আর্পনি আরও ভালভাবে বলতে পারবেন । 

এই অবস্থাতেও হেকারনেহেহ একট সঙ্কোচবোধ করেন যেন শুতে । কারণ 
ছাত্রদের বরাবর তান নিয়মানুবতরঁ তার শিক্ষা 'দয়ে এসেছেন। তাঁর শিক্ষা- 
দানে কোন ফাঁক ছিল না। তবু আজ শুতে হল । 

তিনি বলতে থাকেন £ ও 

রা তখন সবাইকে বললেন__ আমার কাছে স্বগে'র শিশুদের এনে দাও । 
তারা সরল সহজ | তারা বিজ্ঞের মত কথা বলে। তাদের ক্ষমতা স্বর্গকে স্পর্শ 
করতে পারে । 

তখন স্বগঁয় শিশুদের রা-এর সামনে এসে উপাস্থিত করা হল । দেখা গেল, 
রা-এর বেদনায় তারা সবাই দুঃখে কাতর । এতক্ষণে সেখানে এলেন জ্ঞানবতণ 
আইসিস । তার ম:খাঁববর জীবনদায়ন? খায়ুতে পাঁরপূর্ণ । তাঁর প্রভাবে রা-এর 
যাতনার উপশম হয়। তাঁর সামষ্ট কথায় মৃতেরাও পুনজরঁবন লাভ করে। 
আইসিস আতিমান্রায় ব্যন্ত হবার ভান করে দরদ দোঁখয়ে বলে ওঠেন--আপনার 
এ কি হয়েছে স্বগাঁয় পিতা 2 এই দেখুন একটা কীট আপনার এই দশা করেছে। 
আপনারই এক সন্তান আপনার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে । সুতরাং তাকে 
এক অত্যান্চর্য যাদুর প্রভাবে পরাস্ত হতেই হবে। আম এমন ব্যবদ্থা দেব যাতে 
সে আপনার কিরণ দর্শন করা মাত্র পরাভূত হয় । 

দেবাধপ তখন আইিসকে আবার বলেন--আমি আমার দ্বারা সৃষ্ট দেশ 
দুইটি দেখতে বের হয়েছিলাম । পথে ক্লোন কট আমাকে দংশন করে । তাকে 
আঁম দেখতে পাইনি । সোঁট আগুনও নয় জলও নয় । অথচ তারপর থেকে 
আম জলের চেয়েও শীতল হয়ে পড়োহ, আগুনের চেয়েও উত্তপ্ত । আমার 
প্রাতাঁট অঙ্গ থেকে অবিরাম ধারায় ঘম“ নির্গত হচ্ছে । আম কাঁপা । আমার 
দ:ভ্টিশান্তি অস্বচ্ছ হয়ে পড়েছে । আমি আমার আকাশকে দেখতে পাচ্ছি না। 
আমার গণ্ড বেয়ে গ্রীত্মকালের মত নিরবধি বার ঝরে পড়ছে । 

তখন দেবী আইসিস অনুচ্চ অথচ সুমিষ্ট স্বরে বলেন- হে স্ব্য় পিতা, 
আপনি আমাকে আপনার প্রকৃত নামটি বলে দিন। কারণ প্রত্যেকেরই তো 
নজস্ব একটা নাম থাকে । 

দেবতা রা তখন বললেন--আমিই সে, ষে স্বর্গ সৃষ্টি করেছে, যে সৃ্টি 
করেছে মর্ত। আঁমই এইসব উত্ত্যঙ্গ পর্বতরাজর সৃম্টকতাঁ। আম জীব- 
জগতের ন্ত্রন্টা। আম অগাধ জলরাশি সৃষ্টি করেছি । বড় বড় নদ-নদাীঁও আমার 
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দ্বারা সৃষ্ট। আমিই সবণ্প ঈশ্বরের আত্মা প্রাতষ্ঠা করেছি। আমিই সেফে; 
আঁখি মেললে আলোয় উৎপাত্ত হয় আর আখ 'ানমশীলত করলে ঘোর তমস্ 
নেমে আসে । নীলনদের বারিরাশি আমারই আদেশে বয়ে চলে । কিন্তু কোন: 
দেবতা আমার প্রকৃত নাম জানে না। আমিই দিবস এবং তার প্রহরগুলির 
সংঘ্টি্তা। আমি বৎসরের সংষ্টি করোছ এবং সেইসঙ্গে এনে দিয়েছি বন্যা । 
আঁ্নর উৎপাত্ত হয়েছে আমারই শন্ততে । আমি প্রভাতের চেপার আর মধ্যাহের 
রা। আবার দিনের শেষে আম অতমহু। 

[কিন্তু বিষক্রিয়া বন্ধ হল না এবং মহান দেবতার শরীর একটু একট. করে 
আরও নিষ্ভেজ হয়ে পড়ল। 

দেবাধপাঁতর অবস্থা দেখে আইসিস তাঁকে অনূুচ্চ কণ্ঠে বলেন- আপাঁন 
আমাকে যেসব নামের কথা বললেন, সেসব আপনার প্রকৃত নাম নয় । আমাকে 
আপনার আসল নামটি ঝুল দিন, তাহলে আপনার বিষ সঙ্গে সঙ্গে নেমে যাবে । 
কারণ আসল নামে সবাই যাকে ডাকে, শুধু সে-ই জশাবিত থাকে । 

াবষ তীব্রভাবে জবলতে থাকে রা-এর সর্বদেহে । যেন আগুন জবলছে। 
তানি আর সহ্য করতে পারেন না । তান দেবী আইসিসকে তাঁর নাম প্রকাশ 
করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে যাদুবলে তাঁর সমস্ত জবালা-যন্ত্রণার উপশম হয়। সচ্্ 
হলেন তান। স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন । 

গন্তু তবু বৃদ্ধ সূর্যদেবতা যেন তাঁর পুরেনো শক্তি, তেজ আর প্রতিপত্তি 
ঠিক ফিরে পেলেন না। এমন কি মানবজাতি পর্যন্ত তাঁর 'বরুদ্ধাচরণ করতে 
শুরু করল। তখন রা বাধ্য হয়ে তার প্রাতবিধানে ব্যাপূত হলেন । তিনি তাঁর 
অনুগতদের বললেন-ডেকে আনো আমার চক্ষুদেবী হথোরকে | ডাক শু আর 
তেফনৃতকে । গেব আর মৃতকেও ডাক । ডেকে আন আমার দেবলোকের মাতা- 
পিতাকে যাঁরা আমার সঙ্গে ছিলেন,যখন আমি গভগর সমুদ্রে অন্তলন ছিলাম । 
আঁদতম সমুদ্রের দেবতা নুনকেও আহ্বান করে আন। তাঁকে তাঁর অনুচর- 
বহন্দদের সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বল। তাঁকে খুব চুপিচুপি আসতে বলতে হবে। 
কারণ মনুষ্যজাতি টের পেলে পালিয়ে যাবে । তাঁরা সবাই আমার এই বিশাল 
প্রাসাদে আসুন এবং এসে আমাকে পরামর্শ দিন । 

তখন তাঁরা সবাই একে একে এসে উপাস্থিত হলেন। এসে দেবতা রা-এর 
দুই পাঞ্বে আভূমি নত হয়ে মুখমণ্ডল দ্বারা ভূমি স্পর্শ করলেন । তখন রা 
দেবলোকের পিতাকে তাঁর অভিলাষের কথা বললেন। কারণ তাই সৃষ্টি 
করেছেন মানুষকে এবং তানই সৃন্ট করেছেন জ্ঞানকে । 

সেই্‌ সময় অমেনমেস লক্ষ্য করে হেকারনেহেহ এই অপূর্ব কাহনী শোনাতে 
শোনাতে অত্যন্ত পারশ্রাম্ত হয়ে পড়েছেন । ঘনঘন শবাস-প্রশ্বাসের জন্য তাঁর 
বক্ষপিঞ্জর প্রবলভাবে ওঠানামা করছে । মনে হয় বুঝি এখনি হৃদপিণ্ড ছিট্‌কে 
বাইরে বের হয়ে এসে সব শ্তষ্ধ করে দেবে । 

উয়াচমেস ব্যস্ত হয়ে পাঁরচারককে বলে--একপান্ন পানীয় 'নিয়ে এস ? 
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পাঁরচারক ছনুটে চলে যায়। একট পরেই সে অপর এক নফরকে সঙ্গে করে” 
গনয়ে আসে । তার হাতে পান"য় । 

হতশেপসদত সেই পানীয় নিজে তার সম্মানীয় শিক্ষাদাতার মুখের সামনে 
তুলে ধরে। কিন্তু হেকারনেহেহ্‌ যে অন্ধ একথা ভুলে যায় মুহৃতে"র জন্য । 
খেয়াল হয় তার, যখন ওক্ঠপ্রান্তে পানীয়ের পান্র নিয়ে গেলে তান ?নশ্চৈষ্ট 
হয়ে থাকেন । 

_আপনার জন্য পানীয় এনেছি । এই যে চোটের কাছে । পান করুন । 

এই সমরেদনা আর শ্রদ্ধার স্পর্শ পেয়ে আক্ষগোলকহীন গ্থানটি থেকেও 
অশ্রু গাঁড়য়ে পড়ে। কি করে পড়ল ? বুঝতে পারে না হতশেপসূত । কারণ 
তার ধারণা ছিল অশ্রুর উৎপাত্রস্ছল হল নয়ন । নয়নহগন ব্যান্তর অশ্রু আসে 
কোথা থেকে £ 

হেকারনেহেহ একট পান করে পান্রাট সারয়ে নিতে ইঙ্গিত করে বলেন-_ 
গলাটা বোধহয় শুকিয়ে গিয়োছল ॥ তোমাদের বিব্রত করলাম । 

-না। বরং আপাঁন অস:চ্থ জেনেও, এভাবে আপনাকে কষ্ট দেওয়া আমাদের 
উচিত হয়ান। গাহতি কাজ করে ফেলোছ। 

হেকাকনেহেহ-এর কণ্ঠে অতাঁতের দ্‌ঢতা। তিনি বলেন--না, একটুও 
অন্যায় করনি । তোমাদের দাবা রয়েছে আমার কাছ থেকে জেনে নেবার । 

অমেনমেস বলে-ঠিক বলেছেন। কিন্তু আজ আপনার 'বশ্রাম দরকার । 
আমরা বরং-- 

-না। আম আজই কাঁহনী শেষ করব । এইটিই আমার শেষ কতব্য ॥ 
এটি এমন এক কত'ব্য, যা অন্য জগতের দিকে যাবার সময় আমার মন এক 
অনাস্বাদত আনন্দে ভরে থাকবে । শিক্ষাদান যে কত সুখময় তোমরা জান 
না। 

উয়াচমেস বলে- বেশ, আপান বলুন । কিন্তু তার আগে িকিংসক এসে 
আপনাকে একবার দেখে যাক । 

_ প্রয়োজন নেই । তোমরা চুপ করে শেন । অযথা সময় নণ্ট করার সময় 
নেই আমার । তেমন মনে করলে প্রাসাদে ?ফরে গিয়ে চিকিৎসক পাঠিয়ে দিও । 

[তাঁন কাহনশীর সূত্র ধরে বলেন ৪ 

তখন রা নূনকে বলেন-হে দেবাদিদেব নুন, আপনার থেকেই আমার 
উৎপাত্ত। আর বাকী আপনারা যাঁরা রয়েছেন সবাই অন্যসব দেবতার আদি 
পূর.ষ। আপনারা দেখুন, যে মানবজাতির সৃঘ্টি আমার চক্ষ্য থেকে তারাই 
মাজ আমার বিরুদ্ধে গভশর ষড়যন্তে লিপ্ত । আপনারা বলুন, ওদের বিরুদ্ধে 
সাপনারা কণী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন । কারণ আপনাদের বস্তব্য শোনার পরই 
মামি সিদ্ধান্ত নেব যে ওদের বিনাশ করব কি না। 

তখন দেবাদিদেব নূন বলেন-হে আমার পত্র রা, যিনি তোমাকে সষ্টি 
করেছেন তুম তার চেয়েও মহুৎ। তুমি তোমার 'সংহাসনে পূর্বের মতই আসান 
ক । কারণ যারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্তে মণ্ড, তুমি একবার যাঁদ তাদের 
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ওপর নেন্পাত কর তাহলে তাদের চিত্তে তোমার গ্রাতি নিদারুণ শ্রাসের সণ্টার 
হবে। 

তখন রা বলেন--ওই দেখুন, ওরা সবাই কিরকম পর্বতের 'দিকে ধেয়ে 
চলেছে সেখানকার কন্দরে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ৷ কারণ তাদের মনে বিভীষকার 
স:স্ট হয়েছে । 

তখন সকল দেবতা তাঁকে বলেন-_আপনার নয়নদ্বয় থেকে আঁশ্নবর্ষণ 
করুন, যাতে ঘ.ণ্য চক্রান্তকারীরা নিমেষে বিধবংস হয়ে যায় । হথোর দেবী মতে 
নেমে যান । গতাঁন পর্বতে গিয়ে ওদের বশীভূত করন । 

রা তখন বলেন--তবে তুমি যাও হথোর । শান্ত চিত্তে যাও। 

দেব হথোর তখন বলেন_ মনুষ্যজাতকে বশীভূত করা আমার পক্ষে 


ভালই হবে । 
রা তখন তাড়াতাঁড় বলে ওঠেন-_না না, আমিই তাদের বশীভূত করে 


বিনষ্ট করব। 

হেকারনেহেহ: এই সময় একট? থেমে বলেন- দেবতা রা-এর এই শেষ উত্তি 
আমাদের দেশের ঈশ্বরতত্বের িবষয়ে খুবই গুরত্বপূর্ণ । কারণ রা দেবীকে 
বলোছলেন, মন.ষ্যকুলের ওপর আধিপত্য বস্তার করতে । সেইজন্য দেবী হথোর 
সেইদিন থেকে একাঁট দ্বিতীয় নামে পাঁরচিতা হলেন । সেই বাড়াত নামটি হল 
সেখমেত । এই সেখমেত দেবী আমাদের [িংহমুখী দেবীরুপে খুবই পাঁরচিত। 
হথোর কত শান্ত কত সুন্দর । অথচ এই রূপ ধারণ করলে তান অত্যন্ত 
রাগী এবং রক্তের মধ্য দিয়ে হেটে যেতে ভালবাসেন । 

তাই নিশাকালে হথোর সেখমেতের রূপ ধরে ধারন্রর বুকে নেমে আসেন 
এবং পাপাঁদের ধ্বংস করতে শুরু করেন। এমনকি যারা নদী বেয়ে ওপরে 
পৰ্তের দিকে পলারনে প্রবৃত্ত হল তারাও পারন্তাণ পেল না । দেবা এত প্রচণ্ড- 
ভাবে ক্রোধান্বিত হলেন যে সমগ্র চেনেনসুতান নগরীতে রন্তের ম্রোত বইতে 
থাকে । রা সব দেখে বিচালত হয়ে পড়লেন । তান এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার 
জন্য বদ্ধপাঁরকর হলেন । মানবজাতির 1কছদটঢা অংশ অন্তত বাঁচাতে হবে । 

[তাঁন তখন আদেশ করলেন-_আমার কাছে দ্রুতগামী দূত এনে দাও । 
আদম যাতে তাদের দেহের ছায়ায় মত পাঠাতে পাঁর। 

এইরকম দূতদের রা-এর সামনে হাজর করা হলে তান বলেন--শাঘ 
নশচের ওই দ্বীপে যাও । দেখতে পাচ্ছ? ওখান থেকে আমার জন্যে প্রচুর 
পাঁরমাণে ডাডা ফল নিয়ে এস। 

তরা অসংখ্য ডাডা ফল এনে দলে তিনি সেগুলো হোলওপোলসে দেবতা 
সেকতেত-এর কাছে পাঠালেন গঠড়ো করে দেবার জন্য । যখন ক্রীতদাসরা বব 
[িষে সরা প্রস্তুতের জন্য তৈরা হচ্ছিল তখন ভাডা ফলের চণ আর মনহ্ষ্য- 
রন্ত সুরা পান্রের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হল। এইভাবে সাত হাজার পান্র অনঃগ্র 


.স্যরা প্রস্তুত করা হল। 
তারপর উপর ও নীচ উভয় মিশরের একচ্ছন্র।াধপাত দেবতা রা অন্যান্য 
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দেবতা সমাভব্যহারে যখন সরা পাঁরদর্শনে এলেন তখন 'নিশাবসান হতে চলেছে। 
প্রত্যষের অস্পম্ট আলোয় দেখা গেল হথোর দেবা উপরের দিকে পলায়মান 
মানুষদের হত্যা করে চলেছেন। 

দেবতা রা বললেন-__ আম মনুষ্যজাতিকে ওর হাত থেকে রক্ষা করব । 

তিনি আরও বলেন-__ যেখানে হথোর মানুষ হত্যা করছে সেখানে এই সুরা 
নয়ে চলে যাও। 

তারপর সূর্য ওঠার প্রান্কালে এই সুরাপাত্রের সুরা ঢেলে দেওয়া হল। 
সুরার ম্লোত শস্যক্ষেত্র প্লাবিত করল ৷ তারপর দেবী হথোর প্রভাতে সেখানে 
উপাস্থিত হয়ে দেখলেন সমস্ত ক্ষেত্র প্লাবিত আর সেই সুরার ভেতরে আরাশর 
মধ্যেকার মত তার নিজের সন্দর মুখখা'ন প্রস্ফৃাটিত পদ্মের মত প্রতিবিম্বিত। 
1তাঁন তখন সেই সুরা পান করলেন এবং তৃঞ্থ হলেন । পানোন্মত্ত অবস্থায় তান 
ঘোরাফেরা করলেন। কিলম্তু নেশার ঘোরে মনুষ্যজাতিকে আর চিনতে পারলেন 
না। 

এইভাবে দেবতা রা মনুষ্জাতিকে বিলযীপ্তর হাত থেকে রক্ষা করলেন 
বটে, কিন্তু এই বিষয়ে তিন তৃঁণ্চ পেলেন না। হৃদয় তাঁর ব্যাথত ও পারশ্রান্ত 
বলে মনে হল। তিনি তখন স্বর্গে বিশ্রাম নিতে চললেন । তান জ্ঞানের দেবতা 
থথকে পুথবাঁতে তাঁর প্রাতিনিধির্‌পে নিযুস্ত করলেন । পাঁথবী পারত্যাগের 
পূর্বে তিনি ধরিন্রী দেবতা গেবকে ডাকলেন এবং তাঁকে সপ“ও কীটপতঙ্গ বিষয়ে 
সাবধান করে দিলেন। কারণ তান নিজে ভূন্তভোগনী । 

এতক্ষণে হেকারনেহেহ থামলেন । এবারে নিজে থেকে পানীয় চাইলেন । 
সেটুকু পান করে বললেন-_এখন কি সন্ধ্যা হয়েছে 2 

হতশেপসুতরা পরস্পরের দিকে চাইল । কারণ তখন অনেক রাত হয়েছে । 

অমেনমেস বলে- সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে । 

ব্যস্ত হেকারনেহেহ বলে ওঠেন- এতক্ষণ বলনি তো? এত রাত অবাঁধ 
তোমাদের থাকা উচিত হয়নি । 

- আমাদের দেহরক্ষী রয়েছে । 

বদ্ধ কিছঃটা 'নশ্চিন্ত হন । এবারে তাঁকে সত্যই পারশ্রান্ত বলে মনে হয়। 
[তিনি বলেন যেটুকু শুনলে তারপরই শুরু ওঁসারসের কাহিনী । সেই 
কাহুনী তোমাদের অজানা নয় । আরও অজস্র সব কাহনী রয়েছে । আমাদের 
মশর দেশ যেমন মহান, তার দেবদেবীও তেমনি মহান । তাঁদের সংখ্যা অগাঁণত। 
আম তো তোমাদের এ জীবনে সব কথা বলে যেতে পারলাম না। 

একটু পরে অমেনমেস বলে- আজ আমরা তাহলে আঁস। 

- হ্যাঁ এস । ভাল থাকলে আর একদিন নাহয় বলব । 

বাইরে এসে অমেনমেস বলে--পরে আর আসা হবে না। 

উয়াচমেস বলে-_কেন ? 

- সুযোগ হবে না। দাদনের মধ্যেই টান চলে যাবেন। 

--আবার আরম্ভ হল । 
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এ কথার উত্তর দেয় না অমেনমেস। 

হতশেপসূত বলে-_পুনজণন্মের কথা শোনা হল না। 

অমেনমেস বলে--সে আর বেশ কি? আমি বলে দেব। 

তুই সত্য জানস ? 

_-জানি মোটামুটি । সেটা কোন কাহনা নয়। 

-_তাহলে প্রাসাদে ফিরতে ফিরতেই শুনে নিতে পার। 

_ হ্যাঁ, পার বোক। 

--বল তবে। 

শকটে চেপে অমেনমেস বলে-_মৃত্যুর পরেও যে মানুষের আন্তিত্ব থাকে একথা 
মিশরের প্রাতাঁট নরনারী বিশ্বাস করে । তোমরাও কর [নিশ্চয় । 

উয়াচমেস একটু নিলি কণ্ঠে বলে- এটা নতুন কথা নয়। 

_-কিল্তু মৃত্যুর পরে তারা কোথায় 'কভাবে থাকে, সেই ধারণা আছে 
তোমাদের ? 

হতশেপস:ত আর উয়াচমেস এবারে উত্তর দিতে পারে না। 

অমেনমেস তখন বলে--সব মিশরীয়দের মধ্যেই এই দ্বন্দ । কেউ ভাবে, 
মৃত্যুর পরে মানুষ গাছের ডালে পাঁখদের মধ্যে গিয়ে বসে । আবার কারও 
কারও বিশ্বাস সে এই পাঁথবীতেই থেকে যায়, যেখানে তার দেহের অগ্থিগুলো 
শায়িত থাকে । পুরাকালে আমাদের দেশের একশ্রেণীর মানুষ বি*বাস করত 
মৃত্যুর পরে মানূষ তার ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করতে পারে । কখনো সারস- 
পাখি, কখনো বা জলের ওপর প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ নেয়। আমাদের মধ্যে 
অনেকে বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরে মানুষ চলে যায় দুয়াত-এ-_ আলোর রাজ্যে। 
এই দুয়াতেই বাস করেন দেবদেবীরা । তাঁরা এই সুখী মত ব্যন্তিকে তাঁদের 
সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করেন অত্যাশ্চর্য সব স্থানে। কৃষকেরা বিশ্বাস করে মৃত 
ব্যান্তরা চলে যায় সেই দেশের কৃঁষক্ষেত্রে যেখানে থথের গাছ হয় অনেক দীঘ-। 
তার উৎপাদন হয় অনেক বেশী । সেখানে গিয়ে কৃষকেরা কৃষিক্ষেত্র ক্ষণ করে, 
বীজ বপন করে । তারপর সারাদিন পরে সন্ধ্যায় পারশ্রান্ত দেহখানা টেনে নিয়ে 
গয়ে বসে ডুমুর গাছের নখে | সেখানে ঘধট দিয়ে ড্রাফট: খেলে । 

অমেনমেস তার ভাতাভগিনীর মুখের দিকে চাইতে গিয়ে দেখে বাইরের 
অন্ধকার শকটের ভেতরটা গ্রাস করেছে । দুজনার কারও মুখ তেমন দেখা যায় 
না। সে তখন বলে-কিন্তু একটা কথা কেউ কখনো বলেনি। মৃত্যুর পরে 
মানুষের ব্যান্তত্ব একান্ত হয় কি করে? ব্যন্তিত্বের তো অন্তত িনটি ভাগ 
রয়েছে । যেমন দেহ, আত্মা, ভূত, তার মুর্তি আর তার প্রতিভা । এই প্রাতভাকেই 
বলা হয় কা। হ্যাঁকা। এই কাই হুল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটি একাট 
স্বাধীন পারলৌকিক সত্তা। এট মানবদেহের অভ্যন্তরে থাকে । আর এই 
উপচ্থিতিই মানুষকে নিরাপত্তা দেয় । এর প্রভাবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্বির প্রকাশ 
ঘটে। মানুষের পাঁবত্রতা, তার নির্মল আনন্দ সবাঁকছুই মানবদেহে কা-এর 
উপচ্ছিতির ফলে । কোন মানুষ এমনকি কোন দেবতাকেও তাঁর কা-এর অস্তিত্ব 
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ছাড়া কঙ্গনা করা যায় না। মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কা-ও বেড়ে 
ওঠে । শিশুর কা দেখতে ঠিক শিশুর মত | তার মাথার দুপাশে শিশুদের মতই 
দুই গুচ্ছ কেশ ঝুলে থাকে । 

মৃত্যুর পরেও মানুষের কা প্রাতানাধত্ব করে তার এই পাঁথবীতে । সে তখন 
অন্যভাবে তার আন্তিত্ব বজায় রাখে । সেইজন্যই মৃতরদেহকে সযত্বে রক্ষা করতে 
হয়, যাতে তার কা ইচ্ছামত দেহে প্রবেশ করতে পারে । 

অমেনমেসের কথা শুনে ভাই বোন দুজনাই স্তম্ভিত হয়ে যায় । এত গম্ভীর- 
ভাবে এমন জাঁটল বিষয়ে সে কখনো কিছ? বলোনি আগে । কিন্তু উয়াচমেস 
কিছুক্ষণ পরে ভাই-এর কথা আর বুঝতে পারে না সহজভাবে । সে হাই তুলতে 
শুরু করে অন্ধকারের মধ্যে । হতশেপস্দতের আগ্রহ কিন্তু অটুট । 

সে কণিম্ঠ ভ্রাতাকে বলে-কা-এর কথা তো শুনলাম । পুনজন্ম সম্বন্ধে 
যে শোনা হচ্ছে না। ৯ 

-_ হ্যাঁ, এইবারে বলব । কা-এর কথা বললে সেটা পরিষ্কার হয়ে যায়। 
1কন্তু কা-এর মত বা-এর কথাও একট: বলার প্রয়োজন আছে । 

_বাঃ 

হ্যাঁ বা। মানুষের আত্মা । তবে সাধারণত মৃতদেহকে ঘিরে বাইরে বাইরে 
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় । এই বা-কে দেখতে একটি সাধারণ পাখির মত। কিন্তু তার 
মুখ মানৃষের মত । মামর বক্ষলগ্ন করে রাখা হয় একে সমাধচ্ছলে । সেখানে 
সে পক্ষাবন্তার করে মৃতদেহের চারাঁদকে ঘরে বেড়ায় । 

_জানতাম না তো। 

- আমিও কয়েকদিন আগে জেনোছি। 

_কে বলল ? 

__-পরে বলব । এবারে পুনজন্মের কথা শোন। 

উয়াচমেস শকটের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে । শকট ধারে ধীরে 
চলছে প্রাসাদের দিকে একটু ঘোরাপথে | হৃতশেপসতের নিদেশে। 

হতশেপসূত নিদ্রুত ভ্রাতার গা স্পর্শ করে হেসে বলে- সারাঁদন কত কি 
করে। যুদ্ধাবিদ্যা শেখে, শিকারে যায়, সাঁতার কাটে। একদণ্ডও চুপ করে বসে 


থাকতে পারে না। 
অমেনমেস একট হেসে বলে-_ এত চণ্চলতা, এত 'কিছ--সবই এক লহমায় 


শুঝ্ধ হয়ে যায় মানুষের | 
__ছি ছি অমেনমেস, এভাবে বলতে নেই । তুই একটা ঘোরের মধ্যে আছিস । 


আমি ফ্যারাওকে বলব তোর চিকিৎসা করাতে। 
_ আর দু'মাস পরে বলো । আমি বাধা দেব না। এই দুই মাস আমাকে 


নিজের মত থাকতে দাও । শোন, অনেক মনীষী বিশ্বাস করেন যে মানুষের' 
মৃত্যু হলেও তার আত্মা আঁবিন*্বর । যখন মানুষের দেহ নস্ট হয়ে যায় তখন 
তার আত্মা অন্য কোন জীবজন্তুর মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করবে । তারপর সে এক 
এক করে নানা প্রাণধর মধ্যে দিয়ে ঘুরতে থাকে । সেই প্রাণী ভামতে 'বচরণশল 
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হতে পারে কিংবা হতে পারে জলচর ॥ আবার যে সব পাঁথ আকাশে উড়তে 

পারে তাদের মধ্যেও গিয়ে ঢুকতে পারে। এইভাবে দীর্াদন দেহ পালাতে 

পালটাতে শেষে এক সময়ে সে কোন সদ্যজাত মনুষ্যাশশুর দেহের মধ্যে 

গিয়ে আশ্রয় নেয় । আর এই বিবতনের সময় হল [তিন সহম্ত্র বংসর | কারও 

মৃত্যু হলে আবার মনুষ্য জন্ম ফিরে পেতে তার লাগবে তিন হাজার বৎসর । 
হতশেপসূত হতাশ হয়ে বলে--তাহলে ? 

_তাহলে কি? 

__-এই যে এত সমাধিস্থল, শান্তিতে থাকার এত আয়োজন, দেবলোকে যাবার 
এত প্রলোভন-_-এসব কি মিথ্যা ? 

-কে বলল 'মথ্যাঃ আমাদের দেশে যুগে যুগে নানা মনীষী জন্ম 
নিয়েছেন । তাঁদের নানা মত। তাই বলে আমাদের বিশ্বাস তো ভঙ্গুর নয়। 
তাছাড়া পুনর্জন্ম যাঁদ নাত্যই কেউ চায় তাকে হয়ত তিন হাজার বংসরই' 
অপেক্ষা করতে হবে । 

উয়াচমেস কি যেন বলে ওঠে । 

অমেনমেস জিজ্ঞাসা করবে-__কি বললে 2 

উয়াচমেস জবাব দেয় না। 

হতশেপসূত অন্ধকারে হাসতে হাসতে অমেনমেসের গা টিপে বলে--ঘুমের 
মধ্যে বকছে । কবে দেখব, ঘঃমের মধ্যে যুদ্ধ করছে । তাহলে ভবিষ্যতে ওর 
কাছে শোয়া যাবে না। 

অমেনমেসের হৃদয় বেদনার্ত হয়ে ওঠে। তবে এবারে সে নীরব থাকে॥ 
পৃথিবীতে সুখ আছে দুঃখ আছে । দুঃখই বোধহয় বেশশী। তবু তার মধ্যে 
মানুষ জীবনটাকে উপভোগ করে । তবে ব্যান্তগতভাবে সে সুখ-দুঃখের অতাঁত। 

হতশেপসূত বলে--এখন বল: এত জ্ঞান তোর হল কোথা থেকে । কোথায় 
1শখাল ? 

--তার আগে কথা দাও কারও আনম্ট করবে না। 

হতশেপসুত একট: চুপ করে থেকে বলে-_বেশ। কথা দিলাম । 

অমেনমেস বলে_ আসলে কোন কারণেই হেকে কেউ সামান্য কিছু বললে 
আম অনেকখাঁন জেনে ফোৌল । কেন এমন হয় জান না। হঠাৎ কোন একদিন 
এর সূত্রপাত । 'কিম্তু ঠিক কবে থেকে সেকথা স্পষ্ট মনে নেই। আম যেন সব 
স্পম্ট দেখতে পাই । দিনের আলোর মধ্যে উটের সার যেমন দেখা যায়, ঠিক 
তেমনি । তবে সবকিছুর জন্য সাহায্যের প্রয়োজন হয়। আর সেই সাহায্য 
পেয়েছি পিমাই-এর কাছ থেকে । সে দেবক্রমে বেশ কিছ গুণাঁজনের সান্নিধ্যে 
এসোছল এককালে । তাঁদের মুখে সে অনেক কু জেনেছে । মাথাটা 'িমাই- 
এর খুব পাঁরহ্কার। কিন্তু লেখাপড়া করতে পারোন। তুমি তোমার আমলে 
অচ্ভি সহজেই তাকে একটি উচ্চপদে বসাতে পারবে । আমি তোমাকে শুধু বলে 
রাখি, ওকে তাড়িয়ে দিও না। বরং ওকে তুমি কাজে লাগিও। উপকার হবে। 
ও [বধবন্ত, কুকুরের মত বিশ্বস্ত । 
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এক একটা সময় আসে যখন ফ্যারাও প্রথম থুথমসের কিছ ভাল লাগে না। 
পৃথিবশ থেকে সম্পূর্ণ বীচ্ছন্ন হয়ে যেতে চান তিনি । নারীর রুপও তখন 
'তাঁকে টানে না। সঙ্গীতের সুরের মুনা বিরস্তিকর বলে মনে হতে থাকে । 
মরুভূমিতে মৃগয়ায় যাত্রার মধ্যে কোন উত্তেজনা খখজে পান না। তাঁর তখন মনে 
হয়, যাঁদ সুদুর অতশীতে চলে যেতে পারতেন, যদ সেই সময় জন্মগ্রহণ করতেন, 
তাহলে কত অতুলনীয় কীর্তি হ্থাপন করতে পারতেন । যদ তিনি নৃপাতি 
জোসের হয়ে জন্মাতেন, তাহলে প্রথম পিরা'মড চ্ছাপনের গারমায় গোৌরবাম্বিত 
হতে পারতেন। নিদেনপক্ষে হিকসোসদের বিতাড়ন করে কামেসের মত 
প্রাসদ্ধিও লাভ করতে পারতেন । এত বয়স হল এখনো পূর্যন্ত নুবিয়া আভযান 
এবং একবার মান্র পূর্ব দেশে যাওয়া ছাড়া জীবনে বশেষ আর কি করলো । 
পিরামিড 'নমণি এখন কঞ্পনা করা যায় না। অত শ্রামককে একসঙ্গে পাওয়া 
অসম্ভব । 'িরামিডের যুগ বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছে । কারণ তাহলে নির্মম 
অত্যাচার চালাতে হয় শ্রীমকদের ওপর । কৃষকদের বণ্ণিত করতে হয় তাদের 
ন্যায্য পাওনা থেকে । 'িকসোসদের 'িতাড়ন করার পর সেটা অসম্ভব । তান 
বুঝতে পারেন না দেশবাসীরা তাঁকে কোন: চোখে দেখে । তবে তাদের ব্যবহার 
বা কথাবাতায় বোঝা যায় তাদের কাছে তাঁর সম্মান অটুটই রয়েছে । তব্‌ খেদ 
থেকে যায় । সক্কারার সেই ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া পিরামিড মিশরের মতই 
অক্ষয় আবনশ্বর । সেই সঙ্গে নূপাঁতি জোসার । তান এবং তাঁর শিঞ্পীরা ওই 
সৃষ্টর মধ্যে যেন মিশরের অন্তরাত্মার প্রাতিফলন ঘটিয়েছেন । মিশরের প্রকৃতি, 
তার খতু, তার মানুষের কঙ্পনা সবকিছুরই বাহিপ্প্রকাশ যেন ওই সংষ্টি। 
বিন্দুর মধ্যে ঠসম্ধুর প্রকাশ । একদিকে খাড়া পর্বতচূড়া অন্যদিকে দিগন্তের 
সঙ্গে সমান্তরাল পালিক শিলাময় অণ্ুল, একদিক স্হাবস্ঞশর্ণ ধৃধ্‌ মরুভূমি, 
অন্যদিকে নগলনদ তশরবতর্ঁ পাঁলময় উর্করক্ষেন্র, একদিকে জবালাময় চোখ- 
ঝলসান সুতশর সৃয্রশ্মি, অপরাঁদকে তারই দ্বারা সৃষ্ট গভীর শান্ত 
বৃক্ষছায়া, একাঁদকে শজ্কতা, অন্যদিকে হঠাৎ ধেয়ে আসা নীলনদের বন্যা--সব 
কিছুর মধ্যেই একটা স্পম্টতা, একটা খাজতা পরিদৃশ্যমান । কোথাও কোন 
রহস্য লাঁকয়ে নেই, নেই কোন অহেতুক নম্রতা । ঠরামিড যেন সব কছুরই 
প্রতীক । থুথমস একথা ভেবে নিজেই 'বাস্মিত হন। কতবার তিনি তাই 
পিরামিডগুলি পরিদর্শন করেছেন । প্রিয় কন্যা হতশেপসতকেও বলেছেন, ওই- 
গুলির মধ্যেই [নাহত রয়েছে মিশরের প্রাণ, তার সংস্কাতি, তার সব কিছু । সে 
যেন এই 1পরামিডগির ইতিহাস পুঙ্খানুপুঞ্খরূপে জানার চেস্টা করে। 
পসূত আগ্রহের সঙ্গে সম্মত হয়েছে । 

থুথমস জানেন, প্রকৃত মিশরীয়দের মত তিনিও ্থায়ীত্বের পক্ষপাতাঁ। 
হয়িফং কোন কিছর প্রতি তাঁর আকর্ষণ নেই । কোন 'মিশরবাসীরও নেই । তাই 
গে যুগ ধরে এদেশের মানুষ এমন কিছ? সৃম্টির স্বপ্ন দেখে আসছে যা হবে 
দতন। তারা যাঁদ পাথরের মতি দিমাণ করে, কোন মান্দর কোন সমাধম্থল 
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তারা তৈরণ করে তাহলে তা এমনভাবে করার চেষ্টা করে ঘা থাকবে অপাঁরি- 
বতনীয়, আকাশের তারার মত িরঙ্ছ্ায়ী । তাই তারা জাঁবনকে করতে চায় 
অব্যয় । 

জোসের একদিন দেশের মানুষের অন্তরের বাণী শুনতে পেয়েছিলেন । 
নিজের মনের আকুলতার সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন । তাই 
স্বপ্ন দেখতে দেখতে একদিন স্বপ্নকে বান্তবে রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন । তারই 
ফলে ওই পিরামিড | 

আবানা-পুত্র অহমেসের কয়েকটি মন্তবা মাঝে মাঝে উকি দেয় থুথমসের 
মনে । মানুষটা ছিল ধবরাট | সেবীর যোদ্ধা ছিল। সে ছিল দেশপ্রোমক। 
তার মৃত্যু পাঁরণত ,বয়সে হলেও মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাঁর । কারণ 
অনেকেই খবর রাখত না যে আবানা-পূত্র যথেষ্ট পড়াশোনা করত । প্রাসাদের 
পাঠাগারে সবার অগোচরে বসে সে অনেক কিতাব ঘাঁটাঘ্াঁট করত । 

একদিন থহথমস পাঠাগার থেকে তাকে নিম্কান্ত হতে দেখে হেসে প্রশ্ন 
করেছিলেন অনেক তো বয়স হল । পারা জীবনটা শুধু নিজের ঘাম আর রন্ত 
ঝারয়ে কাটিয়ে দিলেন । এবারে একট বশ্রাম নিন । আমি কিছু ক্লীতদাস দেব 
আপনাকে । 

__না প্রভূ । অন:গ্রহ করে ক্লীতদাস দেবেন না। তাহলে আম অলস হয়ে 
পড়ব । 

এই কথাগুলোর মধ্যে ঝরে পড়েছিল আকুল এবং কিছুটা ভীতিও ॥ 

_বেশ । িন্তু এই বয়সে এত 'ি পড়াশোনা করছেন 2? 

হেসে সে উত্তর দিয়োছল-_মরুভূমির বালুকারাশির মত অফুরন্ত এ 
ভান্ডার । শেষ নেই । তবে আম যা পাড়, দাদন পড়েই ভুলে যাই । বৃদ 
হয়েছি ফলে সবকিছু মনে থাকে না। তবু একটি জিনিস সম্বন্ধে আ 
নাশ্চন্ত হয়োছ। 

এতক্ষণ দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে কথা হাঁচ্ছিল । থুথমস বলেন- চলুন, ওই কোণা 
শতল রয়েছে ॥ একটা ডুমুর গাছের ছায়া পড়েছে ওখানে । হাওয়াও বইছে 
পাতাগুলো নড়ছে । চলুন ওখানে গিয়ে আপনার আবিষ্কারের কথা শুনি । 

অহমেস তখন বলেন- আমি মোটামুটি জেনে সিদ্ধান্তে এসোছি 
আমাদের সভ্যতা ষতই প্রাচীন, যতই মহান হোক না কেন, আমাদের নিরাপত 
বাবস্থা চিরকাল ভঙ্গুর । 

_ভঙ্গুর ! আমাদের এত সৈন্য, এত যুদ্ধ করেছি আমরা, তবু একৎ 
আপনার মনে হল কেন? 

- আম যা উপলাধ্ধ করোছ, আপনাকে বললে কিছ মনে করবেন কি ? 

--না কখনো না। আপনার সব কিছু বলার আধকার আছে । আপনা 
দেশপ্রেম প্রশ্নাতত । 

--শুধু আপনাকেই তাই কথাটা, জানয়ে দিতে চাই। আ 
অন:গ্রহে যুদ্ধের জন্য বারবার বাইরে 'গয়ে আমার যেটুকু আভজ্ঞতা 
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তারই ফলে এই সিদ্ধান্তে এসেছি । 

_বলন। 

_ প্রথমেই বলে রাখি আমাদের ওপরের দিকের তাম্রখাঁনতে 'নিরবাচ্ছিন্ন কাজ 
হয়ে চলেছে । কত শ্রামক পাঁরশ্রম করছে সেখানে । আমাদের এই যে গগনচ্ম্বা 
[পরামিডগুলি গাঁ্বত মন্তকে দাঁড়য়ে রয়েছে এইসব কীর্তি প্রাতিষ্ঠাকেও অনেক 
ঘাম ঝরাতে হয়েছে, অনেক প্রাণও বলি দিতে হয়েছে। কিন্তু আপনি নিশ্চয় 
মানবেন যে নুবিয়ার খাঁনর আধকাংশই হল ক্লীতদাস এবং আরও ওপর দিকের 
কৃষ্ণকায় মানুষের দল । পরামডেও ক্লীতদাসরাই ছিল মুখ্য । 

থুথমস গম্ভীর হয়ে মাথা হেলিয়ে বলেন-সে কথা সত্য । 

- আমাদের দেশের মানুষেরা নিশ্চয় কৃষকাজ করে, শস্য ফলায়। 'কল্তু 
হাঁপ দেবতার আন.কূল্যে প্রধানত পাঁলমাটির দাক্ষিণ্য তাদের কৃষকাজ অনেক 
সহজ হয়ে গিয়েছে । আম দেখোছ প্‌বের দেশে কী অমানীষক পারিশ্রম করে 
ওদেশের মানুষেরা ফসল ফলায়। পাথুরে জাঁমিকে বীজ বপনের উপযদন্ত করে 
তুলতে তারা দিনের পর দ্বিন ভূমি কর্ষণ করে। সেই কর্ষণে যে নিদার্ণ 
পাঁরশ্রম আমাদের কৃষকেরা তা কঙ্পনাও করতে পারবে না। ফলে তারা ওদের 
মত পাঁরশ্রমী নয়। আমাদের সাধারণ মানুষও বেশীমান্রায় আরামীপ্রয়। এর 
জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের অনেকবার ভূগতে হয়েছে । 

_ এতদিন পরে আপান এসব কথা বুঝতে পারলেন ? 

- হ্যা প্রভৃ। সত্যই তাই। আগে এগুলোকে স্বাভাবিক বলে ভাবতাম । 
মনে হত, মানুষে এর চেয়ে বেশী পরিশ্রমী হতে পারে না। চোখ খহলল, যখন 
বারবার দেশের বাইরে যেতে হল । আর জ্ঞান হল, যখন গকতাবগুলো পড়লাম । 
এর জন্য কিন্তু আমাদের দেশবাসী একটুও দায়ী নয়। 
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-আমাদের দেশের নীচে সমনদ্র ।+সমহদ্রের ওপরের দেশ থেকে এসে এ দেশ 
আক্রমণ করা সহজসাধ্য নয় । তাই আমরা সোঁদক থেকে নিরাপদ । আমাদের 
ওপরে অথাৎ দাঁক্ষণাঁদকে নুবিয়ার পরে যেসব দেশ রয়েছে তারা মোটেই 
সঙ্ঘবদ্ধ নয় । বলতে গেলে স্থায়ীভাবে বসবাসও করে না কোন জাতি । এক- 
কথায় তারা ভাসমান জাতি । তাই ওঁদক থেকেও আমাদের বিপদের সম্ভবনা 
নেই । আমাদের পাশ্চমে মরু অণল । সেই দুদ্তর মরু পার হয়ে আসা বলতে 
গেলে গ্রায় অসম্ভব ৷ আমাদের পূর্বেও মরু ॥ এখানে বেদুইনদের বাস। ওরা 
ব্যাপকভাবে মিশর আক্রমণ করার কথা কপ্পনাও করেনি কোনদিন । তেমনভাবে 
গড়ে ওঠোঁন ওরা । মাঝে মাঝে শুধু দল বেধে এসে চড়াও হয়ে লুটপাট করে 
চম্পট দেয়। তাই ওরা আমাদের দেশের পক্ষে কখনো বিপদের কারণ হতে 
পারে না। তারও পরে কিছ দেশ রয়েছে । তারা বেশ শান্তশালণী। আমাদের 
যেটুকু বিপদের আশঙ্কা, পুব দিক থেকে | ওদের সৈন্যবাহিনা রয়েছে । মনে 
হয় বেশ শান্তশাল+ সৈনাবাহিনী । তাছাড়া ওরা লোহের ব্যবহার জানে, আমরা 
আজও যা জান না। তবে এতটা পথ আঁতক্রম করে আসা বেশ কম্টসাধ্য । তব, 
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তারা পরারুমশালী ৷ তাই যতবার সঙ্ঘবদ্ধ আকরুমণ হয়েছে 'মশরের ওপর» 
আমরা পরাজিত হয়োছ। এই বাস্তবকে আমি অস্বীকার করতে পার না প্রভূ ॥ 
ওইসব দেশকে অন্ধকারের দেশ বলে চোখ বধংজে থাকা মনে হয় মারাত্মক ভুল 
হবে। অন্ধকার থেকেই বিপদের সূত্রপাত বেশী হয় । সেই অন্ধকারের আর এক 
অর্থ অন্ধত্ব বা অজ্ঞতা । 

অহমেস তার বস্তব্য শেষ করার পর বহুক্ষণ একইভাবে বসোছলেন থুথমস । 
তারপর মুখ তুলে আবানা-পত্রের দিকে চেয়ে বলোছিলেন__ আপনার উপলধ্ধি 
যথার্থ । আমাদের দেশবাসীর স্বভাব তাড়াতাঁড় পালটান সম্ভব হবে না। কিন্তু 
একটা শন্তিশালশ সেনাদল গড়ে তুলতে ক্ষাঁত কি ? সত্যই তো, হিকসোসরা 
চলে গিয়েছে বলে আবার যে তারা ?কংবা অন্যেরা আকবুমণ করবে না এমন কোন 
কথা নেই । দেশবাসী যতই আয়েসী হোক, তারা যে দেশকে ভালবাসে 
হিকসোসদের বিরুদ্ধে তাদের একযোগে উখানই তার প্রমাণ । তাই বড় সৈন্যদল 
থাকলে কাজে লাগবে । 

অহমেসের চোখ থেকে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে । সে বলে_ আপনি যথার্থ 
বলেছেন। আপাঁন দেবতা । তাই কত স্বচ্ছ আপনার দাষ্ট। আপাঁন হোরাস, 
তাই সাধারণ মানুষের চেয়ে কত উঠ্চুতে। 

এরপর থেকেই থুথমস সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার কাজে মন দেন। কিন্তু 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। সোঁদকেও নঙ্গর দিতে হচ্ছে । 
তাছাড়া নীলনদেরও মাতগতি মাঝে মাঝে বিগড়ে যায়। তার রাজত্বকালে এ 
পষন্তি দু'বার বন্যা হয়েছে, দু'বার খরা । এতে সবকিছু বিপযন্ত হয়ে পড়ে। 
কৃষকেরা হাপি দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে বটে। কিন্তু তাদের মধ্যে 
সবাই তো আর সমান শ্রদ্ধাম্বিত নয় দেবতার প্রাত । অনেক অঞ্পবয়সী তরুণ 
বেপরোয়া কোন কাজ কিংবা দেবতার মনে রোষ জাগাবার মত কিছু করে ফেলে । 
তখাঁন আসে প্রচণ্ড গ্রণজ্মের পর সেই প্রলয়ঙ্কর বন্যা । দক প্লাবিত করে বহহ 
দূর পর্যন্ত হুহু করে ছোটে সেই জলরাশি সবাকিছ] গ্রাস করতে করতে । 

থুথমসের মনের মধ্যে অতাঁতের অনেক ঘটনার কথাই একবার ভেসে ওঠে, 
আবার তলিয়ে যায় । কোনটাই বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। কারণ মন তাঁর স্থির 
নেই, কিছুই ভাল লাগছে না। যখনই এমন হয়, তান চলে যান হারেমে 
সুন্দরী ললনাদের মধ্যে । সেখানে গিয়ে গনজেকে হারিয়ে ফেলতে চান। অনেক 
সময় ফেলেনও। কিন্তু আজ নারী সংস্পর্শের কথাও মনের মধ্যে এতট.কুও 
আগ্রহের স:ন্টি করতে পারছে না। তিন এই বয়সেই বুদ্ধ হয়ে পড়লেন £ 
দেবতার অংশ তাঁর মধ্যে সক্রিয় থাকা সত্বেও তানি কি এত তাড়াতাড়ি অক্ষম 
হয়ে পড়লেন ঃ 'িশবাস হয় না। তবে দেবতারাও তো বৃদ্ধ হন--একথা সবাই 
জানে। তবে আজকের এই নারশসঙ্গলিপ্সায় অনাগ্রহের অন্য কোন কারণ 
রয়েছে । সেই কারণ যে কি, তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না। বুঝলে 
তো সমস্যার সমাধান হয়ে যেত এতক্ষণে । 

প্রাসাদের ভেতরের উদ্যানের দিকে দুষ্ট ফেলেন 'তিনি। আত মনোরম 
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উদ্যান। একে এভাবে রাখা খবই পাঁরশ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ । ফ্যারাও 
বাতশত মিশরের মানত কাতিপয় অত্যন্ত 'বত্তশালণ ব্যান্ত এভাবে উদ্যানের পারচযা 
করতে পারে । কারণ এখানকার প্রকীতি সব কিছুকেই পাড়িয়ে খাক করে গদিতে 
চায়। নীলনদের জলরাশি এর পূর্ণ শ্যামীলমা রক্ষার্থে সক্ষম নয়। তাই এই 
রাজকীয় উদ্যান অত্যন্ত দরন্টনন্দন । যৌবনের শুরু থেকেই এই উদ্যানের 
নানান প্রান্তে নানান বৃক্ষের অন্তরালে তাঁর প্রেমের পাঠ শুরু হয় । সেই সব 
নারীরা আজ কোথায় ? জানেন না তিনি। অনেকে হয়ত ইহলোকে নেই । বেশ 
কয়েকজন নিশ্চয় বিগত-যৌবনা হয়ে হারেম থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। 
দু'একজন হয়ত প্রাসাদেই রয়ে গিয়েছে অন্য কোন তুচ্ছ কাজে নিযুস্ত থেকে । 
চিনতে পারেন না তিনি । চেনার চেম্টাও করেন না- সম্ভবও নয়। তবে কিছু 
কিছ: নারীর চোখে চোখ পড়তে একটা ঝিলিক দেখতে পান-_শহশ্ক ওষ্ঠের 
কোণে মৃদু হাসির ছোঁয়া উঠীক দেয় । চিন চিনি মনে হয়। কজ্পনায় যাঁদ ওই 
শুত্ক ওম্ঠকে যুবতঈর পরিপূর্ণ ওত্ঠর্‌পে ভাবতে পারতেন, তাহলে হয়ত 
সেই নারীকে চিনতে পারতেন । কিন্তু অত সব কষ্টসাধ্য কল্পনার প্রয়োজন 
নেই তাঁর । কারণ জশবনে নারীর অভাব ঘটোন-_ঘটবেও না কখনো । তাই 
অতণতের সুখস্মৃতি নিয়ে রোমন্হন করে সময়ের অপব্যয় করার কোন অথ হয় 
না। তাছাড়া ফ্যারাও-এর জাবন ব্যস্ততায় পূর্ণ । সেই প্রভাতে 'নদ্রাখনের পর 
থেকে ব্যস্ততার শুরু । ফ্যারাও-এর জীবন শুধু তার ব্যন্তিগত জীবন নয়। এই 
জশবন মিশরের ধমে“র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জঁড়ত | ফ্যারাও-এর জীবন ধর্মের 
জীবন- দেবতার জীবন । 

মন খারাপের কারণের হদিশ করতে না পেরে ক্লান্ত চোখে উদ্যানের 'দিকে 
চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা তান দেখতে পান প্রিয় কন্যা হতশেপসত 
উয়াচমেসের সঙ্গে হাত ধরাধাঁর করে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর 
বিষগ্রতার মূলে পৌছে যান । বুঝতে পারেন, কেন এত মন-মরা হয়ে রয়েছেন । 
হতশেপসৃত তার ভ্রাতা উয়াচমেসঠক তার জীবনসঙ্গী রৃপে পেতে চায়। 
অথচ তাঁর জ্যেষ্ঠ পতন রয়েছে । সে তরুণ । হয়ত উয়াচমেসের মত তার বদ্ধ, 
স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য নেই । তবু সে সবার চেয়ে বড় । তার গভধারণীর যোগ্যতা 
হতশেপসুতের মাতা অহমেসের মত নয় একথা ঠিক । কারণ মুতনেফার্ত নিজে 
রাজকন্যা নন। তাই তাঁর শুদ্ধতা অতটা নেই । তবু হতশেপসৃত যাঁদ তাঁর 
পুত্রকে বিবাহ করে তাহলে কোন ক্ষাত নেই। তাছাড়া তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁরই 
ওরসজাত এ বিষয়ে তান নিঃসন্দেহ । কারণ সেই সময়ে মুতনেফাতের রূপের 
আকর্ষণ তাঁর কাছে ছিল দাবার । রৃপচচাঁয় বাতিকগ্রন্ত প্রধানা মাহষীকে 
তাই বিচিন্র ধরনের প্রসাধন সামগ্রী এনে দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখতেন, যাতে 
ম.তনেফার্তের প্রাতি তাঁর পক্ষপাঁতত্ব অহমেসের নজরে না' পড়ে । তব্দ হয়ত 
পড়ত। কিন্তু অহমেস তখনো দেহে এবং মনে পাঁরপূণাঁ নারা হয়ে ওঠোঁন 
বোধহয় । যে কোন কারণেই হোক ফ্যারাও-এর প্রাত তাঁর অনুরাগ বা দেহের 
আকর্ষণ তেমন জন্মায়ান। যদি জন্মাত, তাহলে তিনিই হতেন প্রথম সন্তানের, 
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জননী । তাছাড়া তাঁর বরাবরের সন্দেহ প্রধানা মহিষীর তাঁর প্রাত কোনাঁদনই 
তেমন আকর্ষণ নেই । মৃতনেফার্তের দেহমন আগ্রহে যেভাবে আকুলিত হত, 
অহমেসের মধ্যে তেমন আগ্রহ কোনাঁদনও দেখেনাঁন । ভাবতে সঙ্কোচ হয়, 
পাশ্রে শায়তা সম্াজ্ঞীকে তাঁর অনেক সময় মাম বলে মনে হত। 

বিষতার প্রকৃত কারণ হল তাঁর গোপন ইচ্ছা আর কন্যার প্রকাশ্য অভনপসার 
মধ্যে বরোধ। তিনি জানেন, কন্যার জয় অবশ্যম্ভাবী । তাই তাঁর দুঃখ । হারেমে 
যাবার পথে অনেক সময় মতনেফাত“কে না দেখার ভান করলেও সেইসব রজনশর 
কথা মনে পড়ে যখন বক্ষলগনা নারীকে তিনি কতবার কথা দিয়েছেন, তার গভে' 
পুত্র জন্মালে সে হবে ভাঁবষ্াযতের ফ্যারাও । ?তাঁন জানেন, আজ এতাঁদন পরে 
সেই কথা না রাখলে মৃতনেফাত তাঁকে কিছুই শোনাতে আসবেন না। মনের 
মধ্যে শত দুঃখ চেপে রাখলেও মুখ ফুটে কিছ? বলবেন না। তবু কোথায় যেন 
কাঁটার মত বেধে । শত হলেও তিন হোরাসের প্রাতিনিধি। ওঁসারস আইসিস 
থথ থেকে শুর: করে সমস্ত দেবদেবা তাঁর ক্রিয়াকলাপের প্রাতি নার্নমেষ নয়নে 
চেয়ে রয়েছেন । কত ছোট হয়ে যাবেন তান । তাই একটা অসহায়তা তাঁকে 
ঘিরে রয়েছে । একটা নিমণম সদ্ধান্তে আসতে বিচলিত বোধ করছেন, যা 
জীবনে আর কখনো কোন অবস্থাতেও হয়নি । আজ ঘযাঁদ তাঁর মনে দ্বিধা না 
থাকত তাহলে গত হেব-সেদ ভোজের সময়ই তান হতশেপসহতের সঙ্গে তাঁর 
জ্যেষ্ঠ সন্তানের নাম ঘোষণা করে দিতেন । কিন্তু পারেনান। অথচ সোঁদন 
বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এমনাঁটি আশা করেছিলেন । 

গনে মনে অহরহ ক্ষতাবক্ষত হচ্ছেন তাই ফ্যারাও থুথমস | শধুমান্র একটা 
যান্ত খাড়া করার চেষ্টা করছেন যে জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগ্যতার দিক দিয়ে অতটা 
উচ্চমানের নয় ৷ তার বৃদ্ধির স্বল্পতা রয়েছে, পড়াশোনায় অমনোযোগী ছিল । 
তার বারত্তের প্রকাশ কখনো ঘটেছে বলে মনে পড়ে না- যাঁদও মুখে তার লম্বা- 
চওড়া কথার অন্ত নেই। 

কিন্তু এইসব যুন্ত তেমন খাটে না। 

আজকের এই 'বিষপ্লতা আগামীকাল প্রভাতে আর থাকবে না একথা এতক্ষণে 
বুঝতে পারেন থুথমস | আসলে নিজের বংশধরদের কথা ভাবতে বসলে নিজেকে 
বৃদ্ধ বলে মনে হয়। যৌবন চলে যেতে যেতে এখনো যে বেশ কিছুটা অবশিষ্ট 
রয়েছে সেকথা তাঁর মনে থাকে না। 

মাথাটা একবার সজোরে ঝাঁকিয়ে নিয়ে দুই হাতে তালি 'দিয়ে এক লাফে 
ফ্যারাও উঠে দাঁড়ান আসন থেকে । আশেপাশের প্রহরীবৃন্দ সচকিতে ফিরে 
তাকায় তাঁদের প্রভুর দিকে । তান দৃকপাত করেন না। হারেমের দিকে এগিয়ে 
চলেন। পূুত্রকন্যাদের জন্য মান্রাতীরন্ত ভেবে জীবনটাকে বিস্বাদ করে ফেলে 
লাভ নেই। তাদের মঙ্গল হয় সেই চেম্টা করে যাবেন। বাকীঁটা অমন রা-এর 
ওপর ছেড়ে দেওয়াই ভাল । 


মাই এসে কনিষ্ঠ রাজপাত্র অমেনমেসের কক্ষে প্রবেশ করে । তখন সন্ধ্যা 
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হয়ে গ্রিয়েছে। ভাগনী হতশেপসত এবং ভ্রাতা উয়াচমেস তখনো সম্রাজ্ঞী 
অহমেসের কক্ষে । তান তাদের দুজনকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। দ্বিপ্রহরে 
হেকারনেহের-এর মত্যসংবাদ পেয়ে তারা মৃহামান হয়ে পড়ে । এক পক্ষকালের 
মধ্যে এমন ঘটতে পারে এ আশওকা তাদের ছিল । গবশেষ করে অমেনমেস 
তাদের প্রস্তুত থাকতেই বলোছল । তব পাঁথবীতে কিছু িছহ ঘটনা ঘটে 
ষাকে মেনে নিতে কণ্ট হয় । হেকারনেহেহর মৃত্যু সেই ধরনের ঘটনা । সোঁদন 
অমেনমেসের সাবধান বাণী শুনেও তারা মনকে প্রবোধ দিয়েছিল ষে অন্ধ 
হয়ে গেলেও তিনি কিছুটা সমস্থ হয়ে উঠবেন এবং আরও কিছুদিন বে*চে 
থাকবেন । কিন্তু তা হল না। দেবতাদের সেই ইচ্ছা ছিল না। তাঁরা অনেক 
সময় 'প্রয় ব্যান্তদের সাঁরয়ে নিয়ে যান এই জগত থেকে । নীলনদের অববাহকা 
বরাবর তার গাঁতপথ ধরে সমান্তরালভাবে ষে নীচের জগত রয়েছে এই জগত 
সেই জগত নয়। সেখানে স্থান পায় নিয়মানের ব্যন্তিরা যাদের হৃদয় নির্মল নয়। 
কিন্তু হেকারনেহেহ-এর জগত ভিন্ন । তাঁর জন্য তিন নিজেই অক্ষয় সমাধিস্থল 
নিমাঁণ করে রেখেছেন । সত্তর দিন পরে সেইখানে তাঁর চিরন্তন স্হান হবে। 
ইতিমধ্যে নানান প্রক্িয়ার মধ্য দিয়ে নানান সুগান্ধি দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁর দেহকে 
সমাধি মান্দরের উপযুক্ত করে তোলা হবে । 

তাঁর মৃত্যুতে অমেনমেসের কিন্তু আদৌ দুঃখ হয়ান। ভিন ও উয়াচ- 
মেসের চোখে জল দেখে জিজ্ঞাসা করেছেন- কাঁদছ কেন ? ডান তো সুখেই 
থাকবেন । তোমরা যখন যাবে ওখানে ওকে তখন দেখতে পাবে । এখানে এত 
কন্ট পাচ্ছিলেন। ভালই হল তো। 

অমেনমেসের কথায় তারা সান্ত্বনা পায়ান। তাদের অবস্হার কথা জেনে 
স্বয়ং সগ্রাজ্জী বহৃদিন পরে নিজের কক্ষে তাদের ডেকে পাঠিয়োছলেন। সঙ্গে 
অমেনমেসও গিয়েছিল প্রথমে । কিন্তু মায়ের ওই মামুল সান্ত্বনা বাক্য বিশেষ 
ফলবতাঁ হয়েছে বলে মনে হয়নিরতার ৷ তবে মাতৃসান্নিধ্যের স্বতন্ত্র স্বাদ রয়েছে 
একটা । কাছে গিয়ে দুদণ্ড বসলেও আনন্দ হয়, তাই ওরা বসে ছিল ? অমেনমেস 
ণকম্তু তা পারোন। সে জানে, আজ যেমন হেকারনেহেহ্র জন্য, একাদন পরে 
তার জন্যও কাঁদতে হবে এদের । সেবারে 'ানজেরাই ছুটে আসবে মায়ের কাছে। 
সায়ের আহ্বানের জন্য প্রতীক্ষা করবে না। 

অমেনমেস উঠে দাঁড়াতে মা প্রন করোছিলেন-উঠছ যে ? 

_-আমার ঘরে যাব । আমাকে সান্ত্বনা দেবার প্রয়োজন নেই । দুঃখ হয়নি 
আমার । 

মায়ের মুখে রীতিমত বিস্ময় ফুটে ওঠে। পুত্রের এই ধরনের কথায় তান 
মমাহত । তবে সম্রাজ্জীর শালীনতাবোধ তাঁকে সংযত রাখে । তিনি বলেন-- 
তুমি সবে তরুণ হয়েছ । বুঝবার মত পাঁরণত হয়নি তোমার মন। 

হতশেপসৃত বলে ওঠে--ও আমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশী বুঝতে পারে 
মা। 

হ্যাঁ । সেইরকমই তো শুনেছিলাম ॥ অনেকে অনেক রকম কথা বলে ওর 
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সম্বন্ধে । কোনটা সত্যি কোনটা 'মথ্যা জানি না। 

--সব সাঁত্য। 

এবারে কনিষ্ঠ পূর্রের দিকে চেয়ে তান বলেন- সব জেনেশুনেও উঠছ কেন' 
তবে? 

_জানি বলেই তো দুঃখ হয়নি মা। তাছাড়া মৃত্যুকে যাঁদ দ্‌ঃখ বলে মান, 
তাহলে পহীথবীতে কি দুঃখের শেষ আছে ? একদিন পরেই তো আবার কাঁদতে 
হবে । সেই কান্না আরও মমান্তিক। 

সম্রাজ্ঞী পুত্রের এই উন্তিকে কথার কথা বলে ধরে নিলেও, হতশেপসতের 
বুকে ধাক্কা লাগে । সে বলে-_তুই একথা বললি কেন ? 

অমেনমেস এবারে বলে-আমি আমার ঘরে চললাম । কাল ভোরবেলা এক 
জায়গায় যেতে হবে। ও 

হতশেপসূত তার হাত ধরে টেনে রেখে বলে- আগে বল-, একথা বলাল 
কেন? 

সম্রাজ্ঞী কন্যার ওপর 'বিরন্ত হয়ে বলেন-_ওকে ছেড়ে দাও । 

--তুমি জান না মা, ও যা বলে সব ফলেযায়। 

মায়ের মুখে হাসি ফোটে । বলেন- বেশ তো, একবার পরাঁক্ষা করে দেখা 
যাক: । 

হতশেপসৃত কিছ বলার আগেই ভগিনীর আলগা হাত ছাঁড়য়ে নিয়ে 
অমেনমেস কক্ষ ত্যাগ করে। 

পিমাই অমেনমেসের কক্ষে প্রবেশ করে দেখে সে একি উচ্চ আসনে বসে 
সম্মুখে রক্ষিত একট মৃর্তর দিকে চেয়ে রয়েছে। মৃতিণট মিশ্র ধাতু দ্বারা 
[নামত । দেহটি মানুষের মত, অথচ মাথা টি বাজপাখির | মন্তকে তাঁর শোভা 
পাচ্ছে উচ্চ ও নম্ন উভয় মিশরের যুগ্ম মুকুট । পিমাই জানে ওঁট দেবতা 
হোরাসের মার্ত যান তাঁর পিতা ওাঁসরিসের হত্যার যোগ্য প্রতিশোধ 
1নয়েছিলেন তাঁর খল্লতাতের ওপর | মৃতিণট অমেনমেসের খুব প্রিয় । 

মাই অপেক্ষা করে । অনেকক্ষণ পরে অমেনমেস একটি দীর্ঘ*বাস ফেলে 
নড়েচড়ে বসে। সেই সময় পিমাই-এর দিকে দৃম্টি পড়ে । 

_-কতক্ষণ ? 

িমাই সে কথার উত্তর না দিয়ে বলে- কাল প্রত্যষেই তাহলে ? 

হ্যাঁ । দুটি অশ্বের ব্যবচ্ছা করেছ ? 

--করেছি। তবে তারা বলছিল, মরুভীমর ভেতরে যখন যাবেন, তখন উট 
নিয়ে যাওয়াই ভাল । 

--ওইভাবে দুলতে দুলতে £ পাগল নাক ? 

মাই হেসে বলে--আমি জান। বুঝিয়ে বললাম ওদের । তখন দুটি: 
হ*ব বেছে নিতে বলল । 

ভাল তো? 

-চ্যা প্রভু ॥ রঙওও চমৎকার । একটা সাদা আর একটা পাটকিলে রঙের ।' 
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--আমার পার্টকিলেই পছন্দ । তুমি সাদাটা নিও। 

_আমি ভোর হতে না হতে আপনাকে ডেকে দেব । 

অমেনমেসকে রাতের খাবারের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই হবে । তবে 
আজ নৈশভোজের পরই শুয়ে পড়বে । একটা কানাঘুষো শোনা গিয়োছল উত্তর 
পশ্চমের মরু অণ্লে একটা অতি পুরাতন সমাধির সম্ধান মিলেছে । সেই 
সমাধিসৌধের ভেতরে সামান্য কয়েকটি দ্রব্য ব্যতত আর িছুই নেই। অথচ 
এমন কখনো হতে পারে না। প্রথমত মিশরে সমাধিসৌধ নিমাণের জন্য সুন্দর 
সমন্ত চ্থান রয়েছে । সেইসব স্থানকে অবজ্ঞা করে কোন নৃপাতির সাধ হয়েছিল 
সুদূর মরু অণলে 'বিস্মূতির আড়ালে চিরকাল নিবাসিত থাকার? তিনি কি 
জাঁবনে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন, যার জনা মনৃষ্য বিবজিত চ্ানে শ্থায়ণ 
শান্তির সন্ধান করতে চেয়োছলেন ? বলা কঠিন । কিন্তু এর চেয়েও মম্যান্তিক 
হল, সেখানেও তান গ্ছায়শ শান্ত পানান। সেখানৈ সামান্য কয়েকটি আসবাব- 
পত্র ছাড়া 'িকছুই অবশিষ্ট নেই । তাঁর দেহ হয়ত বিনম্ট হয়েছে । তেমন হলে 
তাঁর রা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে কে জানে ? তাঁর রা-এরই বা কি গাত 
হল ? তস্করেরা তাঁর সমাধস্থল লুণ্ঠন করেছে বহ্বছর পূবে। সেইসব 
তস্করেরা শান্ত পেয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ সমাধিক্ষেত্রে চৌর্যবাত্তির জন্য 
দেশের কঠোরতম এবং ভয়ঙকরতম শান্তি প্রাপ্য অপরাধণর । 

কথাটা সত্য নিশ্চয়। নইলে এভাবে এমন অদ্ভুত কাহিনী রটবে কেন ? 
রটনা করে লাভই বা দি? সেই থেকে অমেনমেসের মন উতলা । তার মন 
নিভৃতে কেদে চলেছে হতভাগ্য সেই নৃপাতির জন্য । চ্ছির থাকতে না পেরে 
পিমাই বলেছিল তার উদ্দেশ্যের কথা । মনে মনে ভেবেছিল মৃত্যু যাঁদ আসে 
তাহলে আধো আলোকিত কক্ষের মধ্যে তাকে বরণ না করে, রা-এর চক্ষুর 
সামনে মহৎ উদ্দেশ্যে বরণ করা অনেক শ্রেয় । 

[মাই কিন্তু মরুভূমির অভ্যন্তরে যাবার কথা শুনে প্রথমে কুমারকে নিবৃত্ত 
করার চেম্টা করেছিল । গেলে সৈন্যদ্ল এবং রসদ নিয়ে যাওয়াই ভাল। নইলে 
পথ হাঁয়য়ে যাবার সম্ভাবনা । তাছাড় রয়েছে বেদুইন দস্যদের ভয় । 

মাই যে সাবধানতার কথা বলল, অমেনমেসের তা অজানা নয়। সবকিছু 
জেনেশুনেই সে সমাধস্থছলাট আবিচ্কারের সংকজ্প নিয়েছে একথা স্পম্ট করে 

মাইকে বলোছল । এর পরে সে আর বাধাদানের চেষ্টা করোনি। 
সে বলোছল- আমি আপনার নফর। সুখে দুঃখে বিপদে আপদে নিজের 
জীবনকে তুচ্ছ করে আপনার সেবা করে যাওয়াই আমার ব্রত । আম তাতেই 
নিজেকে উৎসর্গ করোছ। 

ফ্যারাও ?কংবা পাঁরবারের যে কেউ অথবা রাজকর্মচারীদের কোন একজনের 
যাঁদ ঘুণাক্ষরেও জানা থাকত অমেনমেসের উদ্দেশ্যের কথা তাহলে তার যাওয়া 
হত না। কিম্তু যে কয়জন জানে তারা ভেবেছে শখ করে রাজকুমার কাছে'পিঠে 
“একট; ঘুরবে মানত । তাই গুরুত্ব দেয়নি কেউ। 

প্রতাষে ঠিক সময়েই মাই অমেনমেসকে জাগয়ে দেয়। সঙ্গে করে সে 


১৪৯ 


সারাদিনের জন্য যথেষ্ট পাঁরমাণে খাদ্য ও পানীয় নিয়ে নেয়। বলা যায় না» 
যদ রাতের আগে ফিরতে না পারে । মরুভূমির অভান্তরে মোটামুটিভাবে তারা: 
অনেকবার গিয়েছে । তাই দিগৃভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম । 

অমেনমেস একবার ভেবেছিল যাত্রার আগে অন্তত ভাই ও বোনের সঙ্গে দেখা 
করে যাবে । কিন্তু তাদের ঘুম ভাঙাতে হবে বলে, শেষ পর্যন্ত দেখা করোনি ॥ 

পাটকিলে রঙের ঘোড়ায় চলতে চলতে অমেনমেস বলে বেশ সন্দর। 
এটাতে আমি আগেও চড়োছ। নাম মনে নেই। ও কিন্তু আমাকে চিনতে 
পেরেছে বলে মনে হচ্ছে। 

পিমাই রাজকুমারের সন্তোষে আনান্দত হয় । 

রাজপথে তখনো লোকচলাচল শুর হয়নি । ছান্নরা তাদের মায়ের সঙ্গে 
বিদ্যালরে যাবে আরও অনেক পরে । রাতের শীতলতা পুরোমান্রায় রয়েছে। 
সুযদেবতা দিগন্তে উশীকও দ্রেনান। আরও কিছুটা সময় দিচ্ছেন ধারন্রীকে 
স্বঞ্ডিতে থাকতে । 

--এই সময়ে প্রাতদিন বেড়াতে এলে কেমন হয় পিমাই ! 

--খুব ভাল হয়। আসবেন আগামী কাল থেকে ? 

অমেনমেস হেসে ফেলে । বলে--আগাম' কাল থেকে? সেই কাল আর 
আসবে ভাবছ ? 

--একথা বলছেন কেন ? 

- এমনিতে । তোমার নিজের ভাই-এর কথা মনে নেই ? 


িমাই-এর মুখমণ্ডল রন্তশূন্য হয়ে যায়। সে বলে- হ্যা মনে অছে। 
[িন্তু আজ হঠাৎ তার কথা উঠছে কেন প্রভু ? 

- এমন বললাম । তোমার দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না? 

--খ্‌ব হয় । ?কন্তু আর যাওয়া হবে না, তাও জানি। 

এবারে অমেনমেসের অবাক হবার পালা । সে বলে--ফিরে যাবে না, কি 
করে জানলে ? 

- সেই ভাই-ই বলেছিল । সে বলেছিল, থাঁবস-এ একবারে এলে আর 
কোনাদন ফিরে যাব না। এখানেই আমার মৃত্যু হবে। অকালমৃত্যু । তবু 
এসেছি । অনুবিস বোধহয় টেনে এনেছেন । 


এবারে অমেনমেস গম্ভীর হয়ে যায়। 
হতভাগ্য নৃপাঁতর সমাধিস্থল সম্বন্ধে যেমন শুনেছিল অমেনমেস সেই 


অন্যায় এগিয়ে চলে । অশ্ব দুটি সর্ষের আলো প্রখর হয়ে ওঠার আগে 
পর্যন্ত বেশ তরতাজা ছিল। তাদের গতিও ভালই 'ছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই 
তাদের মধ্যে একটু একট? করে ক্লান্তির লক্ষণ ফুটে উঠতে থাকে । 

পিমাই হঠাৎ বলে ওঠে-_মন্ত ভুল হয়ে গিয়েছে । 


--কিসের ভুল ? 
- আমরা নিজেদের তৃষ্য নিবারণের ব্যবস্থা করোছ, অশ্বদুটির কথা. 


ভাবিনি । 
১৫০, 


-করেছ 'ি ? এদিকে মরুদ্যান আছে তো ? 

--ঠিক জানি না। বোধহয় নেই । আমার মনে হয় ফিরে যাওয়া ভাল 
আজকের মত । এ পথে আগে কখনো আ'সান। 

_আমিও না। তাই এদিকে সমাধি রয়েছে জেনে বিশবাস করেছি । কিন্তু 
যেঁদকে তৃষ্ণা মেটাবার ব্যবস্থা নেই সেদিকে সমাধি তোর হবে কি করেঃ 
ক্লীতদাসরা কাজের অবসরে জল পান করবে কোথায় ? দিনের পর 'দিন মাসের 
পর মাস তাদের থাকতে হয়েছে সৌধ নিমাণের জন্য । সৌধ থাকলে মরূদ্যানও 
নিশ্চয় আছে। 

পিমাই-এর মুখে দশ্চন্তা ফুটে ওঠে । রাজকুমারের পাঁরচারক সে। তাঁর 
ভালমন্দের জন্য সে সম্পূর্ণ দায়ী । সে বলে-সৌধ নাও থাকতে পারে। ফিরে 
চলুন রাজকুমার । 

-আর একটু এগিয়ে দোঁখ । হয়ত মরূদ্যান পাওয়া যাবে। 

_কিনম্তু এরা খুব ক্লান্ত । 

_হ্যাঁ। 

গপমাই কিছু বলতে পারে না। তারপর হঠাৎ এক সময় বলে ওঠে--আমি 
বুঝতে পেরোছি রাজকুমার । 

--কি বুঝেছ ? 

_ আমরা খুব খারাপ 'দকে এসোঁছ। এদিকে এক ফোঁটা জলও পাওয়া 
যাবে না। শিগংগর ফিরে চলুন। 

--কি করে বুঝলে ? 

িমাই আঙুল তুলে দরে দেখায় । চকচক করছে কিছ । 

_ওগুলো কি ? 

-_কওকাল। অপরাধীদের ফ্যারাও-এর রক্ষীবাহনী এঁদকে এনে ছেড়ে 
দিয়ে যায় । আরও এগোলে এমন আরও দেখতে পাওয়া যাবে । আমার মনে হয়, 
কোন অপরাধশ এখান থেকে যে কোন ভার্ব হোক ফিরে গিয়ে রটিয়ে দিয়েছে 
সমাধিসৌধের গল্প । তারপর পালিয়ে গিয়েছে রাজধান ছেড়ে । সে কৌতুক 
করেছে। 

__কিন্তু রক্ষীরা অনেকে জানে । তারা বুঝতে পারত । 

__হয়ত তারা শোনেনি । কিংবা ভেবেছে, তাদের মত সবাই জানে যে এটা 
রাঁসকতা । 

অমেনমেস চিন্তিত হয়। উভয় অ*বই ছটফট করছে । শেষে বলে- চলো 
ফিরে যাই । 

উভয়ে অশবদনটিকে ঘ7ীরয়ে প্রস্তৃত হতেই দেখতে পায় দূর থেকে একদল 
অশ্বারোহী তাদের দিকে ছটে আসছে । বুঝতে পারা যায় ওরা বেদুইন দস্য 
ছাড়া আর কেউ নয়। কারণ এই মরুভূমিতে অ*বপৃচ্ডে অন্য কারও পক্ষে আসা 
সম্ভব নেই । আর আসতে পারে শদধ্‌ ফ্যারাও-এর সৈন্যরা । কিন্তু তাদের 
এখানে আসার কোন কারণ ঘটেনি । আর এলেও ওভাবে আসবে না। 


১৫৬১ 


--পমাই ছুটে চল। পালাও। 

কথাটা বলেই পেছন দিকে না চেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় অমেনমেস। তার 
বাহনাট পশু হলেও বোধহয় বুঝতে পারে মানবের বিপদ আসন্ন । নইলে 
ওভাবে প্রাণপণে ছুটতে পারত না । কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। বালির একটি উচ্চু 
ধটাঁবর আড়ালে যাবার জন্য আগ্রাণ চেষ্টায় সেটার উপরে উঠতেই অশ্বটি তাকে 
নিয়ে পড়ে গেল। তারপর গড়াতে গড়াতে নঈচে সমতল জায়গায় এসে থামল । 

অমেনমেস আত কজ্টে ঘোড়া থেকে নিজেকে বাচ্ছন্ন করে । পিপাসায় 
আতমান্রায় কাতর সে। তারই মধ্যে দেখতে পায় তার পাটকিলে রঙের বাহক 
বড় বড় চোখে তারই 'দিকে চেয়ে রয়েছে । মুখ নড়ছে তার। জল পান করার 
ব্যাকুলতা প্রকাশ পায় এতে । এক ফোঁটা জল যাঁদ পেত তাহলে হয়ত এখনও 
বেঁচে যেতে পারে । দিল্তু $তট:কুও জল সে পাবে না। শুধু সে নয়, তার মানবও 
পাবে না। সে আর িকছূক্ষণ ওইভাবে চেয়ে থেকে কয়েকবার কেপে উঠল। 
তারপর স্হির হয়ে যাবার আগে তার চার পা নড়ে উঠল । পশ.রাও হয়ত মৃত্যুর 
অব্যবহাত পূর্বে কোন অবাস্তব অথচ সহন্দর স্বপ্ন দেখে । হয়ত সে দেখছে। 
আঁত সান্নকটে ছায়া সুশশতল এক মরূদ্যান। সেখানে জলাশয়ের জল চিকচিক 
করছে । সেই'দিকে সে ছুটে চলেছে । তাই চলার শেষ আভব্যান্ত তর চার পায়ে । 
কম্তু তাও শান্ত হয়ে গেল এর পরে । পুনজন্মের পক্ষে তিন হাজার বৎসরের 
সংদণর্ঘ বিবর্তনকালে এই অ*্বদেহাট থেকে কার আত্মা আজ নিম্কৃতি পেল 
জানবার উপায় নেই । হয়ত এটাই শেষ জন্ম । এরপর কোন মানবাশশুর দেহে 
গিয়ে প্রবেশ করবে | সেই দেহ ঘিরে কা এবং বা আবার সক্রিয় হয়ে উঠবে। 

এবারে এই তাপদগ্ধ িগন্তবিস্তৃত বালুকাসমহদ্রে তার পদযান্রা শুরু হবে। 
তৃফণায় গলা শুকিয়ে এসেছে । বেশনক্ষণ চলার অবস্থা নেই অমেনমেসের । 
একথা সে ভালভাবে জানে । তবে ক্ষীণ ভরসা রয়েছে যে 'পমাই-এর কাছে 
তষ্ার বার রয়েছে এখনো । দস্যদের আক্রমণে সে যে কোনাঁদকে ছিটকে 'গয়েছে 
কে জানে । দসযরাই বা এখন কোথায় ? তাদের মূল লক্ষ্য ছিল অস্ত্। তবে 
সোঁটকে হস্তগত করতে হলে অ*বারোহণীকে হত্যা করতেই হয়। 'পিমাই অক্ষত 
দেহে আছে িনা জানা নেই । এই মুহূর্তে কোনরকমে একবার টাবির ওপরে 
উঠতে হবে । দস্যুদের আক্লমণের আশঙ্কা থাকলেও উঠতে হবে । নইলে এভাবে 
[নিশ্চেম্ট থেকে প্রাণে-বাঁচা যাবে না। বুকের ভেতরে ব্যথা অনুভব করছিল। 
[ন*বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে । 

অতি কম্টে সে ঢিবর ওপরে উঠতে থাকে । দুহাত 'দিয়ে সামনের বালি 
আঁকড়ে ধরে উঠতে চেণ্টা করে চলে, নিঃ*বাস অনেক দ্রুত । গলার ভেতরে আরও 
শুদ্ক। অনেক কষ্ট করেও সেই গলা ভিজিয়ে নিতে পারে না, দেহের ভেতরের 
সমস্ত জলগয় পদার্থকে একান্ত করার চেষ্টা করেও । 

এইভাবে সে ওপরে উঠে শুয়ে পড়ে । কছুক্ষণ হাঁপাতে থাকে । তারপর 
মাথা উঠ্চু করে। চোখ একট? ঝাপসা । আগের স্বচ্ছতা নেই দৃষ্টিতে । তবু 
. দেখতে পায় দস্যদলের চহ্মান্ন নেই । পিমাই-ও নেই । অমেনমেস এতক্ষণে 
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বুঝতে পারে, তার ধারণা ছিল একেবারে নিরভূল । আজই তার জীবনের শেষ 
দন । পিমাই অদৃশ্য হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে তৃষণার বারও উধাও । হয়ত তাকে 
অ*বসমেত ধরে 'নয়ে গিয়েছে দস্্যরা । কিংবা সে-ও পথ হারিয়েছে । তবে 
অ*বাঁট খোয়া না গেলে কিছুক্ষণ সে বেচে থাকতে পারে । 

এই মৃত্যুর জন্যই অমেনমেস এতাঁদন প্রতীক্ষা করাছল ॥ তবে কেন মন 
এতটা উতলা হয়ে পড়ল ? তবে কেন হতশেপসৃত আর উয়াচমেসের মুখ ভেসে 
উঠল তার চোখের সামনে ? এমনাক শৈশবের স্মৃতি থেকে এক টুকরো ছবি 
করে সে দেখতে পেল এতাঁদন পরে ? তার মা, মিশরের সম্রাজ্ঞী, তাকে বুকের 
কাছে টেনে 'নয়ে আদর করছেন । 

শরীর আরও অবসন্ন হয়ে আসে । সে ভাবে, মৃত্যুটা নগরীর কোথাও হলে 
ভাল হত । তার দেহই খখজে পাবে না কেউ । এখানেই পড়ে থেকে থেকে বিনষ্ট 
হবে। কান্না পায় অমেনমেসের । কিন্তু চোখে জঙ্লী আসে না। চোখ জবালা 
করে ভীষণ | সাধ করে সে পিমাইকে পাঠিয়ে তার আর উয়াচমেসের সমাধস্থল 
[নবচিন করে আসতে বলোছিল । সেই স্থান পিমাই ছাড়া কেউ জানে বলে মনে 
হয় না। জানলেও লাভ হবে না তার। অনন্তসুখ তার ভাগ্যে নেই। ওই! 
জগতের সেই সুশতল বৃক্ষছায়ায় গিয়ে সে পৌছতে পারবে না। সে থথ আর 
অনৃবিসের কাছে প্রার্থনা জানায় যে কোনভাবে যেন তার দেহটি উদ্ধারের 
ব্যবস্থা করা হয়। তাহলে তাঁরা দুজনে তার হৃদপিণ্ড ওজন করে দেখতে 
পারবেন সোট কলুষমুস্ত কিনা । সে প্রার্থনা জানায় ওাসারস আর আইসিসের 
কাছে, প্রার্থনা জানায় হোরাস হথোর এবং অসংখ্য দেবদেবীর কাছে । 

সহসা তার চোখের দৃ্টি একটু স্বচ্ছ হয় । সে দেখতে পায় দূরে কি ষেন 
একটা পড়ে রয়েছে । কী ওটা? দেহের সমস্ত শান্ত দিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। 
তারপর উঠ্চু থেকে আতি সন্তর্পণে টলতে টলতে নশচের ঈদকে নামে । টলতে 
টলতে চলতে থাকে দুরে পড়ে থাকা পদার্থের দিকে । সেটির একাংশ চকচক: 
করছে । চলতে চলতে কয়েকবার পর্ড়েষায় সে। বুকের যল্লণা তগন্র হয়ে ওঠে। 
বুঝতে পারে সময় ঘাঁনয়ে এসেছে । তবু অসীম মনের জোরে সে এগিয়ে চলে। 

একেবারে কাছে গিয়ে দেখে ওটি কোন জড় পদার্থ নয়। ওটি হল পিমাই-এর 
প্রাণহীন ক্ষতাবক্ষত দেহ। সে আত্মসমপ্পণ না করে যদ্ধ করেছিল দস্যাদের 
সঙ্গে । দসহ্যরা তার কাছে রাজকুমারের যা কিছ? ছিল সব নিয়ে গিয়েছে । নিয়ে 
গিয়েছে তার শ্বেতবর্ণের অন্বাঁটকেও । কিন্তু যে 'ীজানসঁটি চকচক- করছিল 
দূর থেকে, সোঁট নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছে । সেটি দুটি জলপাব্রের একটি। 
দিমাই-এর জন্য দুঃখবোধ করার অনুভূতি তার নেই। সে তৃষ্ণা নিবারণের 
অত্যুগ্র বাসনায় পান্রটি তুলে নেয় বকের মধ্যে । কিছটা জল রয়েছে তাতে । সে 
জানে না, তারই জন্য মাই সেট রক্ষা করে 'গয়েছে। পড়ে যেতে যেতেও 
পাত্রাট দসযদের চোখের আড়ালে রাখার জন/ ও[টির ওপর পড়ে গিয়েছে । পরে 
একসময় মৃত্যুষল্্রণায় ছটফট করতে গিয়ে সরে গিয়েছে ওাটর ওপর থেকে । 

কয়েক ঢোক জল পান করে অমেনমেস । পান করতে ভাষণ ষম্প্রণা অনুভব 
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করে। গলা চিরে যায় । তবু সাময়িকভাবে তৃষ্ণার নিবৃত্ত ঘটে। মাইকে 
ছেড়ে পান্রাট বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে সে চলতে থাকে । কন্তু কোনাঁদকে 
যাবে 2 পাঁশ্চমের দিকে এসেছিল তারা । তাদের নগরী পূবাঁদকে । কিন্তুসে 
যে অনেক দূর । সূষের অবস্থান দেখে রাজধানীর 'দিকটা সে আন্দাজ করতে 
পারে। সেই দিকেই অগ্রসর হতে থাকে । তার এখন একমান্ন ।চন্তা তার দেহটা 
যেন খজে পায় ফ্যারাও-এর লোকেরা । সে যেন আশ্রয় পায় সমাধিসৌধে । সে 
যেন দেবদেবশদের পৃন্তপোষকতা পায় । 

অনেক চেষ্টা করেও সে শেষ পযন্ত তৃষ্ণার জলটুকু বাঁচাতে পারল না। 
শেষ কিছ বাষ্প হয়ে যেতে যেতে ফোঁটা ফেটা ঝরে পড়ল এক সময়ে তার 
ঠোঁটের ফাঁকে । 

আরও ছটা দূর হেটে সে পড়ে গেল । তখন তার চোখের দাস্ট ঝাপসা 
হয়ে আসছে । হাতড়ে হাতড়ে আরও কয়েক হাত চলল হামা দিয়ে । একটা নরম 
কিছুতে হাত পড়ল তার । সোঁট বালির ভেতর থেকে বাইরে বের হয়ে আছে। 
সে বুঝতে পারে এটি কোন হতভাগ্যের হাত । আশান্বিত হয়ে ওঠে অমেনমেস । 
শপিমাই-এর মত তার কাছেও বোধহয় কোন জলপান্র রয়েছে । সে হাত ধরে ধরে 
দেহাটর মাথার কাছে পেশছে যায় । দুগরন্ধ নির্গত হচ্ছে । সে মরিয়া হয়ে বাল 
পারহ্কার করে চোখের দৃষ্টিকে যতটা সম্ভব তণক্ষ7 করে । নিজের মৃত্যু ঘানয়ে 
আসছে দেখেও সে মৃতদেহের মুখের দিকে চেয়ে আতিকে ওঠে । নারীর মুখ । 
হারেমে ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জাঁড়ত হয়ে পড়োছিল যে সুন্দর, 
এ মুখ তার। বিকৃত হলেও চিনতে পারে সে। ভোলেোনি, তার নাম ছিল তাউ। 
বাম্পহশীন শহুজ্ক মরুভীমতে বালির আস্তরণ তাকে এতদিনেও একেবারে বিকৃত 
হতে দেয়ান। 

কোনরকমে নিজেকে ওখান থেকে সাঁরয়ে নিয়ে কয়েক হাত যাবার চেম্টা 
করতেই তার জীবনী শান্ত নিঃশেধিত হয়ে যায় । সে চেতনা হারায় । কোন স্বপ্ন 
দেখে না সে। কোন কঙ্পনা করার অবকাশ মেলে না তার । দেবদেবীর মুখও 
সম্মুখে উজ্জল হয়ে ওঠে না । অমেনমেস তাউ-এর পাশে পড়ে থাকে । 


থীবস-এর প্রাসাদপদরশ স্তব্ধ । সবাই হতবাক-। হতশেপসহতের অশ্রর বোধহয় 
অবাধ নেই । সে সমানে কেদে চলেছে । তবু তার বুকের ভেতরের বেদনার 
উপশম হয় না। উয়াচমেস কেমন নীরব হয়ে গিয়েছে । মুখে তার কোন কথা 
নেই । ফারাও থুথমস দেবতার অংশ হলেও 'বষন্ন । সম্রাজ্ঞী অহমেস মমে” মর্মে 
বুঝতে পেরেছেন যে তার কনিষ্ঠ পাত্র ছিল ভাবষ্যদবন্তা--ভাবধ্যদ্ুন্টাও বটে। 
তার অভাব এতাঁদনে তিনি বুঝতে পারেন । তার শৈশবের কথা চোখে ভেসে 
ওঠে । তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে রাখার স্মাঁতিতে ভেতরটা টন্‌টন্‌ করে 
ওঠে । বুক শুন্য হয়ে যায়। 

রাজকুমার অমেনমেসের মৃতদেহ উদ্ধার করে আনা হয়েছে । ফ্যারাও-এর 
কঠোর আদেশে দলে দলে অনসম্ধানকারণরা বের হয়ে পড়েছিল মরুর দিকে । 
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রাজকুমার কোনাঁদকে রওনা হয়েছিল রাজধাননর মাত্র একজন দেখোঁছল সেই 
আত প্রত্যষে । তার কাছ থেকে জেনে [নয়ে উদ্ধারকারীর দল ধাবিত হয়োছল ॥ 
তারা পিমাই-এর দেহও খখজে পেয়েছিল । অন্য যে সমন্ত বহাঁদন পূর্বের দেহ 
পড়েছিল, সেগুলির আধকাংশই বিনম্ট হয়ে গিয়োছিল । আর ছু কিছু দেহ 
বালির ঝড়ের দৌলতে আধ হাত এক হাত বালর নগচে প্রোথিত ছিল। সেই 
দেহগুঁল মিশরের আত উষ্ণ ও শুভ্ক হাওয়ায় নষ্ট না হয়ে প্রায় অক্ষতই 
ছিল অমেনমেসের দেখা সেই চন্রান্তকারী সুন্দরীর মত। কিম্তু কত 
অপরাধীদের দেহই তো ছড়িয়ে ছাটয়ে রয়েছে এই দিকে । তারা পড়েই থাকবে 
আবহমানকাল | কারও দেহ থেকে ধারে ধীরে মাংস খসে যাবে, কঙওকাল হয়ে 
পড়বে । কেউ 'বশ্ক অবস্থায় বালুকার মধ্যে সমাধিচ্ছ হয়ে রইবে। কিন্তু 
পিমাই-এর দেহ ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। কারণ সবাই বিশবাস করেছে 
দিমাই-এর কুপরামর্শেই কনিষ্ঠ রাজকুমার প্ররোচিত হয়েছিল। সুতরাং 
শিমাই-এর ম্ছান কখনই সেই আনন্দময় অন্য দেশে হতে পরে না। তার দেহ 
অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে নীলনদের গভে নাক্ষপ্ত হয়েছিল কুমনরের ভক্ষ্য বস্তুর:পে । 
রান মৃতনেফার্ত সম্রাজ্কীর কক্ষে গিয়ে তাঁকে আন্তারক সমবেদনা জানান । 
মৃতনেফার্তের পনুন্ন জ্যেন্ঠ রাজকুমার হতশেপসতকে প্রাসাদের এক কোণে বসে 
থাকতে দেখে এগয়ে গিয়ে বলে আম খুব দুঠীঁখত । ছেলেটা ভাল ছিল । 
হতশেপসূৃত তার কথার ধরনে একট অবাক হয়ে তার চোখের দিকে দৃষ্টি 
ফেলে । সেই দুম্টি বোধহয় সইতে পারে না তার জ্যেষ্ঠল্রাতা, তাড়াতাড়ি স্থান 
ত্যাগ করে । সে ভয় পায়, হতশেপসূত বোধহয় তার মনের গহনে আনন্দের 
ঝাঁকামাক তার চোখের তারায় ফুটে উঠতে দেখেছে । দুই কাঁনন্ঠ ভ্রাতার প্রাত 
হতশেপসৃতের অহেতুক অতিমাত্রায় ভালবাসা তাকে বরাবর ঈষাঁন্বিত করেছে। 
ওরা দুজনা না থাকলে হতশেপসূত তার একার সম্পাত্ত হত । কিংবা অন্যভাবে 
বলা যেতে পারে, সে হত হতশেপসতের সাম্রাজ্য আর সম্পান্তর একমান্ন 
আধকারী । কিন্তু ওদের জন্য তা হয়নি । অমেনমেসের বেঘোরে প্রাণ গেলেও 
উয়াচমেস তো রয়েছে । অমেনমেস তবু কিছুটা ছোট ছিল। কিন্তু উয়াচমেস 
বেশ বড় হয়ে উঠেছে । হতশেপসূত তাকে শুধু মনপ্রাণ 'দিয়ে নয়, যৌবন দিয়েও 
ভালবাসে । অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভালবাসার যোগ্যতম ব্যান্তই বটে 
সে। অমন সুন্দর দেহ আর অমন দুজ'য় সাহস সাধারণত চোখে পড়ে না। 


কম্তু প্রকাশ্যে সেকথা তো বলা যায় না। 


কালের প্রবাহকে কোন ঘটনাই প্রাতহত করতে পারে না। কালের গাত অবিচ্ছিন্ন 
_-চিরপ্রবহমান । মাঝে শ্লাঝে দুএকাট ঘটনা সেই প্রবাহে কিছ বাড়াতি 
আলোড়নের সান্ট করে। কিন্তু সেই আলোড়নও ক্ষণ্ছায়ী। নিমেষে মিলিয়ে 
বায় । 

অমেনমেসের মৃত্যুর ঘটনাও তেমান। মিশরের আঁধবাসণদের মধ্যে প্রবল 
ভাবে নাড়া দিল। প্রাসাদের জীবনটা দমবন্ধ অবস্থায় রইল কয়েকাঁদিন। কিন্তু 
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রুদ্ধশ্বাস অবন্থায় অনন্তকাল িষ্ঠানো যায় না। কারণ তার অর্থই হল, 
মৃত্যু । অথচ জীবনটা মৃত্যু নয়। তাই স্বাভাবিকতা ফিরে এল । কয়েকজনের 
মনের মধ্যে কম অথবা বেশী ক্ষতের স:্টি করল হয়ত। সেই ক্ষতের চিহ্ন কিছ 
দিনের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে কারও কারও । আবার কয়েকজনের মধ্যে চ্থায়ীভাবে 
রইবে । কিন্তু কে তার খবর রাখতে চায় ? পৃঁথবীতে কোন কিছুর গাঁতকে তো 
রুদ্ধ করে রাখা যায় না। মরুঝড় একেবারে শ্ষ্ধ হয় না। বাতাস 15চরকাল 
থেমে থাকে না। নীলনদের স্রোত রুদ্ধ সরোবরের মত হয়ে যায় না। ফুল 
ফোটা চলতে থাকে । পাঁখর কুজন, পশুর ডাক, তাদের চলাফেরা বংশবাদ্ধ 
সবই চলতে থাকে । 

পুরাণে কোথাও বলেছে অমন রা-এর প্রাতিদিনই মতৃত্যু হয় দিনের শেষে । 
আবার প্রভাতে নবজীবন,লাভ করে পুনরায় উঁদত হন। অমেনমেস এতক্ষণ 
তেমান আর এক জীবন লাভ করে সেই সীবশাল ছায়া সুশীতল বক্ষের নীচে 
পেশছে গিয়েছে । তাকে অভ্যর্থনা করেছেন দেবী । সে এখন আনন্দময় জীবন 
যাপন করছে । তার ইচ্ছামত নিধাঁরিত স্থানেই তার সমাধিসৌধ গড়ে দেওয়া 
হয়েছে । শ্পিমাই যত খারাপ হোক দুটি সমাধিচ্ছল নিবচিন করে চিহ্ন রেখে 
এসেছিল | সেই চিহ্ন খংজে পাওয়া গিয়েছে । সেই চিহ্বের কথা সে বলে 
রেখোছিল অনাবিসের মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে । এ কথা আর কেউ জানত 
না। পুরোহিত কত লোকের কত গোপন কথা জানেন। সেই সব কথার 
কতট.কুই বা প্রকাশ পায় প্রয়োজন না হলে । অমেনমেসের মৃতদেহ রাজধানীতে 
আনয়ন করা হলে তিনি এসে স্বয়ং ফ্যারাওকে বলেন যে তিনি রাজপান্রের 
সমাধস্হলের খবর রাখেন । 'িপমাই তাঁকে বলেছিল, সে বিশেষ চিহ্ন করে রেখে 
এসেছে । ওখানে গেলেই খ'জে পাওয়া যাবে । কথাটা শুনে ফ্যারাও একট: 
গুবচালত বোধ করোছিলেন যেন। কারণ পিমাই-এর দেহ তার কত আগেই 
কুমীরের উদরে স্হান পেয়েছে । অথচ এদের উদরে যাবার কথা সেইসব হাঁন 
মনোবাত্তর তস্করদের দেহ, যারা পিরামিড আর মন্তবের ভেতরে আঁত যত্তে 
শায়িত শবদেহের সঙ্গে রাক্ষত বহুমল্যবান রত্বরাজ এবং দ্রব্যসামগ্র সব 
কেট লুণ্ঠন করে । পিমাই তো তার বিপরীত কাজই করেছিল । পথবশতে 
যত অপরাধ আছে তার মধ্যে জঘন্যতম হল মৃত ব্যান্তর শান্তির আলয়ে হামলা 
করা । মিশরে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই । তবে একটা পার্থক্য রয়েছে । 
তাদের মত মাইকে জীবন্ত অবস্হায় নিক্ষেপ করা হয়াঁন কুমীরের মুখে । 
কিন্তু নিঃসন্দেহে তার দেহের অমযার্দা করা হয়েছে । তাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি 
ওপারের সেই সুন্দর দেশটিতে যাবার । কেউ জানল না, কেউ দেখল না 
রাজপনুত্রকে সে কত ভাবে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিল মরু আঁভযানে যাওয়া থেকে। 
রাজপনন্রকে দসনযদের হাত থেকে বাঁচাতে সে জে তাদের 'দিকে এাগয়ে গিয়োছিল 
পলায়নের আছলায় ৷ নইলে তাকে ধরতে পারত না ওরা । ওরকম নশংসভাবে 
হত্যাও করতে পারত না । কারণ তারই সঙ্গে ছিল তৃষ্ণার জলাধার । রাজপনত্রের 
কাছে জল ছিল না। সে সহজেই ধরা পড়ত, এবং পিমাই-এর মত নিহত হত ।. 
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তবে তার অশ্বাট বেচে থাকত, যেমন পিমাই-এর অশ্ব বেদুইনদের সমদ্ধ 
করেছে। 


অমেনমেসের শোচনীয় মৃত্যুতে হতশেপসতের মন ভেঙে গেলেও সে তার 
অত্যাশ্চ মনোবলের প্রভাবে নিজেকে খুব তাড়াতাঁড় সামলে নেয় । তাকে তো 
ভুললে চলবে না ভাবষ্যতের মিশরের ভার তাকেই বহন করতে হবে । কত ঝড় 
ঝাপটা, কত শোক, কত দুঃখ তার জশবনে আসতে পারে । সেজন্য দশর্ধাদন 
মণহ্যমান হয়ে থাকে তার শোভা পায় না। সে থেমে থাকলে, সমগ্র মিশর দেশ 
থেমে থাকবে । সব কিছ্‌তে তাকে আবচল থাকতে হবে । 

তবু নিজেকে এভাবে প্রস্তুত করা সত্বেও, নিজের মনকে দ্‌ঢ়ভাবে গড়ে 
তোলার মধ্যেও একটা শঙ্কা সর্বদা তার পিছ পিছ অনুসরণ করে বেড়ায় । 
সেই শঙ্কা হল অমেনমেসের অপর আর এক ভাঁষ্যদ-বাণ। জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার সঙ্গেই তার বিবাহ হবে। কারণ উয়াচমেসের পরমায়ুও পাঁথবাীতে 
ক্ষণস্হায়ী। 

মন আকুল হয়ে ওঠে তার । দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে আসে । সে ছুটে 
যায় উয়াচমেসের প্রকোচ্ঠে। এখনো নিশ্চয় সে প্রাসাদের বাইরে যায়নি । অস্ব্ব- 
বিদ্যা শিক্ষায় সময় এখনো হয়ান । তার প্রকো্ঠে তাকে না 'মললেও প্রাসাদের 
পাঠাগারে তাকে পাওয়া যাবে । সেখানে সে হষ্ভালাঁপ শিক্ষা করে একজন দক্ষ 
নকলনবিশের কাছে । তার হস্তালাঁপ অত্যন্ত উচ্চমানের । ফ্যারাও থুথমস তার 
হস্তলাপি দেখে একদিন আনান্দিত হয়ে মন্তব্য করোছিলেন যে তাঁর সমাধিতে 
তিনি উয়াচমেসকে দিয়ে লাখিয়ে নেবেন । তাঁর সমাধিসৌধ এখন সমাপ্চির পথে। 
মসনদে বসেই তিনি সেটি 'িমাণের আয়োজন করোছলেন। অমেনমেসের 
সমাধির চেয়ে বেশ কিছুটা দুরে সৌঁট। অমেনমেসের সৌধানমাণের কাজ শুরু 
হয়ে গিয়েছে । তার শবদেহ সেখানে যথাসময়ে একটি প্রন্তরনির্মিত কক্ষ তোর 
করে রাখা আছে । কক্ষাট ঘিরে আসল সৌধ নির্মিত হচ্ছে । এমন অকাল- 
মৃত্যু যে তার হবে একথা সে ছাড়া আর কে-ই বাকজ্পনা করেছিল । এমন 
আমশঙকা কেউ করে না। তাহলে তো আগাম অনেক সমাধিস্হলই গনমণি করে 
রাখতে হয় । ফ্যারাও, তাঁর রানী এবং অতি উচ্চপদের রাজকর্মচারণরা আগে- 
ভাগে স্ব স্ব সমাধির নিমাণি কাজ শুরু করলেও, অমেনমেসেয় মত এই অঞ্প- 
বয়সের প্রায় কিশোরের জন্য সেকথা ভাবা যায় না। 

হতশেপসূত উয়াচমেসের কক্ষে গিয়ে দেখে সেখানে সে নেই । তাড়াতাঁড় 
ছোটে প্রাসাদের পাঠাগারে । তার গতির মধ্যে এমন একটা শ্রসন্তময়, এমন একটা 
ব্যাকুলতা ফুটে উঠোছল যে রক্ষীবৃন্দ 'বাস্মত হয়। কারণ তারা জানে 
হতশেপসূত অত্যন্ত ব্যান্তিত্বসম্পন্ন এবং অত্যন্ত গাম্ভীষ্পর্ণ নারী । 
কৈশোরের প্রান্ত থেকেই এই গুণাবলী প্রকাশ পেতে থাকে । যৌবনে এগুলি 
বাড়ীত আকর্ষণীয় সুষমা এনে দিয়েছে তার চরিন্রে। কিম্তু আজ বেন তার 
ব্যাতক্রম। তারা নিজ্পলক দৃষ্টিতে হুতশেপসূতের গমনপথের দিকে চেয়ে 
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থাকে । পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে । 

পাঠাগারের এক কোণে বসে উয়াচমেস অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে কিছ: 
লিখখাছল। একা সে। আর কেউ নেই । হতশেপসূত ছুটে গিয়ে তার শ্রীবা 
বেজ্টন করে অশ্রুসিন্ত নয়নে চুম্বনে চুম্বনে তার মুখমণ্ডল ভাঁরয়ে দেয়। 

সহসা এভাবে তার গায়ের ওপর এসে পড়ায় উয়াচমেসের হাতের তৃঁলিকা 
আর গোটান প্যাপাইরাস ছিটকে নীচে পড়ে যায় সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে গিয়েও 
হতশেপসুতের সন্ত মুখমণ্ডল দেখে শান্ত হয়ে যায়। তাকে দুই বাহ দিয়ে 
বেম্টন করে বলে আমি জানি তোমার কন্ট । খুব একা একা লাগছে। সেষে 
আর নেই একথা বিশ্বাস করা যায় না। প্রাতমূহূর্তে নতুন করে আঘাত পেতে 
হয়। 

--না না, তানয়। মে চলে গিয়েছে। সে এখন অতাঁত। 'কিল্তু বর্তমান 
আর ভবিষাত যে পড়ে রয়েছে। 

- তাতে কি? তোগার ভবিষ্যত কত উজ্জল । তুম নিশ্চিন্ত থাক । তোমার 
কোন কাজে আ'ম বাধা দেব না। পিতার মনের ইচ্ছা তুমিও ফ্যারাও হও। 
তুমি তাই হবে । 

-_ না না, সেকথা নয়। 

--তবে কোন কথা ? 

হতশেপসত মুখ ফুটে সেকথা উচ্চারণ করতে পারে না । শুধু উয়াচমেসের 
বুকে তার মুখ ঘষে আর সন্ত করে তোলে । 

উয়াচমেস তাকে শন্ত করে চেপে ধরে বলে- এমন আ'স্হর হচ্ছ কেন? 
তোমার কি কোন কম্ট হচ্ছে ? 

_হাঁ। দেহে নয়, মনে। 

-কি কঙ্ট? 

--বলতে পারাছ না । মুখ ফুটে বলা যায় না। তাই তো এত কম্ট। 

- তব বলতে হবে । 

হতশেপসৃত কিছুটা সুস্হির হয়ে বলে--অমেনমেস তোমাকে কিছ; বলে 
গয়েছে ? 

-কোন বিষয়ে ? 

_ যেমন ধর, ও বলত বেশশদিন বাঁচবে না ও। 

--ওর নিজের সম্বন্ধে সোজা কিছ? আমাকে বলেনি কখনো । 

--আমার সঙ্গে কার বিয়ে হবে, এ সম্বন্ধে দিছ? বলেছে কখনো ? 

_না। তাছাড়া সেকথা বলবেই বা কেন ? ও তো জানত আমার রানী হবে 
তুমি । ফ্যারাও-এরও অজানা নয় এ কথা । তার জন্যে আমার কত গর্ব । 

কথাটা শুনে নতুন করে হতশেপসূতের অশ্রু ঝরে পড়ে। হৃদয় মাঁথত হতে 
থাকে । 

--একি ! আবার কাঁদছ ? 

হতশেপসুত বলতে চায় কিছ । কিন্তু কিছুতেই বলতে পারে না। সে শুধু 
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তার মাথাটা এদিকে ওদকে বাঁকাতে থাকে ॥ উয়াচমেস তখন সেই মাথা দুহাতে 
ধরে গালের সঙ্গে গাল লাগিয়ে বসে থাকে । 

হতশেপসুত ভাবে বিশেষ দুটি 'দিনের কথা । প্রথম 'দিনাট হল সেই 
প্রাসাদশীষের কথা ৷ সযান্তের সময় | অমেনমেস সেদিন বলেছিল, উয়াচমেসের 
সঙ্গে তার বিবাহ হবে না। বিবাহ হবে তাদের জ্যেষ্ঠ ভাতার সঙ্গে । হতশেপসূত 
তাঁকে বলোছল, উয়াচমেসের সঙ্গে না হোক, তার সঙ্গেও তো হতে পারে । তার 
মধ্যেও পুরুষালী ভাব ফুটে উঠেছে । 

আর একদিনের কথা । হেব-সেদ ভোজ শেষ হবার পরে সে অমেনমেসের 
কক্ষে চলে গিয়েছিল । অমেনমেস সোদন মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখলেও অন্তরে 
বিষগ্ন ছিল। সোঁদনও অমেনমেস বলোছল, মতনেফার্তের পনুত্রের সঙ্গেই তার 
বিবাহ হবে । এই কথার অর্থ খুব পাঁরত্কার । আজ যে প্রিয়তম পদ্রুষের বক্ষে 
মুখ লুকিয়ে চোখের জলে ভাসাচ্ছে, সে তার কোনাঁদনও জের হবে না 
একান্তভাবে । আর তাকে না পাওয়ার একটাই অর্থ যা অমেনমেস পারহ্কার 
করে বলে গিয়েছে । উয়াচমেস তার কনিম্ঠ ভ্রাতাকেই অনুসরণ করবে এবং এক 
বছরের মধ্যেই । 

হেব-সেদ ভোজের কিছাদিন পূর্বে নীলনদে বন্যা এসেছিল । বন্যার সঙ্গে 
সঙ্গে ছর শুরু হয় এই দেশের । অথাৎ পরবতা বন্যা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার 
জীবনে এক মম্দন্তিক পাঁরব৩ন ঘটে যেতে পারে । তখন সে কি নিয়ে থাকবে ? 
এখনো কজ্পনা করতে পারে না হতশেপসূত ॥ সে ভাবে এত দেবতা, এত দেবী 
রয়েছেন-_তাঁরা সবাই এ বিষয়ে মূক | কেন ? হয়ত এটাই নিয়ম । নইলে তারা 
নিজেরাও তো কম দুঃখ-দুদ্ণশা ভোগ করেন না। ওসিরিস থেকে শুরু করে 
বহু দেবদেবীর জশবনই তার প্রমাণ । সব কিছু মেনে নিতে হবে । আইিসের 
মত দৃঢ় হতে হবে। সগ্কর্জেপ অটল থাকতে হবে । মনের দর্বলতা জয় করতে 
হবে। 

উয়াচমেসের বুকের উষ্ণতা তার চক্ষু শুহ্ক করে তোলে । মুখে একটা, 
দৃঢ়তা ফুটে ওঠে । সে সোজা হয়ে দাঁড়ায় । 

-উঠলেযে? 

-আমি যাঁদ তোমাকে কোন কারণে না পাই, তাহলে সারা দেশ এক 
নতুন হতশেপসূতকে দেখতে পাবে । এখনকার এই কোমল তরুণাঁর সঙ্গে তার 
কোন সাদশ্য থাকবে না। 

__হুঠাৎ একথা বলছ কেন ? তুমি নি্করুণ হবে একথা ভাবতেও পার না। 
তেমন হলে মন আমার ব্যথায় ভরে উঠবে । 

- আমি নিষ্করুণ হব না উয়াচমেস। তুমি যাকে ভালবেসেছ সে কখনো 
তেমন হতে পারে না। তবে আজকের মত কখনই থাকব না। কারণ ভালবাসা 
ভাগ করা যায় না। একবার 'দিয়ে ফেললে কিছুই অবাঁশন্ট থাকে না। আমার 
ভালবাসা বাঁণাঁজ্যক বস্তু নয়। হাত বদল হয় না অন্যান্য রমণীর মত। 
ক্লীতদাসীর মন নিয়ে আম গড়ে উঠিন। আমার আদ আইসিস । 
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--কিন্তু তুমি আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন? আমি তো রয়োছি তোমার জন্য । 
এত কথা আসছে কেন ? 

হতশেপসুতের এতক্ষণে হুশ হয় যে সে বেফাঁশ কথা বলে ফেলেছে। 
অতিকম্টে মুখে হাঁস ফুটিয়ে বলে--এমনিতে বললাম । 

-তুমি আমার হন্তলপি দেখতে চাইলে না তোঃ অমেনমেসের অভাব 
আমি এইভাবে পূরণের চেম্টা কার । এখানে বসে দীর্ঘক্ষণ ধরে অভ্যাস করে 
যাই । সব ভুলে থাকি । 

_আমি তোমার লেখা দেখোঁছ। তুমি যাঁদ আত সাধারণ ঘরেও জন্মাতে, 
এই গুণের জন্য ফ্যারাও-এর কাছে আদরণীয় হতে । নিজের উপাজনে প্রাসাদ 
তৈরী করতে পারতে । 

--তার প্রয়োজন হবে না। আমার 'প্রয়তমা নিজেই হবে ফ্যারাও। আর 
সেই দৌলতে আমিও ফ্যার।ও | এই প্রাসাদই আমার প্রাসাদ । নিজের তৈরী 
প্রাপাদে বাস করার ইচ্ছা নেই । 

কথাটা শুনেই হতশেপসুতের চোখের দহকূল ছাপিয়ে আবার অশ্রুর প্লাবন 
নামে । সে উয়াচমেসের গ্রীবা বেষ্টন করে আকুলভাবে তাকে চুদবন করতে 
থাকে । তার আকুলতায় হস্তাঁলাপর প্রাত অভিানবেশ টুটে যায় উয়ামেসের | 
তার সবার্গ টগবগ করে ওঠে । সে প্রথমে একটু একট? সাড়া দেয় হতশেপসতের 
মনোবাঞ্চায় । তারপর উন্মত্ত হয়ে ওঠে। 

বহুক্ষণ কেটে যায়। হতশেপসহত তার "প্রয়তম ভ্রাতাকে ছাড়তে চায় না। 

সে বলে- আমার ঘরে চল । 

_ এখন ? 

হ্যাঁ এখন । ওখানে আমরা সারাদিন থাকব | তারপর সন্ধ্যা হবে । রাত 
হবে। 

_-সবাই অবাক হবে । 

_হোক। গছ এসে যায় না। আম কিছ মানব না। সেখানে একটা 
কবিতার বই রেখেছি । 

--কি কাবতা ? 

_-ভালবাসার । 

উয়াচমেসের মুখে মিষ্টি হাঁস ফোটে । বলে-_সাঁত্য ? 

হ্যাঁ । চল, দেখতে পাবে । 

--কোথায় পেলে ? 

_তুমি যখন হন্ভালাঁপ অভ্যাস কর, আম তখন কিতাব ঘাঁটি এই 
পাঠাগারে ! খখজতে খংজতে অমূল্য সম্পদ পেয়ে গেলাম । নিজের কাছে রেখে 
দিয়েছি । 


-কি আছে ওতে ? 
--প্রেমের আকুলতা । পুর্ষ ও নারাঁ, উভয়েরই । 
বাঃ চল দোখ। 
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কক্ষে এসে হতশেপসহত সধত্বে রক্ষিত গোটানো প্যাপাইরাস নিয়ে শধ্যার 
ওপর উঠে বসে। উয়াচমেসের হাত ধরে পাশে বসায়। তারপর তার কোলের 
ওপর বসে গোটানো প্যাপাইরাস একট একটু করে খুলতে থাকে । 

উয়াচমেস হেসে বলে-এভাবে আমার বুকে মাথা ঠেকিয়ে বসলে, তুমিও 
পড়তে পারবে না, আমিও শুনতে পারব না। 

কথাটা শুনেই হতশেপসুত প্যাপাইরাস শয্যার ওপর ফেলে দিয়ে 
উয়াচমেসকে ঠেলে শয্যায় শুইয়ে দিয়ে তার গায়ের ওপর পড়ে দুহাতে জাড়ুয়ে 
ধরে। তাকে এত অস্থির এত উত্তেজিত হতে কখনো দেখোন উয়াচমেস। সে 
স্বভাবতই ধার স্থির সংযত । কিন্তু আজ এমন করছে কেন ? 

সে হাসির ছলে বলে- স্ন্দর কবিতাটা তো ? 

-_কোন কবিতা ? 

_-এই মাত্র যেটা পড়লে । 

উয়াচমেস জানে না, হতশেপসতের মনের ভেতরে, বুকের ভেতরে, সারা 
দেহের ভেতরে কেমন করছে । তার ভয় যে কোন দিন, যে কোন মুহৃতে সে 
তার প্রয়তম পুরুষাঁটকে হারাতে পারে । তার আগে সে তার জীবনের সাধ 
মিটিয়ে নেবে । আজ সব বিপরীত । আজ সে যন্ত্র, উয়াচমেস যন্ত্র । 

_ আমাকে একটা সন্তান দিতে পার উয়াচমেস | পূত্রসন্তান । 

--কি বলছ? 

_-ঠিক বলছি । দাও না। আম ভিক্ষা চাইছি । 

_যাঁদ আমার ইচ্ছায় হত, দতাম । তুম ত-আর্তের কাছে প্রার্থনা কর । 

বদ্ধ দ্বারের বাইরে অনেকবার রক্ষীদের যাতায়াতের পদশব্দ শোনা যায়। 
কেউ ডাকতে সাহস পায় নি। অথচ সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে । বাঁড় ফেরার সময় 
হয়েছে । হতশেপসুতের হবশ নেই । সে ভাবে, আজ যাঁদ পাঁথবী ধৰংস হয়ে 
যেত, বেশ হত । কেউ বেচে থাকত,না। 1কন্তু এটা উদ্ভট কঃ্পনা । পৃঁথবী 
ধংস হয় না। নশলনদের জলে প্লাবর্ন এলেও কখনও এমন হয় নি। মাসের পর 
মাস বর্ষণ হলে তেমন ঘটতে পারে । কিন্তু এখানে বর্ষণই হয় না বলতে গেলে । 
তাছাড়া এত কম্টের সূন্ট ধারন্রীকে দেবতারা ধ্বংসই বা করবেন কেন ? সেই 
কবে রা একবার বৃদ্ধ বলে মনষ্যজাতি একটু বেয়াদাঁপ করেছিল । তারপর 
তেমন করেনি কখনো । করলে না হয় কথা ছিল । 

উয়াচমেস হতশেপসৃতকে কাছে টেনে নিয়ে কানের কাছে ফিসফিস করে 
বলে-_অনেক তো হল। ওদিকে বাইরে অস্বান্তি বাড়ছে বুঝতে পারছ না ? 
দরজার সামনে বারবার পায়ের শব্দ এসে থেমে যাচ্ছে। 

_যাক- তোমাকে আমি ছাড়ব না। 

_-সম্রাজ্ঞীর কানে যাবে । 

- যাক, তবু ছাড়ব না। 

_- প্রেমের কবিতার কথা ভুলে গেলে ? 

--আজ যা হল, সহস্র সহম্ কবিতাও তার সমান নয় । 
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_-আমাকে নিয়ে খেলা যখন তোমার শেষ হবে, তখন ফিতাবটা আম নিয়ে 
যাব সঙ্গে করে। 

হতশেপসত চমকে ওঠে । বলে- সঙ্গে নিয়ে যাবে 2 কোথায় ? 

-কেন? আমার ঘরে । 

__ও তাই বল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম । 

আবিশ্বাসের ভঙ্গিতে উয়ামেস বলে- ভয় পেয়ে গিয়েছিলে ? 

-বিম্বাস হচ্ছে না? এই দেখ । 

হতশেপসৃত উয়াচমেসের একখানা হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর 
চেপে ধরে । 

'বাস্মত উয়াচমেস দেখে সাত্যই তার বৃকের ভেতরে খুব দ্রুত তালে ধক 
ধূক করছে । হঠাৎ একটা পায়রা দুহাতে চেপে ধরলে তার বুকের ভেতরে যেমন 
করে ঠিক তেমনই ৷ সে ভগিনীকে কাছে টেনে নিয়ে প্রশ্ন করে-_কিসের এত 
ভয় ? 

-জানি না। শুনতে চেও না। 

-তোমার কাবতার বই-এ এমন কথা লেখা আছে কোন প্রেমিকের ? 

- কোন কাঁবর সাধ্য নেই এই ভয়ের কথা লেখে । তাদের জীবনে সেই 
অনুভূতি হয়াঁন কখনো । 

_-তাহলে বরং তুমি লেখার চেম্টা কর। তোমার তো সেই অনুভূতি 
রয়েছে। 

কান্না চেপে থাকে হতশেপসত । 

কয়েকাদন আতবাহিত হলে, হতশেপ্সুতের মনে হয়, অমেনমেসের সব 
কথা হুবহু মিলে যাবে, এমন হতে পারে না। উয়াচমেসের নিশ্চয় মৃত্যু হবে 
না। এই কথা দিনের পর দিন ভাবতে ভাবতে তার মনের বিভীষিকা একটু 
একটু করে কেটে যায়। বাইরের প্রকৃতির দিকে তার দৃষ্টি যায় । এতাঁদন 
বাইরের কোন কিছুই তার চোখে পড়ত না। দেশের গাছপালা অবাধ তার 
চোখের সামনে থেকে যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়োছল । এখন আবার সেগাল 
দৃশ্যমান হয় । সেই সঙ্গে দৃশ্যমান হয় সেই সব গাছের ক্ষদূ্র এবং প্রলম্বিত ছায়া 
সের গতির সঙ্গে সঙ্গে । 

সে একাদন উয়াচমেসের হাত ধরে প্রাসাদোদ্যানে গিয়ে বসে, যেখানে 
এককালে আবাবা-পুত্রের কাছে বসে গন্প শখনত। 

একটা গোটানো প্যাপাইরাস একটু একট করে খুলতে খুলতে সে বলে-- 
কবিতা । 

উয়াচমেস হেসে বলে- জান । পড় ! 

হতশেপসৃত বলে--সুন্দর কয়েকাঁট কাঁবতা পর পর লেখা রয়েছে এখানে । 
কোন এক ভগিনীর সুন্দর আনন্দঘন সঙ্গীত, যাকে তার ভাতা হৃদয় ?দয়ে 
ভালবাসে । মেয়োট শস্যক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে হেটে চলেছে তার প্রিয়তমের 
উদ্দেশ্যে যাকে সে হৃদয়ের সবটুকুই দিয়ে বসে আছে । কোন কিছুতেই সে 
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সান্তনা পায় না। সুখাদ্যে নয়, মদিরাতেও নয়। সবার মুখে যা স্বাম্ট, 
প্রেমিকার কাছে তা পাখির পিত্তের মত কটু । তোমার নিঃ*বাসপ্রশ্বাসের 
ছোঁয়ায় শুধু আম সান্ত্বনা পেতে পারি। 

উয়াচমেস বলে-_তুমি ! 

দহঃখের হাসি হেসে হতশেপসূত বলে--এখানে অমন লেখা রয়েছে । তাই 
বলোছি। এবারে কবিতাটা পাড় ঃ 


আমি গিয়ে নিজের হাতে ফাঁদ পাতি। 

আরব দেশের সমস্ত পাখি মিশরের ওপর ছেয়ে যায় । 

তাদের সবাঙ্গে সুরভি মাখানো । 

যে পাখি সব চেয়ে আগে আসে সেভ্টাপ গেলে 

সে ওদের থেকে সুঘ্রাণ নিয়ে আসে 

তার নখর সোরভা সন্ত । 

আগার হৃদয় তোমার জন্য আকুলিত, 

যাতে আমরা একসঙ্গে গিয়ে ফাঁদ খুলি । 

আমি তোমাকে একা চাই, শুধু তুমি, 

যাতে তুমিও আমার সুগান্ধ মাখানো 

প্রাণের আকুল ক্লন্দন শুনতে পাও । 

তুমি, শুধু তুমি আমার সঙ্গে 

আ'ম ফাঁদ পাতি। 

যে আসে সে কত সমন্দর, কারণ একজন তাকে ভালবাসে ।” 
তব: প্রেমিক তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে না £ 

“রাজহংসখর ডাকে আততা ফুটে ওঠে । 

কোন কট তাকে দঃ্শন করেছে । 

তোমার প্রেমে আমার সবাঙ্গ কম্পমান, 

তাই ফাঁদের ফাঁস আলগা করতে পার না। 

আমি আমার জাল সরিয়ে দিয়ে যাব, 

[কিন্তু মায়ের কাছে গেলে মা কি বলবে ? 

প্রাতাদন আমি ধৃত পাখি নিয়ে যাই 

কিন্তু আজ ফাঁদ পাততে পারলাম না, 

কারণ তোমার প্রেমে আমি সম্মোহিত ।” 
শশগ্রই প্রেমিকা তার মনোবাসনা আরও স্পষ্টভাবে বলে ঃ 

“হে সুন্দরতম ! যাঁদ তোমার বধ হতাম 

তোমার বাহু আমার বাহুর ওপর থাকত । 

আমার প্রিয়তম ভ্রাতা কি আজ রজনশতে আসবে না ঃ 

না এলে আম কবরে শাঁয়ত দেহের মত 

কারণ তুমিই জীবন, তুমিই আলো |» 
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হতশেপসূত একবার মাথা তুলে উয়াচমেসের মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে 
আবার প্যাপাইরাসের দিকে ঝুকে পড়ে বলে--অবশেষে একটি বানিদ্র রজনীর 
পর সে দয়িতকে পায় । 


“বনকপোতশীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়, 

সে বলে, দেখ জগত আলোময় | 

তুমিই আমায় প্রলোভিত করেছ, 

আম আমার ভ্রাতাকে তার কক্ষে পাই, 

দেখে আমার হৃদয় জুড়িয়ে যায়, 

আমি তোমার কাছ থেকে সরে যাব না 

আমার হাত থাকবে তোমার হাতে 

আ'ম বাইবে গেলে তুম সঙ্গে বইবে আমার 1৮ 


হতশেপসতি থামে । সে উয়াচমেসেব দিকে চেয়ে বলে--এতক্ষণ শুধু 
প্রেমকার হাহ্‌তাশ শুনলে । এবারে বিরহশ প্রোমকের কথা শোন। জানি না 
সেটা সাঁত্য কিনা । তোমরাই ভাল বলতে পার । 

উয়াচমেস বলে-এত আঁবশবাস ? তবু শুনি । 

হতশেপসদত পড়ে £ 


“আমি আমার শয়নকক্ষে শায়িত থাকব 
আমি সতাই পশীড়ত । 

প্রতিবেশীরা আমাকে দেখতে আসে । 
ণকন্ত যাঁদ সেই সঙ্গে সে আসত 

তবে সে সব চিাকংসকদের লঙ্জায় ফেলত । 
কারণ সে জানে আমার পাড়ার মর্মকথা |” 


তবু তা প্র্ণায়নী, তার ভাগনী আসে না শয্যাপারশর্ব । অথচ প্রোমিক সব 
কিছু বিসন দিতে প্রস্তত যাঁদ তার প্রিয়া একাঁটবার এসে তার সঙ্গে কথা 


বলে 2 


“ওই তো আমার ভগিনশর দুগ্প্রাসাদ 

সম্মুখে তার বিশাল সরোবর । 

প্রাসাদের প্রাতটি দ্বার উন্মন্ত 

আমার ভাগনী বিরাগ-ভরে বাইরে আসে 

আহা, আমি যাঁদ তখন সেখানে দ্বাররক্ষণী হতাম 

তার ভংসনা আমার ওপর বাত হত 

সে ক্রোধান্বত হলেও তার সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনতাম 
একট বালক যেমন শোনে সভয় বিস্ময়ে ।৮ 


উয়াচমেসের চোখ মৃখ আবেশ-আগ্নুত বলে মনে হয় । কবিতাগ্লি সাত্যই 
সংবেদনশীল মনের সূষ্টি। তাছাড়া হতশেপসুতের পড়ার ভাঙ্গ অতাঁব 
মনোমুগ্ধকর । আরও কয়েকাঁট কাঁবতা পাঠ করে তার ভগিনী । কিন্তু কাবতা 
পাঠ 'শেষ হবার পরও সে কিছ্‌ক্ষণ চুপ করে থাকে । তার কানে ভাঁগনাীয় 
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কণ্ঠস্বর কবিতার ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কৃত হতে থাকে । 
তাকে ছাত 'দয়ে স্পর্শ করে হতশেপসৃত । বলে-কি হল ? 
দীর্ঘশবাস ফেলে উয়াচমেস বলে-_তুঁম এক অমূল্য সম্পদ আধকার করেছ 
পাঠাগার থেকে । আর তোমার আবাৃত্ত অনবদ্য । কোথায় শিখলে ? 
হতশেপসূত জের বুকে হাত রেখে বলে-_এইখান থেকে । 


অমেনমেসের মত্যুর পর হতশেপসূত আর উয়াচমেসের জীবনের বৈচিন্ন্য অনেক 
কমে গিয়েছে । সে কখনো নিজেকে জাহির করোন ॥। তিনজনের মধ্যে সে ছিল 
সবচেয়ে শান্ত, সবচেয়ে নিরীহ । শৈশবের উজ্জ্বলতা আর দুরন্তপনা সহসা 
একদিন তার ভেতর থেকে অন্তাহ্ত হয়েছিল । পারিবতে একটা উদাসঈনতা, 
একটা গাম্ভীর্য স্থান করে নিয়েছিল । কন্তু তার কঞ্চার আর ব্যবহারের মাধূর্য 
একটুও ক্ষুপ্ হয়ান কখনো । বরং বৃদ্ধি পেয়োছল। তার অভাব আজ প্রবল- 
ভাবে অনুভব করে ওরা দুজনা। অনেক সময় 'বস্মত হয় যে সে পাথবীর 
জীবন থেকে চিরবিদায় নিয়েছে । মনে হয় সে প্রাসাদের অন্য কোথাও রয়েছে । 
কত সময় তাকে জব্দ করার জন্য দুজনা ফিসফিস করেছে । তারপর হঠাৎ মনে 
পড়ে গিয়েছে র্‌ সত্য । তখন তারা মাথা নীচু করে শ্তব্ধ হয়ে বসে থেকেছে । 
হতশেপসূতের নয়ন ছাঁপিয়ে অশ্রুধারা গাঁড়য়ে পড়েছে । উয়াচমেস তার বাঁ হাত 
দিয়ে ডান হাতের কব্জশীকে নিষ্ফল আক্লোশে মহচড়াতে থাকে । ভাবে, প্য়তমা 
ভাগনীর মত কাঁদতে পারলে হাজকা হতে পারত । 

তবু একটা বিষয়ে হতশেপসুতের মনের মধ্যে একটা উদ্বেগের সংষ্টি হয় । 
ফ্যারাও তাকে আর উয়াচমেসকে সহ-শাসক রূপে ঘোষণা করতে খুব দোর করে 
ফেলছেন । অদূর ভাবষ্যতে হেব-সেদ ভোজের আয়োজন করার সম্ভাবনা দেখা 
যাচ্ছে না। আগের ভোজের আয়োজন হয়েছিল তারই উদ্যমে । সেবারে সে 
নিজে পতাকে বেশ কয়েকবার বল্লে সম্মত কাঁরয়োছল । কিন্তু নতুন করে 
আবার ফ্যারাও-এর সামনে দাঁড়াতে তার বাধে । এই বয়সে একটা সম্ভ্রমবোধ 
আপনা থেকে বোধহয় এসে যায় স্বভাবের মধ্যে । উয়াচমেসও বলতে পারে না 
এ কথা । তাছাড়া সে ফ্যারাও"এর সঙ্গে সোজাস্জ কথা বলা পছন্দ করে না। 
শৈশবে কবে কোন কালে তাকে একবার দ:স্টাম করতে দেখে ফ্যারাও ধমকে 
দিয়েছিলেন । সেই স্মৃতি মনের মধ্যে গেঁথে রয়েছে তার। সামনে দেখা হয়ে 
গেলে সাবনয়ে কথা বলে, কিন্তু হৃদ্যতা আদৌ থাকে না সেই কথায় । ফ্যারাও 
হয়ত আঁচ করতে পারেন পুন্নের মনোভাব । তাই গতাঁনও অনেক সময় তাকে 
দেখেও দেখতে পান না। কিন্তু হতশেপসূত ভালভাবে জানে, উয়াচমেস একবার 
যাঁদ পিতার চোখের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে কোন কিছ: বলে, তাহলে তাঁর 
পক্ষে সেটা অগ্রাহ্য করার সাধ্য নেই । এতেই মনে হয় ফ্যারাও-এর দেবত্ব তার 
মধ্যে বর্তমান । একথা সে ভালভাবে জানে, দুজনাকে সহ-শাসক করে নেবার 
জন্য ফ্যারাও কিছুতেই অনুরোধ জানাধে না উয়াচমেস। আসলে সব কিছর 
ভার তার ভগ্গিনীর ওপর সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত রয়েছে । ফ্যারাও-এর পদটি" 
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হতশেপসৃতকে যতটা প্রলুব্ধ করে উয়াচমেসকে তার ভগ্নাংশও করে না। এ 
ব্যাপারে তার মধ্যে ?কছ-মান্র ছটফটাঁন নেই । অথচ একথা মনে মনে স্বাঁকার 
করে হতশেপসৃত যে কোনাদন যাঁদ এই মহান দেশাঁটর ভার তার 'প্রয়তম 
ভাই-এর ওপর 1গয়ে বতাঁয়, তাহলে সে অত্যন্ত স্বাভাবকভাবে অক্লেশে তাকে 
সাফল্যের সঙ্গে বহন করে ।নয়ে যেতে পারবে । এই 'ীব*বাস জন্মেছে তার সঙ্গে 
কয়েকবার শিকারে গিয়ে । শুধু বুনে হাঁস শিকার নয়, হিংস্র জন্তু শিকারে 
গিয়ে, যে পারাম্ছীতিতে অনেক কুশলী 'শিকারীর রন্ত হম হয়ে যায়, সেখানে 
উয়াচমেস অকুতোভয়, আঁবচল । সেই সময় ওকে দেখলে বোঝা যায় কী" প্রচণ্ড 
মনোবলের আঁধকারশ সে। তার সঙ্গে থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সেযাদ 
একই সঙ্গে মসনদে বসে, তাহলে অন্ধকারের দেশ থেকে বিপদের আশঙ্কায় 
চিন্তিত থাকতে হবে না। «দেশে নাশ্চন্ত শান্তর মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য সমীদ্ধ 
লাভ করবে । 

1কন্তু কবে ? 

ফ্যারাও যেন ভুলেই গিয়েছেন তাদের কথা । অথচ সে যখন বালিকা এবং 
1কশোরী ছিল তখন কতবার শুনিয়েছেন ভাঁবষ্যতের কথা । কৈশোর আতক্রম 
করার সঙ্গে সঙ্গে পিতার সঙ্গে ঘাঁনন্ঠতাও তেমন নেই । তার স্থান উয়াচমেসই 
দখল করে নিয়েছে । পিতা হয়ত এইজন্যই তাদের নিজেদের মত থাকার সুযোগ 
করে দিয়েছেন । কিন্তু আর কতাদন ? ওদিকে মৃতনেফার্তের পুব্রের মুখ দিন 
[দন কাঠন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে । ওাসারসের অনেক দয়া যে তার মন 
আদৌ বাঁলচ্ঠ নয় । বালম্ঠ হলে এতাঁদনে সে নিজেই ফ্যারাও-এর সামনে গিয়ে 
দাঁড়য়ে তার আধকারের কথা তুলত । বালষ্ঠ হলে আরও একটা অসুবিধা হত। 
1নভৃতে নির্জনে তাকে বেশ কয়েকবার জাপটে ধরার সময় ধাক্কা [দয়ে যেভাবে 
সারয়ে দিতে পেরেছে সেভাবে কিছুতেই পারত না। উয়াচমেস জাঁড়য়ে ধরলে, 
পারে ? তবে উয়াচমেস ওভাবে ধরলে তার শরীর আপনা থেকে অবশ হয়ে যায়। 
আত্মসমর্পণের জন্য উদ্বোলত হয়ে ওঠে তার দেহ-মন। কিন্তু যাঁদ তেমন না 
হয়ে বিদ্োহছিনও হয়ে উঠত, তবু পারত না উয়াচমেসের বাহুবন্ধন থেকে মনত 
পেতে । কারণ ও যা ভাবে তাই করে । একবার সিদ্ধান্ত নিলে সেই সিদ্ধান্তের 
নড়চড় হয় না। অথচ উয়াচমেস তার জ্যেষ্ঠ ভাই-এর চেয়ে বয়সে অন্তত ছয় 
বছরের ছোট । 

এইসব চিন্তা বখন হতশেপসতের মনের মধ্যে আনাগোনা করছে তখন 
একাঁদন উয়াচমেস বলে যে সে শকারে যাবে । প্রাসাদ আর নগরীর মধ্যে থেকে 
থেকে সে আঁতষ্ঠ হয়ে উঠেছে । 

- কোথায় শিকারে যাবে 2 মরতে 2 নাকি নীলনদে ? 

- যেখানে হোক । শুধু প্রাসাদে নয় । এই নগরখর মধ্যে নয় ॥ দূম আটকে 
আসছে নিম্কমঁ হয়ে বসে থেকে থেকে । 

ভাগনী মৃদু হাসে । তারপর তার মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে কেশগচ্ছ 
এলোমেলো করে দিতে দিতে বলে--এর মধ্যেই ? তোমাকে যে সারা জশবন 
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এইখানেই থাকতে হবে । এখানে থেকেই তুমি ওপর আর নীচের মিশর শাসন 
করবে । 

ওটা তোমার কাজ । তুম দুই মিশরের লাল আর সাদা করীটি শোভিত 
মস্তক নিয়ে বসে বসে মসনদ আলোকিত কর। আমি নীল রঙের ম:কুটখানা 
মাথায় পরে অ*্বচালত রথে বৌরয়ে পড়ব সিনাই-এর 'দকে । আমি যুদ্ধ চাই । 

হতশেপসুতের মন পুলকাপ্লুত হয়ে ভাতার কথা শুনে । তারও মনোবাঞ্ধা 
তাই । ঘরে এবং বাইরে মিশরের প্রভাব ও খ্যাতি অপ্রাতহত হয়ে উঠবে । 

সে ভ্রাতাকে সমর্থন জানয়ে বলে_-ঠিক আছে। তুমি যেখানে খুশশ 
শিকারে যেতে পার । তবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। 

_তুমি! 

_-কেন জান না ? ফ্যারাও-এর সঙ্গে তার রানীর,যাওয়াই নিয়ম । আসলে 
আমাদের মা বাইরের উষ্ণতা আর গ্ররম হাওয়া থেকে নিজের সুকোমল শ্বেতশুহ্র 
ত্বককে রক্ষা করার জন্য ফ্যারাও-এর সঙ্গে যেতে চান না। তবু প্রথম জীবনে 
বেশ কয়েকবার গিয়েছেন বলে শুনেছি । আর রানী মুতনেফাত আমাদের 
মায়ের যৌবনে পদার্পণের আগে শুনোছি এত বেশ সোহাগ পেয়েছেন ফ্যারাও- 
এর কাছ থেকে যে বাইরে যেতে মন চায়ান। ফ্যারাও বংশে জন্মানান বলে 
রানীর রুপে বাইরে যাবার অধিকার তাঁর ঠিক ছিল না। এমানতে হয়ত 
যেতে পারতেন । তবে যান নি। 

বাস্মত উয়াচমেস বলে ওঠে-_এসব কোথায় শুনলে ? 

-_-বৃদ্ধা পাঁরচারিকার অভাব নেই প্রাসাদে | ভুলে যেও না এখন আমি পূর্ণ 
যৌবনা হলেও অঞ্পবয়সে হারেম-চত্বরে বহু থেকেছি । আর নারী বলে তোমাদের 
চেয়ে আমাদের মন্তি্ক অল্পবয়সেই একট: বেশী পেকে যায় । 

প্রয়তমায় কথার ধরনে উয়াচমেস হেসে ফেলে । বলে-_হ্যাঁ, একথা একশো- 
বার স্বীকার করছি । আমি যখন কিছুই বুঝতাম না তখন তুমি নানান: কৌশলে 
একটু একট করে আমাকে পাকিয়ে তুলৌছলে। 

হতশেপসৃত লঙ্জিত হয় । কিন্তু সেই লঙ্জা গোপন করার জন্য বলে-- 
আসল কথা হচ্ছে । আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যাচ্ছি । যেখানেই তুমি যাও। 

_-তুমি সাঁত্যই যাবে ? 

নতুন শোনাল নাকি কথাটা ? ভুলে ষেও না এটা আমার আঁধকার। 

উয়াচমেস একটু খোঁচা দেবার প্রলোভন সামলাতে না পেরে বলে-- আগ 
অবশ্যই জানি বোন। তবে সেটা প্রযোজ্য সেই সমন্ত পুরুষের বেলায় যারা 
তোমাকে য়ে করে মসনদের পথ পরিচ্কার করতে চায়। আমার ফ্যারাও-এর 
পদের প্রাতি অত লোলুপতা নেই । বরং বলতে পার আমার লোলপতা শুধু 
তোমার প্রাত যা তোমার নিজেরই দান 

হতশেপসূত হতাশার ভাব দৌঁখিয়ে বলে--তাহলে আর কি করা যাবে? 
তুমি যেঁদন শিকারে যাল্লা করবে আমিও সেদিন অন্য একটি দল নিয়ে বের হব। 

- কোনদিকে ঘাবে ? 
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_-কেন ? তুমি যেদকে যাবে । 

-কোথায় থামবে ? 

--তুমি যেখানে থামবে । 

দুজনাই হেসে ফেলে । 

পরদিন উষাকালে ওরা মৃগয়ায় বের হলেও বড় কোন শিকারের সন্ধানে 
যায় না। ওরা নৌকায় নীলনদ বেয়ে অনেকটা ওপর দিকে চলে যায় এবং সারা- 
[দিনে কিছু পাঁখ শিকার করে, আনন্দে মাতামাতি করে অন্ধকার নেমে আসার 
অনেক পরে রাজধানীতে ফিরে আসে । 

প্রাসাদে ফরে এসে হতশেপসূত 'িনজের কক্ষে প্রবেশের মুখে তার িনজস্ব 
পঁরিচাঁরকা নেসামুন খবর দেয় যে ফ্যারাও তাদের দুজনার খোঁজ করাছলেন। 
সম্রাজ্ঞী অহমেসও দুবারৰতাঁর খাস পরিচারকাকে পাঠিয়ে রাজপ্ত্রের সন্ধান 
করাছিলেন। 

_-কেন 2 জান কিছ ? 

--ঠিক বলতে পারব না। তবে রানী মুতনেফার্তকে এক ঝলক দেখার 
সুযোগ হয়েছিল বিকেলের দিকে | খ.ব খুশী খুশশ দেখাচ্ছিল তাঁকে ? 


--তাই নাকি ? 

হতশেপসত নিজের কক্ষে না ঢুকে সোজা উয়াচমেসের কাছে যায় । 

--কি হল ? 

_একটু এসো তো আমার সঙ্গে । 

-কোথায় ? 

-এসোই না। 

উয়াচমেসকে নিয়ে হতশেপসূত তাদের মায়ের প্রসাধন কক্ষের সামনে এসে 
দাঁড়ায় । 

- এখানে কেন ? 


সম্রাজ্ঞী আমাদের দুজনার খোঁজ করেছিলেন । নিশ্চয় কোন বিশেষ বাতা 
আছে। 

--এত রাতে উন এখানে থাকবেন ? 

- আরও বেশ রাত অবধিও থাকেন ? এটাই গুর নেশা । 

তাদের আগমনবাতাঁ পেয়ে সম্রাজ্ঞী নিজে বের হয়ে আসেন । তাঁর গায়ের 
এবং কেশের সুগন্ধি তেল এবং প্রসাধনের সমদ্রাণে চারিদিক আমোদিত হয় । 

[তাঁন একটু 'িরান্তপ্ণ দৃষ্টিতে উভগ্নের দিকে তাকিয়ে বলেন--আমার 
সঙ্গে চল। 

অহমেস তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে আসেন পত্রকন্যাদের । বলেন-বস। 

ওরা উভয়ে মায়ের দিকে নিবাকি দ:ম্টিতে চেয়ে থাকে । 

-ঁক পেলে আজ ? 

ওরা বুঝতে পারে না মায়ের কথার অর্থ । 

মা আবার বলেন-_-আজ শিকার করতে গিয়ে কিছ মিলেছে ? 
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উয়াচমেস উৎসাহিত হয়ে ওঠে । বলে- হ্যা, ছয়টা বুনো হাঁস। আর 
মাছ। 

-খুব আনন্দ হয়েছে তো ? 

হতশেপসুত বুঝতে পারে, মা সরলভাবে কথাগুলো বলছেন না। বেশ 
বাঁকা বাঁকা । সে তাই চুপ করে থাকে । কিন্তু উয়াচমেস মায়ের মুখের দিকে 
একবারও তাকায় ন। হতশেপসতকে একাঁদন কথায় কথায় বলে ফেলোছল যে 
মায়ের সাজসঙ্জা দেখলে তার হাসি পায় । অথচ মা কত সুন্দরী । 

তাই আজ যতটা পারা যায় অন্য দিকে এটা ওটা দেখতে দেখতে সে বলে 
ওঠে নিশ্চয় । তবে মরুভূমিতে গেলে আরও বেশী আনন্দ পাওয়া যেত। 

_ বুঝলাম । কিন্তু এই সামান্য শিকারের জন্য ষে আজ মসনদটা হাতছাড়া 
হতে যাচ্ছিল । তার বেলায় ? ও 

চমকে ওঠে উভয়ে । মায়ের মুখের দিকে দৃত্টি ফেলে । 

_হ্যাঁ। আজ ফ্যারাও তোমাদের সহ-শাসক করবেন বলে ঘোষণা করতে 
চেয়েছিলেন। রান্রে ওসারস স্বপ্নে দেখা দিয়ে গুকে বলেছেন, খুব শ'গাগর 
সহ-শাসক নিযুক্ত করতে । তাই আজ রাজকরমণচারীদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন । 
কিন্তু খোঁজ করে জানা গেল তোমরা মৃগয়ায় বের হয়েছে । ফ্যারাও বাইরে 
শান্ত হয়ে থাকলেও, মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন । তিনি আমার কাছে এসে 
বলেন হতশেপসুত তো সহ-শাসক হবেই । ওর বেলায় নড়চড় হবে না । আম 
বরং আজ ওর সঙ্গে জ্যেন্ঠ পুন্রের নাম ঘোষণা করে দেব । উয়াচমেসের প্রয়োজন 
নেই । আমার সঙ্গে ফ্যারাও-এর তকতির্ক হয়। আম বলি--উয়াচমেস নয় 
কেন ? 

--সে নেই বলে। 

--কি করে সে বুঝবে এতখানি গুরুত্বপুর্ণ ঘোষণা তুমি করবে আজ £ 

-তার বোঝার প্রয়োজন নেই । গাঁসাঁরসের আদেশই শেষ কথা । 

--ওসারস বলেছেন, যতটা সম্ভব সত্বর ঘোষণা করতে । তাই বলে তিনি 
বলেন নি যে, আজই ঘোষণা করতে । 

-আম কোন ঝাঁক গিনিতে চাই না ॥ দোর হলে কোন অমঙ্গল হতে পারে। 
জ্যেষ্ঠ পুত্র আজ উপাচ্থিত আছে, তাকে সহ-শাসক বলে ঘোষণা করব । 

-না। আপনি ফ্যারাও ঠিকই | কিন্তু তার জন্যে আমার যথেষ্ট অবদান 
রয়েছে। তেমাঁন হতশেপসুতের সঙ্গে যার বিবাহ হবে সে হবে ফ্যারাও। 
কথাটা ভুলে যাওয়া আপনার উচিত নয় । 

স্তব্ধ পনুত্রকন্যার দিকে চেয়ে একটু হেসে সম্রাজ্ঞী বলেন--তিনি আর কিছন 
বলেন নি। আগামণী কাল ঘোষণা করবেন বললেন । | 

হতশেপস:ত আর উয়াচমেস উভয়েই মাকে জাঁড়য়ে ধরে। 

- শোন । আগামশকাল ফ্যারাও তোমাদের 'তিনজনকেই সহ-্শাসক রূপে 
ঘোষণা করবেন। 

হতশেপসূত বলে ওঠে-কেন ? তিনজন কেন ? 
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--ফ্যারাও-এর সেই রকমই ইচ্ছা । 

হতশেপসূত গম্ভীর হয়ে বলে- এটা আমার পছন্দ নয় । 

-_তোমার পছন্দ অপছন্দের দিকে তাকিয়ে মিশরের ফ্যারাও চলেন না। 
আমার ধারণা, তিনি দুই রাজপযত্রের মধ্যে কে যোগ্যতর সেটা যাচাই করে নিতে 
চান। 

_-বেশ । ধর উয়াচমেসকে তিনি বাতিল করলেন । তাহলে কি হবে 2 

_অপরজন ফ্যারাও হবে । 

হতশেপসূত হেসে ওঠে । বলে--তুমি সম্রাজ্ঞী, তার ওপর মিশরীয় নারী । 
তবু নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকতে ভুলে যাও মা। 

সম্রাজ্ভীর চোখের দৃম্টি উয়াচমেসকে বিচলিত করতে না পারলেও অস্বন্তিতে 
ফেলে দেয়। কিন্তু হত্৮শপসূত আঁবচল । তার মুখ মায়ের মুখের চেয়েও 
কঠিন। 

রাজ্জী বলে ওঠেন--তৃঁমি সঈমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ । 

_না। উয়াচমেসের সহ-শাসক হবার প্রয়োজন নেই । ফ্যারাও-এর মততযুর 
পরে কিংবা আগে আমি উয়াচমেসকে বিয়ে করলেই মিশরের মসনদ ওর পাকা । 

সম্মজ্ৰী স্তম্ভিত হন। 

হতশেপসূতের চোখে তাচ্ছিল্যভরা চাহনি ফুটে উঠতে চায় । কিন্তু সেই 
দৃম্টিকে দামত করে সে। 

তার গভণধাঁরণী সম্রাজ্ঞী অহমেসের বাক্যস্ফৃতি হয় না। হতশেপসুতের 
প্রখর বাঁদ্ধ আর বাণ্তববোধের পরিচয় তাঁর অজানা না থাকলেও, আজ যেন 
সে চোখে আঙল দিয়ে ভাল ভাবে বুঝিয়ে দিল। বুঝিয়ে দিল, তেমন হলে 
ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধেও সে দাঁড়াতে পারে 'নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য এবং 
সেই ক্ষমতা তার আছে । এই বয়সেই সে মিশরের প্রধান প্রধান আইন সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল । সব'জ্ঞ দেবতা থথ-এর একান্ত অনুরাগিণী সে। তাঁরই কৃপায় 
তার মেধার ঘাটতি নেই । 

পরদিন প্রভাতের ক্রিয়াকর্ম সমাপনের পর দেবালয়ে যথারীতি পুজা দিয়ে 
সভায় এসে বসলেন ফ্যারাও | সভা পাঁরপূর্ণ। কারণ সবাই হীতিমধ্যে গুরুত্ব 
পূর্ণ ঘোষণাটির কথা জেনে গিয়েছে । 

হতশেপসৃত এবং দুই রাজপনুত্রকে সভায় আসতে বলা হল । তারা প্রবেশ 
করলে শুধু হতশেপসূত নয়, উপস্থিত শীর্যদ্ছানীয় রাজকমচারীরা সবাই 
জ্োন্য রাজকুমারের দিকে চেয়ে ভ্তম্ভিত হয়ে যায় । ক্লোধাম্বিত হন, আজকের 
এই বিশেষ ?দনে ফ্যারাও-এর পারবে উপবিষ্ট সমাজ্ঞী অহমেস। তানি বুঝতে 
পারেন এর পেছনে রয়েছে রাজপুন্তরের মাতা মুতনেফারতের শন্তা কৌশল । 
রাজপনুত্রের মন্তকে শুধু রাজমুকুটটাই নেই । বাকী সবাক; রয়েছে তার অঙগ- 
সঙ্জায় । তার দেহ রাজকীয় সঙ্জায় সজ্জিত । তার মন্ডকে কুপ্রিম কেশদাম । তার 
চিবূুকে শোভা পাচ্ছে সুবর্ণানার্মত কৃতিম শমশ্রুু । শুধু যেন ফ্যারাও কর্তৃক 
স্বহজ্তে মন্তকে কিরণট অর্পণের অপেক্ষা । ফ্যারাও নিজেও যেন একট? চমাকত। 
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কিন্তু পরমুহ্‌্তে তাঁর মহখমণ্ডলের সুক্ষ রেখায় রেখায় মৃদু হাঁসির তরঙ্গ 
খেলে যায়। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন- হ]া, তোমরা [তিনজনই উপাস্থত। 
আম বয়স অনুযায়ী ঘোষণা করব । 

কথাটা শেষ হতেই হতশেপসুত নমনীয় অথচ ক্ষিপ্রপদে দুপা এগিয়ে এসে 
ফ্যারাওকে আভবাদন জানয়ে বলে-তার আগে আমার একাঁট নিবেদন 
আছে। 

ফ্যারাও তাঁর প্রিয় কন্যার বাধাদানে বিরন্ত না হয়ে কোতুক বোধ করেন। 
তিনি বলেন- বেশ । বল, তোমার কি বন্তব্য । 

-অমন রা না করুন, আজ যাঁদ আপাঁন কোন উত্তরাধকারী 'নবাচন না 
করে সেই সুন্দর দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেন, যেখানে চর শান্তি বিরাজমান, 
তাহলে এই মিশরের উত্তরাধিকার কে হবে ? 

_কেন? তুমি । তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। তোমার মা যাঁদ 
স্বেচ্ছায় অন্য কাউকে 'ীববাহ করেন, তবে সেই পুরুষই ফ্যারাও হবে ভুলে যেও 
না। 

সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন- তেমন দুঃসময় এলে আ'ম মেয়েকেই ছেড়ে দেব । 
আমার বিবাহের প্রশ্ন ওঠে না। 

হতশেপসূত বলে- আমার মা শুধু রুপবতাঁ নন, বৃদ্ধিমতীও বটে। সবার 
ওপর তিনি কন্যার হতকাধ্ক্ষিনী । তবে এই মুহূর্তে তিনজনের মধ্যে আমিই 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যন্তি। বয়স অনুযায়ী নয়, আগে আমার নাম ঘোষণা 
করতে হবে । 

সভা ভ্তথ্ধ। ফ্যারাও-ও যেন একট: 'দ্বিধাগ্রন্ত । তবে সেই দ্বিধা পলকের জন্য । 
[তাঁন স্মিত হেসে কন্যার নিকট পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে বলেন--তুমি ঠিক 
বলেছ । তোমাকেই আজ আমি সবচেয়ে প্রথম সহ-শাসক রূপে নিযুক্ত করলাম । 

সবাই দেখল,যারা নকল নাঁবশের,কাজ করে তাদের একজন একটি গোটানো 
প্যাপাইরাস খুলে এাগয়ে যায় ফ্যারাও-এর সামনে । তান সোঁটর ওপর দষ্ত- 
খত করেন । লাখিত-পাঁড়ত ভাবে হতশেপসত সহ-শাসক নিযনস্ত হয়ে গেল। 
সঙ্গে সঙ্গে একজন রাজকমণ্চারী এসে হতশেপসুতের সামনে দাঁড়য়ে আনত 
হয়ে দুহাত দিয়ে তাকে আহ্বান করে নিয়ে যায় ফ্যারাও-এর সবচেয়ে 1নকটের 
আসনাঁটতে । আসনাঁটি আজই আনা হয়েছে । আরও দুটি আসন স্থাপত হয়েছে 
রাজ্ঞীর পাশে । 

হতশেপসূত আসন গ্রহণ করে। 

এরপর ফ্যারাও দুই রাজপদুত্রের নাম ঘোষণা করেন । সেই দুই আদেশ- 
পত্রের ওপরও অনুরূপ ভাবে দম্তখত করেন তান । তারা দুজনা আসন গ্রহণের 
সঙ্গে সঙ্গে সভাকক্ষের এক কোনা থেকে বাজনা বেজে ওঠে । আনন্দধবান শোনা 
যায়। 

ফ্যারাও উৎফুল্ল হৃদয়ে বলেন--মাজ আমি নিশ্চিন্ত। মনে হচ্ছে, আমার 
ওপর চাপানো বোঝা অনেকথান হালকা হয়ে গেল। আমি আজই ঠিক করে 


১৭৯ 


গদতে চাই কে কোন বিভাগ দেখাশোনা করবে । তোমাদের মত নিয়েই আম, 
ঠিক করব । প্রথমেই হতশেপসুতকে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কোন বিভাগ দেখা- 
শোনা করতে চাও ? 

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে সে জবাব দেয়_-অবশ্যই ব্যবসা আর বাণিজ্য । 
দেশের সমাদ্ধর মূলে এটি ।সেই সঙ্গে কৃষি । কাষিই হল মিশর সভ্যতার ভাত্ত। 
ব্যবসা বাণিজ্য, সব কিছু তারই ওপর দাঁড়িয়ে । 

সভাসদগণ বিমুগ্ধ । সম্রাজ্ঞী অবাক হন, মেয়েটা এত সব জানল 'কি করে ? 
চোখের সামনেই তো ধরে ধীরে শিশু থেকে বালিকা, বালিকা থেকে কিশোরী 
এবং ফিশোরী থেকে নবোদাভন্ন যুবততে পরিণত হল । সময় পেল কখন £ 
রাজ্ঞী নিজেই জানেন না, তারও বদ্ধ কম ছিল না। কিন্তু জীবনের আধকাংশ 
সময় নিজেকে সুন্দরী করে তুলতে তুলতেই তাঁর সময়ের অপচয় ঘটে গিয়েছে । 
তাছাড়া ফ্যারাও-এর দায়ত্ব লাঘব করার মত গুরুদায়ত্ব নেবার মানাঁসকতা 
তাঁর আদৌ ছিল না। 

কন্যার কথায় ফ্যারাও রীতিমত গর্ববোধ করেন । তিন হৃষ্টচিত্তে বলেন-- 
উত্তম । তোমার ওপর কৃষি আর বাণিজ্যের ভার ন্যন্ত করা হল আজ থেকে । ও 
বিষয় নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাবই না। 

একজন করণিক ফ্যারাও-এর আদেশ 'ীলখে সোটর ওপর তাঁর দন্ভখত 'নয়ে 
নেয়। এগুলি হল অত্যন্ত মূল্যবান দলিল । এখান থেকে সোজা মহাফেজ- 
খানায় পাঠানো হবে সভা শেষ হলে । সেখানে সংরক্ষিত থাকবে । 

এবারে জ্যেম্ঠ কুমারের ডাক পড়ল । একই ভাবে ফ্যারাও প্রথম থুথমস 
তাকে প্রশ্ন করেন যে সে কোন্‌ বিভাগের ভার নিতে ইচ্ছুক । 

জ্যেত্ঠপূত্র একটু দ্বিধাগ্রন্ত হয়। তাই দেখে কছ:টা দূরে উপাবষ্ট তার 
গরভ্ধারণী কিছুটা বিচালত বোধ করেন । শেষে পুন্রের চোখ তাঁর চোখের 
ওপর পড়ে । তিনি কিছ? একটা ইঙ্গিত করেন যা বাহ্যত কারও দ্টিগোচর হয় 
না। সভার সবাই নড়েচড়ে বসে । সিদ্ধান্ত গ্রহণে এতটা খবলম্ব সুলক্ষণ নয় 
মোটেও । নিজের ওপর আস্থার অভাব ও আঁচ্ছরমাতর পারচয়। 

রাজপুরর হঠাৎ বলে ওঠে যুদ্ধ মানে সৈন্যবাহনীর ভার আমি নিতে 
চাই । 

ফ্যারাও বলেন-_ঠিক আছে । 

সভার কিছ লোকের মুখে মুচকি হাঁসি ফুটে উঠলেও অধিকাংশের মুখ 
গম্ভীর । 

অবশেষে শেষ রাজপনুন্ত্রের প্রতি ফ্যারাও-এর একই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়। 

উয়াচমেস বলে- যৃদ্ধাবদ্যা আমারও প্রিয় । তবে এক জিনিস তো দুজনকে. 
দেওয়া যায় না। আম চাই ওপর আর নীচের মিশরের যাবতীয় মান্দর ও 
সমাধিস্থলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার । কারণ অনেক ক্ষেত্রে সেগাীল ভালভাবে 
দেখাশোনা করা হয় না। সমাধিচ্ছলের সম্পদ অপহরণের জন্য একদল দুষ্ট চক্র 
বরাবরই এদেশে রয়েছে । তাদের শায়েন্তা করাই আমার উদ্দেশ্য হবে আপাতত ।. 
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প্রচলিত প্রথা অনুযায়শ তাদের নাক আর কান কেটে দেওয়া হবে। তাছাড়া 
আরও ভয়ানক শান্তির ব্যবস্থা করা হবে যা দেখে কেউ ওপথে যেতে সাহস না 
পায়। 

সভাসদগণ হষধ্যান করে ওঠে । হতশেপসূত আনন্দে ঘন ঘন শ্বাস নেয়। 
তার উয়াচমেস যে কতখানি জনাপ্রয় হতে পারে এই সামান্য সুযোগেই তার 
প্রমাণ করে দিল । শুরুটা ভালই হল বলতে হবে । সে একবার আড়চোখে জ্যেন্ঠ 
ভ্রাতার মুখের দিকে চায় ৷ সেই মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই । তবে মৃতনেফারতে'র 
মুখে আত্মপ্রসাদের ছাপ । বোধহয় তাঁর ধারণা সৈনাবাহিনী যার অধীনে দেশের 
ক্ষমতাও তার করায়ত্ত। 

প্রধান পরামশর্দাতা নিম্ন অথচ স্পম্ট কন্ঠে বলে ফ্যারাওকে-_ভাবষ্যতের 
ফ্যারাও সম্বন্ধে দেশবাসীকে কি আপাঁন আজই জান্ছুয় দেবেন ? 

কথাটা শুনে হতশেপসূতের ভুকুণ্চিত হয় । ফ্যারাও-এর পাশে উপাঁবষ্ট 
সম্রাজ্ঞীর মুখে আশঙকার ছায়া ফুটে ওঠে । কোনরকম পরামর্শ ছাড়া ফ্যারাও 
নিজে থেকে কিছ মন্তব্য করে ফেললেই ?াবপদ । কারণ সেটা মুতনেফাতের 
পক্ষে যেতে পারে। মনে হয় যৌবনের প্রথম লগ্নে মৃতনেফার্তকে নিয়ে 
জশবনটাকে উপভোগ করার সুখস্মাীত আজও তান ভুলতে পারেন না। অথচ 
প্রতিদিন তো নতুন নতুন রূপসশর সংস্পর্শে আসেন তান । তব কেন যে জ্যেক্ঠ 
পুত্রের প্রতি তাঁর চাপা পক্ষপাতিত্ এর কারণ বোঝা যায় না। 

পরামশ্দাতার কথার পর সভায় গুঞ্জন ওঠে । সেই গুঞ্জন থামতে চায় না। 
কারণ এই অজ্প সময়ের মধ্যেই দুই রাজপন্নের পক্ষে এবং বিপক্ষে মত গড়ে 
[নিয়েছে উপস্থিত ব্যন্তিবগ্গ। অথচ গতকালও এ সম্বন্ধে তাদের মন ছিল শন্য । 
দুই রাজকুমারের কারও সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তাদের মধ্যে ছিল না। 

গুঞ্জন থামতে চায় না। সবাই উৎসৃক। তাদের প্রত্যেকেই ফ্যারাও-এর 
মুখে শুনতে চায় তাদের আকঙ্ক্ষিত রাঁজপনুত্রের নাম । 

ফ্যারাও হাত তুলতে সভা শান্ত হয়। ফ্যারাও তখন বলেন_ আজ নয় । 
আসন্ন হেবলেদ ভোজের দিন আমি ঘোষণা করব । 

--কবে হবে সেই ভোজ ? 

-বা আসার পড়ে । তখন নদর দুকূল ছাপিয়ে দেশের অভ্যন্তরে জল- 
ধারা কতদূর চলে যাবে । সারা বছর ধরে উত্তপ্ত বাল:কারাশি বহন করে করে 
ক্লান্ত হয়ে পড়া দুপাশের অসংখ্য ডোবা পুকুর নতুন জলে ভরে উঠবে । সেই 
সময় হবে হেব-সেদ ভোজ । 

মৃতনেফাতে'র মুখ শুকনো দেখায় । তিনি ভেবোছলেন আজকেই তাঁর 
পুত্রের নার্মট ঘোষণা করে দেবেন ফ্যারাও । কাঁদন আগে গোপনে অনেক কষ্টে 
দেখা করতে গেলে তেমন আশ্বাসই' দিয়োছিলেন ফ্যারাও । আজ তান মমে 
মর্মে বুঝতে পারেন পুরুষ জাতির কাছে নারীর রূপ আর যৌবন ছাড়া অন্য 
কিছুর কানাকড়ি মূল্যও নেই । 

হতশেপসতও িতার এই ঘোষণায় খুশধ হল না। সে-ও ভেবেছিল 
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আজই তার সঙ্গে উয়াচমেসের নাম ঘোষণা করা হবে ভাবষ্যতের ফ্যারাও রূপে ॥ 
হল না। আবার আঁনশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হল তাকে । তবে একটা সুবধা হবে | 
উয়াচমেস ভালভাবে প্রমাণ করার সুবিধা পাবে যে ফ্যারাও-এর পদের জন্য সে-ই 
অধিকতর উপযনন্ত। 

সভা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে। কারণ প্রথম দিনেই সবার সগক্ষে নতুন সহ- 
শাসকন্রয় তাদের নিজ নিজ বিভাগের কাজ বুঝে নিতে থাকে | তারা দু-একটা 
আদেশও দেয়৷ ফ্যারাও সন্তুষ্ট হন। 

সভা সাঙ্গ হলে 'দিনাম্তের আর বাকী থাকে না বেশ । কিছুক্ষণ পরেই 
সন্ধ্যা ঘাঁনয়ে আসবে । সম্রাজ্ঞী এতক্ষণ এক ভাবে বসে থাকতে থাকতে অনেক- 
বার অস্বস্তি প্রকাশ করেছেন। যখনই কোন কর্মচারীকে তাঁর মুখের দিকে 
তাকিয়ে থাকতে দেখেছেন তখনই মনে হয়েছে দশঘ“ক্ষণ বসে থাকার অসাবধানতায় 
তাঁর প্রসাধনের কোন গলদ বোঁরয়ে পড়েছে । তিনি ভেবে উঠতে পারছিলেন না 
সেই গলদকে ঢেকে কিভাবে আবার নিখ'ত করে তুলবেন তাঁর রূপকে। যাঁদও 
এখন তিনি সচেতন যে তাঁর মুখে বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে এবং 
ানজেকে তরুণীর মত রুপসী করার স্বপ্ন আর নেই, তব আরও কয়েকবছর 
নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখা সম্ভব । 

সভা শেষ হতে নিজ্কীত পান সম্রাজ্ঞী । সোজা গিয়ে প্রবেশ করেন সাজঘরে । 
সেখানে আরশিটা বাঁ হাতে তুলে নিয়ে একটি বাতির সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরিয়ে 
ফিরিয়ে নিজের মুখ দেখেন । না, কোন খত নেই । চোখের ভ্রুকে প্রলম্বিত 
করতে যে রেখা টেনেছিলেন তা যথাস্থানেই রয়েছে । চোখের কোণের বাইরের 
রেখাও মুছে যায়নি । আঁখিপল্লবের ওপরে যে ছায়া-রঙ দেওয়া হয়েছিল, তাও 
যথাযথ অটুট রয়েছে । শুধু শুধু অকারণে এতক্ষণ তানি ছটংফট- করেছেন। 
সবজ রঙের তাগ্র আকরিক ও ধূসর রঙের আকারিক সামা দিয়ে প্রস্তুত সম 
অত সহজে মুছে যায় না। এর চেয়ে ভাল স:মাঁ পৃথিবীতে নেই। 

সাজঘরেই পারিচারিকা এসে জানায় যে তার খানা প্রস্তুত । সারাদিন ট্‌ক- 
টাক নানান সস্বাদ; দ্রব্য অঞ্প অঞ্রপ গ্রহণ করলেও সাধারণ মিশরীয়দের মত 
[তিনি তাঁর প্রধান আহার দিনান্তে একবারই গ্রহণ করে থাকেন । এই সময় তাই 
তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক স্বাভাবিক ভাবেই হয় । আজ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য 
আহারের.কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন । পাঁরচারিকার কথায় তাঁর খেয়াল হয় এবং 
[তিনি সন্তুষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে ভোজনের জন্য প্রস্তুত হয়ে রওনা হন। 

খেতে বসে খাদ্যসামগ্রীর সমঘ্রাণ তাঁর ক্ষুধা দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলে । 
তাকিয়ে দেখেন আঁত প্রিয় কৃষসার হরিণ আর গজনা হরিণের মাংস রয়েছে । 
পেয়াজ কড়াইশধট শালগম আর রসঃন 'দিয়ে প্রস্তুত একটি ব্যঞ্জন রয়েছে । 
আছে বুনো হাঁসের মাংস। তাছাড়া গাজর মসুর ডাল আর মুলো 'দিয়ে তৈরণ 
ব্ঞজজন। সবগুলো তাঁর পছন্দ নয়। তবে সবই পারবেশিত হয় । তান নিজের 
পছন্দমত যতটা ইচ্ছা গ্রহণ করেন। সব খাদ্য গ্রহণের পর যব দিয়ে প্রস্তুত এক 
ধরনের হালকা সরা পান করা তাঁর বরাবরের অভ্যাস । এতে থাদ্যগ্রহণের পরে 
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নিজেকে সতেজ বলে মনে হয়। তিনি শুনেছেন পুরাকালে মিশরের ফ্যারাওদের 
খাদ্যতালিকায় শুকরের মাংসও থাকত । কিন্তু এখন সোঁটকে পাঁরবেশন করার 
প্রচলন আর নেই । কারণ শুকর হচ্ছে হোরাসের শত্রু ওসিারিসের ভ্রাতা ও 
হত্যাকারী সেথ-এর পশু । তাই ঘৃণ্য । পশহটিও বড় ঘৃণ্য ভাবে থাকে। 
সেইজন্যই বোধহয় ওটিকে বজন করা হয়েছে খাদ্যতালিকা থেকে । ভালই 
হয়েছে। 

সারাদিনের শেষে আহার্য গ্রহণের পরে একট একট: করে ডুমুর, আঙুর, 
খেজর, বৈঁচি বা ডালিম, এদের যে কোন দুএকটির রসাস্বাদন করা তাঁর কাছে 
সুখপ্রদ বলে মনে হয়। আহারের পরে আজকের সভায় চিন্নগুলো মনের 
আরাঁশতে প্রাতিবাম্বত হতে থাকে ॥ মৃতনেফার্ত ফ্যারাওকে প্রায় বশে এনে 
ফেলোছিলেন। 'কন্তু শেষ পর্যন্ত ফ্যারাও ভূলে যান নি তাঁর প্রধানা মহিষীর 
কথা ও তাঁর আধকারের কথা । তাই বোধহয় উয়া৯মেসকে বাতিল করে দিতে 
সাহস হনান আপাতত । 


শকটকে অনেক দূরে রেখে খজর বৃক্ষ পাঁরবোন্টিত একটি বিশাল প্রন্তরখণ্ডের 
আড়ালে উয়াচমেসের ক্লোড়ে বসে দুই বাহ্‌ দ্বারা তার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করে 
হতশেপসহত অধণনমাঁলিত চক্ষে গুনগুন করে গান গাইছিল আর সখসাগরে 
ভাসাঁছল। বষাঁ আসতে আর বড়জোর ছয় মাস। বার অর্থ বৃষ্টি নয়। ওপর 
থেকে জল বয়ে এসে নীলনদ যখন পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখনই বাঁ । তারপর 
হেব-সেদ ভোজ । আর সেইদনই ঘোঁষত হবে তার সঙ্গে তার কোন্‌ ভ্রাতা 
মিশরের ভবিষ্যত ফ্যারাও রূপে নিবচিত হবে । ফলাফল অজানা নয় । 

কথাটা ভেবেই উয়াচমেসের মুখটা দুবাহু বাঁড়য়ে নিজের মুখের কাছে 
নামিয়ে আনে সে। 

_কি হল ? 

--কিছ না। 

_-তাহলে ? 

_-এমনি। 

ও । 

_কাওঃ 

উয়াচমেস বলে কিছ না। 

দুজনা হেসে ওঠে । 

_গুনগুন করে কি গান গাইছিলে এতক্ষণ 2 

_কত গান। সব কি মনে আছে! আমরা কতক্ষণ এখানে বসে আছি 
বল তো উয়াচমেস ? 

--খেয়াল নেই । 

- আমারও । 

--তোমার গানের কথা না বুঝলেও সৃরগুলো চেনা চেনা । 
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হবেই তো। ও গান প্রেমের নয়- প্রার্থনার । 
-_-সাঁত্য ঃ কোন দেবতার ? 
- রা দেবতার । 
- শোনাবে 2 
-না শোনানোর কি আছে ? 
- শুনি তবে। 
হতশেপসূত খুব শান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে গাইতে শুরু করে £ 
“হে উদীয়মান সূর্য, কান পেতে রাখ আমার দিকে। 
দেশের দুই অংশকে সৌন্দর্য আর সুষমায় ভরিয়ে রেখেছ তুমি, 
হে মানব জাতির জীবনরশ্মি ! আঁধার দূরীভূত কর, 
স্বর্গে উাদত তোমার পিতা রা-এর মতই তোমার অঙ্গসৌম্ঠব 
তোমার আলো অন্ধকার ভেদ করে প্রত্যন্ত প্রান্তে পৌছে যায়। 
যখন তুমি তোমার প্রাসাদে বিশ্রাম নাও 
তখনো সকল দেশের বাতাঁ তুম শুনতে পাও 
কারণ তোমার রয়েছে অনন্ত শ্রবণেন্দয় । 
তোমার চক্ষু স্বর্গের তারকারাজর চেয়েও স্বচ্ছ । 
হে রা! তুমি তোমার পত্র সূর্যের চেয়েও চক্ষ-ত্মান 
বহুদূর থেকে আমি কিছ? বললেও তুমি শুনতে পাবে 
আমি গোপনে গছ? করতে গেলেও তোমার আদেশ থাকবে না। 
হে সবপেক্ষা এমবরবান রাঃ হে সৌন্দর্যের সম্রাট 
তোমারই কৃপায় মানব-বক্ষ *বাসপ্রশ্বাসে আন্দোলিত হয়” 
উয়াচমেস তন্ময় হয়ে শোনে । সে নানান দেবতার প্রাত হতশেপসুতের 
প্রার্থনায় কত সময় পাশে বসে শুনেছে । কিন্তু এমন সুরেলা কণ্ঠে কখনো 
প্রার্থনা জানাতে শোনোন | এই সর মান্দরের দেবদাসদের কণ্ঠে শ্রুুত হয় কোন 
[িশেষ বিশেষ দিনে । হতশেপসূত নিশ্চয় তাদের কারও কাছ থেকে শিখেছে । 
বেশ মান্ট গলা । সে আনন্দের সঙ্গে গর্বও অনুভব করে। ভাবে, পাঁথবাীতে 
তার মত সুখী ও গার্বত পুরুষ বোধহয় অতাঁতে কখনো জন্মায় নি, ভবিষ্যতেও 
জন্মাবে না। 
হতশেপসত বলে--কি হল ? আমার গান শুনে বোবা হয়ে গেলে কেন ? 
এতই খারাপ ? 
তন্ময় ভাব কাটিয়ে উয়াচমেস বলে-__ আম মুগ্ধ । আর একটা গাইবে ? 
হতশেপসূত উয়াচমেসের দুই গালে হাত ব্দালয়ে দিতে দিতে বলে- হ্যা । 
সে গাইতে লাগল £ 
“তাঁর চক্ষু প্রাতাঁট জীবের অন্তঙ্ছল দেখতে পায়, 
1তাঁনই, 'যাঁন তাঁর অন্তভেদী রশ্মি দ্বারা অবলোকন করেন । 
?তান সূর্যের চেয়েও মিশরকে আধকতর আলোকিত করেন । 
?তানি নীলনদের চেয়েও দেশকে আঁধকতর সমৃদ্ধ করেন । 
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তিনি তাঁর অনুসরণকারাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করেন। 
তিনি তাঁর অনুগতদের নিরাপত্তা দেন।” 

প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ হলে উয়াচমেস তার প্রিয়তমাকে জাঁড়য়ে ধরে বলে-__ 
সাঁত্যই তোমার তুলনা হয় না। 

হতশেপসত দুষ্টুমীর হাঁসি হেসে বলে-_ভাগ্যস তুমি নিজেকে চেন না। 
তাহলে এ কথা বলতে না। 

-কেন ? 

-_তুমি যে কী, তুমি নিজেই জান না। 

এটা আতশয়োক্ত । আমাকে বড় করে দেখাতে চাইছ । অথচ তুম জান না 
তোমার খ্যাঁতিতেই আমার খ্যাতি । তোমার প্রাঁতষ্ঠায় আমার প্রাতিষ্ঞা। আম 
তোমাকে শুধু সারা জীবন নিরাপত্তা দিয়ে যেতে চাই মিশর যাতে 'নরাপদে 
থাকে শুধু সেইটুকু দেখতে চাই । আর কিছ? নয় । ফ্যারাও-এর সবট.কু গারমা 
তোমার হোক । আমি ওই পদের জন্য একটূুকুও লালায়িত নই । 

হতশেপসত বলে ওঠে--তুমিও আজকাল মাঝে মাঝে অমেনমেসের ঢংএ 
কথা বল। 

কথাটা বলে ফেলেই হতশেপসুতের বুকের ভেতরে ছ্যা করে ওঠে । একণী 
বলল সেঃ সঙ্গে সঙ্গে অমেনমেসের উন্তি তার মনে পড়ে যায় । সে হীঙ্গত দিয়ে- 
ছিল উয়াচমেসও তাকে অনুসরণ করবে । মিশরের পরবতর” ফ্যারাও ওই 
অনভিপ্রেত রাজকুমার যার মুখের ওপর সেই প্রচ্ছন্ন রেখা ভেসে উঠলে অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর দেখায় । অথচ সে কাপুরুষ । বীর্য বলতে তার কিছ নেই। 

উয়াচমেসকে সহসা দুই বাহ্‌ দ্বারা জাঁড়য়ে ধরে হতশেপস5ত পাগলিনীর 
মত কাঁদতে থাকে । 

- একি তুমি কাঁদছ কেন। কি হল ? আমাকে বল। 

হতশেপসূতের কান্নার বিরাম নেই । এই নিজন পাঁরবেশে সুখের ঘোরে 
কাটাতে কাটাতে এক ঝাঁক দুঃখ এসে সৃখকে বিতাড়িত করে । উয়াচখেস কি 
করবে ভেবে পায় না। সেজানে মেয়েদের এই ধরনের কান্না কোনভাবে থামান 
যায় না। যখন থামার আপনা থেকেই থামে । বাইরে থেকে সান্ত্বনার বাণ 
শুনিয়ে বা প্রবোধ দিয়ে কোন লাভ নেই । আর দেবেই বা? করে। কামনার 
উৎস মুখ তার জানা নেই ষে সেই মুখ চাপা দেবে কিছ দিয়ে । অসহায় ভাবে 
সে প্রিয়তমাকে অব্যন্ত বেদনার তীব্র জালা সইতে দেখে । সেই জ্বালা তাকেও 
স্পর্শ করে। 

কত কিছ করবে ভেবে তারা এখানে এসেছিল । কিছুই হল না। ক ভাবে 
যে কি হল বুঝতে পারল না উয়াচমেস । 

ক্ুন্দন ভ্তিমিত হয় ৷ শেষে একেবারে বন্ধ হয়ে যায় । শুধু কয়েকটি দীর্ঘ- 
*বাসের শব্দ শুনতে পায় উয়াচমেস অন্য 'দিকে তাকিয়ে । হতশেপসতের 'দিকে 
চাইতে তার মুখ ভেঙে যায় । 

সহসা ছোট্র মন্তব্য শোনে সে--অমেনমেস সব কিছুর মূলে । 
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একটা তাঁড়ৎপ্রবাহ খেলে যায় যেন উয়াচমেসের সবাঙ্গে। চাঁকতে মুখ 
ঘুগরয়ে সে বলে-_ক বললে ? 

-ঠিক বলোছ। অমেনমেস এর জন্য দায়শ। 

_-তুমি অমেনমেসকে ভালবাস না ? 

- ভীষণ ভালবাস । এখনো তোমার পরেই তার স্থান। কিন্তু সেই সঙ্গে 
তার ওপর আমার ক্রোধের অন্ত নেই । 

-_ কেন? সে বেচারার মন ছিল কত কোমল । তার ওপর ক্রোধ হতে পারে 
কখনো ? 

--পারে । তাই হয়েছে । সে আমাদের সহজ সরল জীবনে জটিলতার সৃষ্টি 
করেছে । 

--কি ভাবে ? 

_আমাদের যতই বাদ্ধি থাকুক তার একটা পরিস*মা রয়েছে । অমেনমেস 
জন্মেছিল সীমাহখন বুদ্ধি আর দহম্টি নিয়ে । সেই দৃষ্টি আর বৃদ্ধি স্বর্গতে 
স্পর্শ করতে পারত মাঝে মাঝে । তাই আমার ক্রোধ । 

_-কিন্তআজ সে তা আর নেই। 

--না, নেই । কিন্তু তার অনেক কিছ রয়েছে । অনেক কিছু সে বলেছে 
যা সত্য কিনা আজও প্রমাণিত হয় নি। সেই জন্যই যত অশান্তি । 

--তুমি অনর্থক, বড় বেশঈ চিন্তিত হও 

__বুৃঝতে পারবে না তুমি । 

উয়াচমেস হেসে বলে--না বোঝাই ভাল । 

সেই সময় উয়াচমেসের নজরে পড়ে দূরে তাদের শকটের পাশে আর একটি 
শকট থেমে রয়েছে । 

হতশেপসূতকে সে বলে-দেখ তো আর কেউ এসেছে বলে মনে হচ্ছে। 

1বস্মিত হতশেপসূত বলে ওঠে তাই তো । কে এল এখানে ? 

উভয়েই সগ্কৃচিত হয়। প্রাসাদের শকটগূি সবার পাঁরচিত। সেই শকটের 
পাশে অপর একাঁট এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে । দূর থেকে দেখে মনে হয় সোঁটও 
প্রাসাদের । তবে কি বড় রাজকুমার এসেছে ? তার ঈষাঁ হওয়া স্বাভাবিক । 

ওরা খেজুর গাছগুলোর মধ্যে অন্বেষণ করে । দেখতে পায় না কাউকে । 
যদ কারও তাদের রাঁতিবিলাস গোপনে দেখার আগ্রহ থাকত তাহলে তাদের 
শকটের পাশে ওভাবে গাঁড় দাঁড় করাত না। সোঁটকে অন্যত্র লঁকয়ে রাখত । 
তাছাড়া তারা উভয়ে এখন সহ-শাসক ।॥ এভাবে গোপনে দেখার ধুস্টতা একমান্র 
বড় রাজকুমার ছাড়া এই ধরাধামে আর কারও নেই । 

ওরা উঠে পড়ে। ধরে ধারে এগিয়ে চলে । আতি সাবধানে চলে খজর 
বশীথর মধ্য দিয়ে । তারা শকটের কাছে এসে দাঁড়াতেই একজন রাজকমচারী 
ব্যস্ত হয়ে অন্য শকট থেকে নেমে এসে তার্দের আভবাদন জানায় । 

- কি খবর ? এখানে ঃ 

রাজকম'“চারী অতান্ত সসম্ল্রমে বলে--একজন বিদেশশ ব্যবসায়ী এসেছেন।' 
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ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তান গুরত্বপূর্ণ আলোচনা করতে চান আপনার সঙ্গে । 
তাই ফ্যারাও আপনার সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন । আপনার শকট দেখে প্রতীক্ষা 
করছিলাম । 

এতক্ষণে উভয়ের প্রথম খেয়াল হয় তারা আর নছক রাজকুমার ও রাজ- 
কুমারী নয় । তারা এখন সহ-শাসক, ফ্যারাও-এর সাহায্যকারী । তাদের ওপর 
গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে । এভাবে স্বাধীনভাবে সবার অজ্ঞাতে ঘুরে বেড়ান উচিত 
নয় তাদের । এদেশের শাসক হবার অথ" দৈনান্দন জীবনকে একটা নিয়মের 
গণ্ডীর মধ্যে বেধে ফেলা । ফ্যারাও-এর জীবনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । কোথাও 
এতট,কু স্বাধীনতা নেই। নিজের জন্য কিছ করার উপায় নেই। অবসর 
সময়টুকৃও বেধে দেওয়া । 

হতশেপসুত কমণচারশকে বলে আপাঁন গিয়ে বিদ্বেশিকে খবর দিন আম 
এখুনি যাচ্ছি । 

সে বিদায় গিনলে দুজনা দুজনার দিকে চেয়ে হেসে ফেলে । 


মুতনেফাতের রুদ্ধদ্বার কক্ষের এক কোণে তাঁর একমান্র পনুত্র চাপা উত্তোঁজত 
কণ্ঠে বলে চলোছিল তার গভধারণীকে- তুমি বুঝতে পারছ না মা। মিশরের 
সৈন্যদল এখন আমার অধাঁনে । সেই সৈন্যদলে যেমন রয়েছে বীর যোদ্ধা তেমনি 
রয়েছে অসমপাহসী গুগ্চরব,ন্দ । তারা দেশে আর বিদেশে আঁব*্বাস্য সমস্ত 
কাণ্ড করে থাকে । এঁবষয়ে এতাঁদন আমার কিছুমাত্র ধারণাও ছল না। কিন্তু 
এখন আমিই হলাম সৈনাদলের অধিপাত। তাই খখটনাটি সব কিছ: ওরা 
আমাকে জানাতে বাধ্য হয়। 

পুন্ের মুখ থেকে প্রকৃত কথাটা বের করার জন্য মৃতনেফার্ত বলেন__তাতে 
কি হয়েছে 2 ঘরের দরজা বন্ধ করে এই কোণে সরে এসে এসব কথা বলার অর্থ 
ক? ॥ 

-_অর্থ না বোঝার মত বাদ্ধিহীনা তুমি নও তা আমি ভালভাবে জান। 

_-না। আম বুঝান। 

__সাঁত্যিই বোঝোনি 2 

_না। 

- আমি ইচ্ছে করলে আত সহজে আমার পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে পারি । 

মায়ের সবশরীর কেপে ওঠে-কি বললে ? 

- উয়াচমেসের মৃত্যু ঘটাতে পারি । কেউ বুঝতে পারবে না। 

তীব্র কণ্ঠে মা বলে ওঠেন-_ এত দূর ? ছি ছি। স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি 
আমার গভে“র সন্তান এত নাচ হবে । 

পুত্র থতমত খেয়ে যায় । এমন একটি সূন্দর প্রস্তাবে তার মায়ের যে এরুপ 
[বরূপ প্রাঁতক্রিয়া হবে সে ভাবতে পারোন । তাই বলে--শেষে তুমিও । 

-_হ্যাঁ, আমিও । এভাবে তুমি ফ্যারাও হও আম চাই না। এতে ওসারসের 
আভশাপ লাগবে । আইসিস আর অনুবিসের কোপ বধিত হবে তোমার ওপর ।' 
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অচিরেই তোমার মৃত্যু ঘটবে | মনের মধ্যে যে এই পাপ পুষে রেখেছ এর জন্যও 
হয়ত তুম দ৭ঘাঁয়ু হবে না। 'ছি ছি। 

-বেশ। আমার তাহলে আর ফ্যারাও হওয়া ভাগ্যে নেই বুঝতে পারাছ । 

- তুমি আমার পাত্র । আম কায়মনোবাক্যে চাই তুমি মিশরের ভবিষ্যত 
অধাশ্বর হও । কিন্তু ওভাবে নয়। ফ্যারাও-এর জ্যেষ্ঠ পুত্ররপে তোমার 
আধকার সবাগ্রে। আমি নানা ভাবে ফ্যারাও-এর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছি । 
একটা কথা মনে রেখ আজ যাঁদ তাঁর ওপর সম্পৃণ“ দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে 
তুমিই হবে পরবতর্ ফ্যারাও । কিন্তু তিনিই সব নন । সম্রাজ্জীর দৌলতে তানি 
আজ ফ্যারাও । তাই সম্রান্ঞীর ইচ্ছার গুরুত্ব অনেক বেশী । সবচেয়ে বড় কথা 
হতশেপসতই হল সম্রাজ্ঞীর প্রকৃত উত্তরাধকারী । এই হতশেপসুত তোমাকে 
একেবারে পছন্দ করে না ॥ সে যাঁদ পছন্দ করত তাহলে ফ্যারাও তোমার নাম 
কবে ঘোষণা করে দিতেন । 

-জাঁন । আম অনেক চেষ্টা করোছি। কিন্তু তার মন পাইন । 

-সে বড় অহঙ্কারী । তার ধমনগতে প্রবাহত রন্তু সম্বন্ধে সে সচেতন । 
তোমার ধমনীতে মিশ্র রন্ত | 

--এখন তাহলে কি করব ? 

_ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর । তবে উয়াচমেসের আনিষ্ট চিন্তা একেবারে করবে 
না। মন থেকে ওসব মৃছে ফেল। মিশরকে রক্ষা করেন দেবঈ বান্ত। তাঁর 
কাছে প্রার্থনা করে যাও । প্রার্থনা জানাও মিশরের অসংখ্য দেবদেবীকে । তাঁদের 
কেউ না কেউ তোমার প্রাত সদয় হবেন বলে আমার দৃঢ় ধারণা । কারণ আমি 
জেনেশুনে তেমন অন্যায় কখনো কারনি। আম চিরকাল দেবদেবীর অনুগত । 

-_ তোমার কথা মনে থাকবে । তবে বড় অশান্তিতে দিন কাটবে । 

_স্বাভাবিক। তুমি নীলনদের তরবতর্ঁ কৃষকদের পাঁরিবারের কেউ নও। 
তুমি পিরামিড নিমাণিকারী কোন শ্রমিক নও । তারা সারাদিন হাড়ভাঙা পাঁর- 
শ্রম করে । সন্ধ্যায় কিছুক্ষণ নাচগান আনন্দ স্ফর্তি করে প্রথম রাতেই অকাতর 
নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে । তাই তাদের অপার শান্তি । তখন তারা শত অভাব 
শত অত্যাচার অবিচারের উধেৰ* চলে যায়। ?কন্তু রাত্রি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের আরম্ভ হয় আবার সেই ক্লেশকর জীবন । তুমি তাদের কেউ নও । তাই 
দেহের রলেশের চেয়ে মানাসক চাপ তোমার ওপর বেশশ । রাতের 'নিদ্রাতেও তাই 
ব্যাঘাত ঘটে । এটা অন্বাভাঁবক কিছ নয়। ফ্যারাও কিংবা রানীরা যত 
সুদশ'ন আর সন্দরীই হোক না কেন একট: লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে তাঁদের 
চোখের কোলে দুশ্চিন্তার ছায়া । নারীরা র:পচচার দ্বারা সেই ছায়া ঢেকে 
রাখতে পারে । ফ্যারাও তা ঢেকে রাখেন তাঁর মুখোশ 'দয়ে । তবু তা ধরা পড়ে 
যায় কখনো সখনো । কারণ স্বাভাঁবক মুখখানাকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে অনেক 
সময়ই খুলে রাখতে হয়। 

মায়ের কথা শুনতে শুনতে বড় রাজকুমার ভাবে, সে নিজে যদও ততটা 
শিক্ষিত নয়, যতটা হওয়া বাঞ্চনীয় । কিন্তু তাই বলে মায়ের চেয়ে নিশ্চয় বেশশ 
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জানে। অথচ মায়ের মধ্যে জ্ঞানের এত গভপরতা এল কোথা থেকে ? শিক্ষাই 
তো জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায় । মায়ের শিক্ষা তবে কি ? 

মাকে সে প্রশ্ন করে-_তু'ম এত জানলে কোথা থেকে ? 

- চোখ কান খোলা রেখে । আর অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণের কাজে লাগিয়ে ॥ 
প্রাসাদের নারীদের এর চেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় না। এই আঁভঙজ্ঞতা থেকেই 
বলাছ, সৈন্যবাহনদর একজনকেও [নিজের ব্যন্তিগত স্বাথে কাজে লাগিও না। 
কথাটা মনে রেখ । 

_-রাখব। 

-চোখ কান খোলা রাখ বলে আর একটা খবরও আমার অজানা নয়। 

»,- কোন খবর ? 

_আসেত: নামে মেয়েটর সঙ্গে তোমার ঘানন্ঠতা॥ 

এবারে চবরোস রীতিমত অবাক হয়ে যায় । বলে- তুমি জান ? 

_-এটা জানা এমন কিছু কাঠন নয়। সবাই জানে। 

_হতশেপসুত ? 

- সেও জানে। 

__কিছ? বলে নাতো? 

_-কেন বলবে ? তুমি তো তার আকাঙক্ষত পুরুষ নও । খুব ভাল করনি। 

-আমি অন্যায় করেছি ? 

-সে কথা বলছি না। তুমি যুবক হয়েছ । এখন এমন ঘটনা স্বাভাবিক । 
[কন্তু আসেত:-এর গভসণ্থার হলে জাঁটলতাই বাড়বে শুধু । 

_-গীভসণ্াার হবে না। 

_-অত জোর দিয়ে কি করে বলছ। 

-_ তুমি দেখে নিও। 

মুতনেফার্ত পুত্রের দিকে একবার তীক্ষ7 দৃ্টি রেখে মদ হেসে দ্রুত চলে 
যান। ফ্যারাও এই সময় প্রায়ই হারেমে সুন্দরীদের কাছে আসেন। যাঁদ একবার 
তাঁর দৃম্টি আকর্ষণ করা যায়, তাতেই চলবে । ফ্যারাও-এর মনে শুধু একট,- 
খানি চাপ সৃষ্টি করা । এখন বয়স হয়েছে তাঁর । আগের মত চাপ সহ্য করার 
অসামান্য ক্ষমতা এখন তাঁর নেই । অনেক হাস পেয়েছে । 


প্রাসাদের উদ্যানে আনমনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল একা হতশেপসত । উয়াচমেস 
কোথায় যেন গিয়েছে । কিছুদিন ধরে সে একট? অন্যমনস্ক । সে খবর পেয়েছে 
গিজায় দুটি পিরামিডের ক্ষতিসাধন করেছে কিছ? তস্কর। খুব বিচলিত 
হয়েছিল সে। এখানে উপাচ্ছত থেকে যথাসাধ্য ব্যবদ্থা নিয়েছে এবং বলে রেখেছে 
এবারের বষাঁর পরে নখলনদ শীর্ণকায় হয়ে যাবার আগেই সে একবার যাবে 
সেখানে । খধটয়ে খটয়ে প্রাতাটি ছোট বড় সমাধিক্ষেত্ত পারদশশন করবে । 

কিন্ত আবদস নগরীর একটি বাতা তাকে আচ্ির করে তুলেছে । এই নগরা 
হল প্রতিটি মিশরবাসণর তীর্থস্থান । ওখানে তাদের প্রিয়তম উপাস্য দেবতা 
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ওসিরিসের সমাধিস্থল রয়েছে । নগরী দেবদেবশর উপাসনালয়ে চিরসমহ্থধ। 
উয়াচমেস জেনেছে একটি মামন্দিরের ভগ্নপ্রায় অবন্থা । ওই মান্দরটির কথা সে 
তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমেনমেসের পঁরিচারক 'পমাই-এর মুখে বেশ কয়েকবার 
শুনেছিল। ওটি উল্লেখ করার সময় পিমাই-এর মস্তক শ্রদ্ধাবনত হত । উয়াচমেস 
তাতে প্রভাবিত হয়েছিল । গিজার পিরামিড পাঁরদশ'ন বরা না আসা পষন্ত 
স্থাঁগত রাখলেও এটির বেলায় সে পারল না। ঠিক করেছে কয়েকদিনের মধ্যে 
আঁবদস রওনা হবে । ফ্যারাও প্রথম থুথমস সম্মাত দিয়েছেন । সম্মতির কোন 
প্রয়োজন ছিল না। সে নিজেই নিজের বিভাগের চূড়ান্ত নিদে'শদাতা । তবু 
শত হলেও ফ্যারাও তার পিতা । পিতার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা মিশরবাসপ্ রূপে 
তার কাছেও গুরুত্বপূর্ণ । 

হতশেপসুত চেয়েছিল উয়াচমেসের সাঙ্গনী হতে। কিন্তু পিতা নিষেধ 
করেছেন । এখন আর ভাতা-ভগিনণ বা প্রয়তম-প্রয়তমার মত একক্রে রাজধানীর 
বাইরে বেশশীদিনের জন্য স্বতন্ত্র ঘুরে বেড়ান সম্ভব নয়। কারণ হতশেপসতের 
নাজেরও একি বিভাগ রয়েছে যা সাঁবশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সেই [বিভাগ সব 
সময়ে তার ?নদে'শের জন্য অপেক্ষা করে থাকে । দুইজনে একসঙ্গে বাইরে গেলে 
প্রশাসনের একটা বড় অংশ অচল হয়ে পড়বে । তবু উয়াচমেসের দুশ্চিন্তা দেখে 
সে মনে মনে অস্বপ্তি অনুভব করে । এতটা আগ্ির আগে কখনো তাকে হতে 
দেখোঁন হতশেপসূত । মান্দিরটির সংস্কার না হওয়া পযন্ত রাতের নিদ্রা কেউ 
যেন কেড়ে নিয়েছে বলে মনে হয় । ওখানে গিয়ে দেবতার সম্মৃখে দাঁড়ানর আগে 
অবাঁধ তার শান্ত নেই । মান্দরাঁটর তণব্র আকর্ষণ অনুভব করছে যেন সে। 

হতশেপসৃত নিজের উদ্বেগ চাপতে না পেরে দুদিন আগে তার হাত টেনে 
ধরে বলোছল--কাঁ এমন হয়েছে? তোমাকে আম জানি যোগ্যতম প্রশাসক 
রূপে । এত সামান্য বিষয়ে চিন্তা করে তুমি ভেঙে পড়ছ দেখে আমার বিশ্বাস 
হচ্ছে না। 

--জানি প্রিয়তমা, তুমি কি ভাবছ। কিন্তু কে যেন ওই মন্দির থেকে 
অহরহ আহ্বান করছে “আয় আয়” বলে । সেই ডাক আম শুনতে পাচ্ছি। 

--তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? 

-_আমি নিজেও সেই সন্দেহ করেছি। কিন্তু মাথা খারাপ হলে অন্যান্য 
ক্ষেত্রেও তার প্রকাশ পেত । তেমন তো হচ্ছে না। আমার মনে হয় ওখানকার 
দেবতা কোন অনাচার সহ্য করতে পারছেন না। 

__কিন্তু ওটি তো ওঁসাঁরসের মান্দির নয়। ওট অনুবিসের মান্দির ৷ 

_জান। মনে হয় অনুবিস তলব করে পাঠিয়েছেন আমাকে । নইলে 
মনের অবস্থা এমন হবে কেন? কোন বিষয়ে মন দিতে পারাছ না। নিশ্চয় তিনি 
অসন্তুষ্ট হয়েছেন কোন কারণে ॥ 

আজ উয়াচমেস কোথায় যেন বের হয়েছে । বোধহয় আবদসে যাত্রার প্রস্ততি 
নিতে । তাই সঙ্গীহধীন অবস্থায় এখানে ঘুরে বেড়াঁচ্ছল হতশেপসুত । কয়েকজন 
বাঁণক এসোছিল । তারা এই দেশেরই । বাইরে ষেতে চায় কাঠের আমদানী কররে 


১৮৭ 


বলে। এদেশে কাঠের খুব অভাব । অথচ কাঠের আসবাব সামগ্রী তৈরীর জন্য 
[নীপুণ কারিগর রয়েছে । তাদের জন্য কাঠের যোগান দেওয়া প্রয়োজন । নইলে 
বসে যাবে তারা । এছাড়া রয়েছে নৌ-যান 'নিমাণের কারখানা । তার জন্যও 
প্রচুর কাঠের প্রয়োজন । অথচ এজন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। 
তাই কাঠব্যবসায়ীদের গুরুত্ব খুব বেশী । সকালে এমনই একটি দল এসেছিল । 
তারা হতশেপসূতের কাছ থেকে পন্ন নিয়ে গিয়েছে সেই দেশের শাসনকতাঁকে 
দেবে বলে। 

হতশেপসূত হিসাব করাঁছল বষাঁর আর কত দেরী । তখনই হবে হেব-সেদ 
ভোজ | তখনই পিতা ঘোষণা করবেন পরবতর্ ফ্যারাও-এর নাম । অর্থাৎ কার 
সঙ্গে তার বিবাহ হবে । বেশ দোর নেই । নীলনদের উৎপক্তিঙ্ছল তার মানস- 
শচক্ষে ভেসে ওঠে । সেখানে সে শুনতে পায় নতুন জলরাশির জন্মকালে ধরিন্রীর 
প্রসব বেদনা । সাঁত্যই দের নেই বেশশ। 

আজকের দিনটা বড় শান্ত ছিল । মরু-ঝড়ের বালাই নেই । সূযে'র তাপের 
প্রখরতা যে কোন কারণেই হোক বেশ ভ্তিমত । আজ উয়াচমেস কাছে থাকলে 
বড় ভাল হত। অনেকদন পরে হেকারনেহেহ-এর কথা মনে পড়ে । বোধহয় ওই 
সরোবরের সোপানশ্রেণী দেখে তাঁর কথা মনে পড়ল । ওখানে বসে তিনি কত 
কথা বলতেন। ওখানে বসে আবানা-পুত্র অনেক বারত্বব্যঞ্জক কাঁহনণ 
শুনিয়েছেন। চারন্রবল বাড়াতে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন । এদের 
দুইজনের মত তার নিজের শিক্ষকও একদিন পাঁরপরু খজ:রের ন্যায় টুপ- করে 
জীবন থেকে খসে পড়ে গিয়েছিলেন। তার নিজের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতাকেও 
টেনে হিন্চড়ে জীবন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে । এরা সবাই ছিল দেশের 
সম্পদ । সম্পদ অনেক রয়েছে দেশে । নইলে দেশ চলছে কি ভাবে? কিম্তু এই 
আত পাঁরণত এক গুচ্ছ সম্পদের কথা জীবনের শেষ দিন পযন্ত সে মনে 
রাখবে । 

সে ধীরে ধারে সোপানশ্রেণীর একটিতে গিয়ে বসে । একটি ক্ষুদ্র উপলক্ষ 
নিয়ে আনমনে স্থির বারিরাশিতে নিক্ষেপ করে । তরঙ্গ ওঠে । সেটি বড় হতে 
থাকে । হতশেপস্‌ত এক দস্টে চেয়ে থাকে । 

সেই সময়ে পশ্চাতে পদশব্দ ৷ ঘাড় ফিরিয়ে দেখে উয়াচমেস দণ্ডায়মান । 

চিৎকার করে ওঠে হতশেপসূত--উয়াচমেস। 

সে সিখড় থেকে উঠে ছুটে তার কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়েও 
থেমে যায়। উয়াচমেস তার পাঁরচারককে সঙ্গে করে এনেছে । বেশ বিরন্ত হয় 
হতশেপসৃত । এখানে পরিচারককে সঙ্গে না আনলে কিচলত না? কিন্তু 
উয়াচমেসের মুখের দিকে চেয়ে তার বিরন্তি অন্তহি্ত হয়। পাঁরবর্তে দেখা 
দেয় উদ্বেগ । সদাহাস্যময় উয়াচমেস বেশ গম্ভীর । 

- তোমার কি হয়েছে ? 

__কিছু হয়ান। আম কালই আবদসে চলে যাঁচ্ছি। ভোরবেলায় । তোমার 
সঙ্গে আর দেখা হবে না ভেবে এখানে চলে এলাম । 


৯৮৩, 


অদ্ভুত কথা বলছে উয়াচমেস । কেন, প্রাসাদের দহজনার যে কোন একজনের 
কক্ষে কি রাতে দেখা হতে পারে না ? 

ধিন্তু পাঁরচারকের সামনে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে- প্রাসাদে আমার কিংবা 
তোমার কক্ষে দেখা হতে পারত । 

_-না, সেটা সম্ভব হবে না । আম একট? ব্যন্ত থাকব । এখান থেকে দুজন 
কারিগর নিয়ে যাচ্ছি যারা পুরনো মন্দির সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ । তাদের সঙ্গে আজ 
রাতে একটু আলোচনা করতে হবে । দেবতা অনুবিসের মান্দর বলে কথা । 

-বেশ তো। সেই আলোচনা সেখানে পৌছে মন্দিরের অবস্থা দেখে করলে 
ভাল হত না কঃ এখানে এতদূরে বসে মান্দির না দেখে কি ভাবে আলোচনা 
করবে ? 

_-আ'ম তাদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই করে নিতে চাই তারা কতটা দক্ষ । 
শুধু শুধু অতদ:রে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই। 

হতশেপসূত উয়াচমেসকে সঙ্গে নিয়ে পায়চারি করতে করতে পাঁরচারকের 
থেকে অনেকটা দূরে চলে আসে । তারপর তার বিস্ফোরণ ঘটে । 

সে বলে-_তুমি বড় বেশন বাড়াবাড়ি করছ । একটা মন্দির মেরামত করতে 
যদি এতটা মানাসক চাপের মধ্যে পড়তে হয় তাহলে সমগ্র দেশের লক্ষ লক্ষ 
মান্দরের কথা ভাবতে গেলে ভেঙে পড়বে কিংবা পাগল হয়ে যাবে । 

-_-এই বিশেষ মন্দিরাঁটর কথা স্বতন্ত্র । আম অবিরত ডাক শুনাছ। স্বপ্ন 
দেখাছ। 

হতশেপসুত মৃদ্দ কণ্ঠে বলে- আগ তোমার সঙ্গে থাকলে ভাল হত। 
ফ্যারাও যেতে দিলেন না। আজ গভশর রাতে একবার তোমার কাছে যাব ? 

-না। আম সাতাঁদনের মধ্যেই ফিরে আসব । আমি 'নাশ্িম্ত হতে চাই । 


জশীবন্ত উয়াচমেস আর 'ফরে এল না। এল তার শবদেহ | এল চুপিসাড়ে গভগর 
রাতের হিমেল অন্ধকারে | প্রাসাদপুরী তখন নিদ্রায় অচেতন । শুধু প্রহরণরা 
সতর্ক । হারেমের নার*রক্ষীদেরও কারও কারও চোখে নিদ্রার বিমান । আতি 
কম্টে চোখের পাতা দুটো টেনে রাখতে রাখতে যখন সাত্যই অপারগ হচ্ছে তখন 
উঠে দঁড়য়ে পায়চারী শুর করছে তারা । 

তারই মধ্যে প্রাসাদে এসে প্রবেশ করল উয়াচমেসের শবদেহ | সেই দেহকে 
1নয়ে যাওয়া হল সমাহিত হবার পূর্বে দেহটিকে নানান প্রীক্রয়ায় প্রস্তুত করার 
জন্য যে প্রকোণ্ঠ 'নার্দন্ট রয়েছে সেইখানে । | 

কেউ জানল না। কেউ শুনল না। সযেদিয়ের পৃবে এই নিদারণ-সংবাদ 
কাউকে জানাতে নিষেধ করেছেন ফ্যারাও । হ্যা, ফ্যারাও শুধু জানেন । তিনি 
জেনোছলেন সন্ধ্যার প্রাক্কালে । আর জেনেছিল তাঁর প্রধান অমাত্য এবং অমাত্যের 
দুই সহায়ক । ফ্যারাও চানান দিন অবসানে এই মমাম্তিক সংবাদ তাঁর সম্রাজ্ঞী 
অথবা হতশেপসুতের কাছে গিয়ে পৌঁছক । অগ্তত রাতটুক তারা 'নাশ্চন্তে 
নিদ্রা যাক। আগামীকাল একট বেলায় জানান হবে । তারপর তো বুক ভেঙে, 
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যাবে উভয়ের ৷ তাঁরও কি ভাঙেনি ? একটি নয়, দুই দুইটি পুত্রের শোক পিতৃ" 
হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে দেয় । কিন্তু তিনি ফ্যারাও । ভেঙে পড়তে পারেন না। 
তাঁর দুঃখপ্রকাশের মধ্যেও সংযম এবং শোভনতা থাকা বাঞ্ছনীয় । নইলে তাঁর 
দেবত্তে কলওক লাগে। সারারাত তাঁকে একা নিঃসঙ্গ অবন্থায় ছটফট করতে হবে। 
কোন রানী বা অপর কোন নারীকে আসতে দেবেন না তাঁর শষ্যায় ॥। মনের সেই 
অবন্থা আবার কবে হবে জানা নেই তরি । হয়ত হবেই না। তাঁর যৌবনের শেষ 
লালিত্যটুকু সুযার্ভের শেষ রন্তাভার মত অন্ধকারে বিলশন হয়ে যাবে আজকের 
রাতের পরেই । 

সন্ধ্যার পৃবেই এসোঁছিল সেই নিদারুণ দুঃসংবাদ । য়ে এল আঁবদসের 
মন্দিরের পুরোহিতের প্রধান সহায়ক ॥ তার সঙ্গে ছিল উয়াচমেসের পাঁরচারক। 
এই পাঁরচারককে আজই প্রথম দেখলেন ফ্যারাও, অথ5 দেখেই ক্রোধোন্্ত হয়ে 
উঠলেন। তার উপচ্থিতি অসহ্য বলে মনে হতে লাগল তার । কনিষ্ঠ-পুত্ত 
অমেনমেসের সেই পাঁরচারকের কথা মনে পড়ে গিয়োছল । এখনো তাঁর বিশবাস 
তারই উস্কানিতে কানিষ্ঠ পুত্র মরু আভযানে উৎসাহিত হয়েছিল । আজও তাঁর 
মনে হল, এই লোকাঁটই তাঁর পুন্রকে মাঁন্দর-নগরণীতে যাবার জন্য তাতিয়ে ছিল 
নইলে ওই 'বশেষ দেবালয়টির সংস্কারের জন্য সে নিজে যেত না কখনো । দেশে 
কত শত উপাসনালয় রয়েছে । অনেকগুলোতে সংস্কারকাষ* চলছে । সেখানে 
তো যেতে হয়ান কাউকে । 

পাঁরচারক ফ্যারাও-এর চোখ মুখ দেখে ভয়ে কেপে ওঠে । কিন্তু 
পুরোহিতের সহায়ক এতটুকু বিচালত নয় ৷ জীবনে প্রথম ফ্যারাও-এর সামনে 
দাঁড়াবার সৌভাগ্য হওয়ায় তার মনের মধ্যে অন্য প্রতিক্রিয়া ॥। সে মর্মে মর্মে 
পীঁড়ত হাঁচ্ছিল এই কথা ভেবে যে আজ যাঁদ সে একটি সুসংবাদ্দর বাহক হয়ে 
ফ্যারাও-এর সামনে এভাবে দাঁড়াতে পারত তাহলে তাঁকে কতই না সুখী করা 
যেত । দেবতাকে সুখী করার মত ভাগ্য নয়ে সে জন্মায় নি। 

অস্ফুস্ট কণ্ঠে ফ্যারাও তাকে প্রশ্ন করেন-_কি হয়েছিল 2 

_ মন্দিরের ছাদের নীচের 'দকে কয়েক খণ্ড প্রস্তর বহুদিন থেকেই শিথিল 
অবস্থায় ছিল । আশঙ্কা ছিল, যে কোন মুহূর্তে সেগুলি কিংবা তাদের মধ্যে 
কোন একটি খসে পড়বে । ন'চে পড়লে ঠিক দেবমুরতির মাথার ওপর পড়ার 
কথা । রাজকুমারকে পুরোহিত নিষেধ করেছিলেন দেবতার মৃতি“র কাছে যেতে। 
উনি অসন্তুষ্ট হয়োছলেন সেকথা শুনে । বলোছিলেন যে দেবতার মৃতি" নষ্ট 
হয়ে যাবার সম্ভাবনা অথচ তিনি যাবেন না, সেটা মানতে পারবেন না। 

এই সময় ফ্যারাও প্রশ্ন করেন- দেবতাকে অন্যত্র সরানো হয় নি কেন ? 

পুরোহিত বলেন, দেবতা সরতে চাননি । 

-'কেন? 

-অন্ুবিসের এই মন্দিরটি অন্যান্য মন্দিরগুলির তুলনায় অনাদৃত অবস্থায় 
ছিল । পৃণ্যাথ্থীদের সংখ্যা দিন দিনই কমে আসাঁছল । মান্দিরের অর্থভাশ্ডার 
হাস পেয়েছিল । তাই দেবতা চেয়েছিলেন যতদিন পর্যন্ত এই অবন্থার উ্লাত না 
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হয় ততাঁদন অনড় হয়ে ওইখানেই বসে থাকবেন । এক চুলও এদক ওদক 
যাবেন না। 

--তাহলে সংস্কারের কাজ কিভাবে সম্ভব ? 

--সেই ব্যবস্থা করার জন্যই রাজকুমারঞ্তাঁর লোকদের নিয়ে গিয়েছিলেন। 
[কিন্তু পুরোহিতের অনুরোধ রাখলেন না। গিয়ে দাঁড়াতেই একটি প্রস্তর খসে 
পড়ল তাঁর কাঁধে। 

-কিছু বলতে পেরেছিল ? 

হ্যাঁ । বলেছিলেন, এবারে মন্দিরাটির সদন আসবে । 

-আর কিছু ? 

-_-বলেছিলেন, তানি জানতেন এমন হতে পারে। স্বপ্নে দেখোছলেন। আর 
বলেছিলেন, রাজকুমারী 'যেন শোকাকুলা না হন। এটাই অদ-ষ্টে ছিল। তিনি 
যেন জোন্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করেন। 

_-আর কিছু ? 

- আরও কিছ বলেছিলেন, কিন্তু খুব অস্পম্ট। ততক্ষণে রন্ত জমাট বাঁধতে 
শুরু করেছিল সবাঙ্গে । কাঁধের এক পাশ ভেঙে নেমে গিয়েছে । 

দৃশ্যটি বাতাবাহকের চোখের সামনে ভেসে ওঠায় ফ্যারাও-এর সামনেও সংযত 
থাকতে পারে না। কেদে ওঠে সে । তার দেখাদেখি পরিচারকও কেদে ফেলে । 
যতটা না দৃঃখে, তার চেয়েও বেশশ ভয়ে । কেন যেন তার পিমাই-এর পাঁরণাতির 
কথা মনে হয় । প্রভূ জীবিত না থাকলে তার বান্দাকে দায়ী করা হয় স্বাভাবিক 
ভাবে । তাই তাকেও হয়ত জীবত অবস্থাতেই কুমীরের মুখের সামনে নিক্ষেপ 
করা হবে । কিংবা পাথরের বা কাঠের তৈরণ উশবতির কালে তাকেই হয়ত তার 
প্রভুর দেহের সঙ্গে রেখে দেওয়া হবে । আগে এমন নিয়ম তো চালুই ছিল । সেই 
[নয়ম একেবারে বম্ধ হয়ে গিয়েছে কিনা কে জানে । কারণ এককালে প্রভুর মমির 
সঙ্গে অনেক ব্ুতদাসকেও জীবন্ত অবস্থায় সমাধ মান্দরের মধ্যে আবদ্ধ করে 
রেখে আসা হত। তারা প্রভুর হয়ে পরিশ্রম করে দেয়। প্রভুকে আর অন্যান্য 
ব্যস্তির ন্যায় ওই দেশে শস্যক্ষেত্রে পরিশ্রম করতে হয় না। জীবন্ত সমাধিস্থ 
বান্দারা কংবা তাদের পারবে রক্ষিত উশবাঁতিরাই সব করে দেয় । 

ফ্যারাও ওদের ক্রন্দনে বিরন্ত হয়ে হাত উশচয়ে থামতে হইীঙ্গত করেন । প্রধান 
অমাত্য ওদের চলে যেতে বলে । কারণ সে উপলব্ধি করোছিল ফ্যারাও-এর মনের 
শোচনীয় অবস্থার কথা । তাঁকে বিধব্ত বলে মনে হচ্ছিল । 

পরাঁদন প্রভাতে ফ্যারাও নিজে অটল ধৈর্যের সঙ্গে সম্রাজ্ঞী অহমেস-এর কাছে 
দুঃসংবাদাঁট প্রকাশ করেন। কিন্তু কথাটা উচ্চারত হবার আগেই সম্রাজ্ঞী 
আতাঁঙ্কত হয়ে উঠোছলেন ফ্যারাও-এর অস্বাভাবিক আচরণে । এই বয়সে স্ত্রকে 
এত কাছে টেনে নিয়ে কখনো আদর করেন নি তিনি। আর আজও আদরে 
কোন উষ্ণতা ছিল না। ফ্যারাও-এর চাহনিও ছিল উদ্ভান্তের মত। সম্রাজ্ঞণর 
মনে হচ্ছিল স্বামী তাঁর অসুস্থ । কিংবা তান কোন কিছ? বলতে চাইছেন, অথচ 
বলতে পারছেন না। 
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_তুমি হলে মশরের সম্রাজ্ঞী । যে সব শোকতাপে সাধারণ মানুষ ভেঙে 
পড়ে তম তাতে থাক আঁবচল । কাঁনম্ঠ পত্রের মৃত্যুর সময় তোমার মুখের 
দিকে চেয়েই আম সান্ত্বনা পেয়েছিলাম । আম বুঝোছলাম, কত সংযত তোমার 
মন। সেদিন তুমি ছিলে আমার একমান্র ভরসাস্থল । 

অধৈর্য সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন- কী বলতে চাইছ তুম ? আবার কি হল ? 

আরও কিছুক্ষণ নানান কথার জাল বিস্তারের চেষ্টা করে অবশেষে ফ্যারাও 
উয়াচমেসের মৃত্যুসংবাদ দেন তাঁর স্ব্র'কে। 

সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞী মৃত হল। 

ফ্যারাও কক্ষ থেকে দ্রুত নিত্কান্ত হয়ে রাজ্ঞীর খোদ পারচাঁরকাকে বলেন, 
হাকিমকে খবর দিতে । তানি নিজেও সারারাত আদ্র অবস্থায় বসে থাকা প্রধান 
অমাত্যকে সম্রাজ্ঞীর চিকিৎসার ব্যবন্থা করতে বলেন। 

নিমেষে সম্রাজ্জীর অসচ্ছতার সংবাদ প্রাসাদে ছাঁড়য়ে পড়ে, আর ছাঁড়য়ে পড়ে 
কেন তান এভাবে সহসা অসন্্ছ হয়ে পড়েছেন । প্রাসাদের প্রাতটি প্রাণ 
রুদ্ধবাক- রুদ্ধ*বাস হয়ে যায় । 

হতশেপসুতের পাঁরচারকা নেসামনও খবরাঁট শোনে । শুনে চমকে ওঠে। 
উয়াচমেসের প্রাতি তার কন্রা প্রেমের গভীরতার কথা তার চেয়ে আর কেউ বেশখ 
জানে না। সব শেষ। তার কন্রঁর জীবনের সবটুকু রস শুকিয়ে গেল আজ 
থেকে । এর পর হয়ত অন্য ধরনের এক জীবন শ7রু হবে তার । নেসামুন 
বুঝতে পারে, জ্যেষ্ঠ রাজপান্রকে বিবাহ করা ছাড়া এখন আর অন্য কোন পথ 
খোলা নেই হতশেপসুতের কাছে । কিন্তু সেই ববাহ নামেই বিবাহ । মনের 
মিলন ঘটবে না কখনো-ঘটতে পারে না । কারণ উভয়কেই সে ভালভাবে চেনে। 
একজন যদি হয় উপরের তাম্রখনি অগ্ুল, অন্যজন তবে সবণনম্মে মেমফিস এবং 
গিজা পোৌরয়ে সমদূদ্রা্চল ॥ একজন যাঁদ,হয় ভয়াবহ শহজ্ক মরু অগ্ুল, অন্যজন 
তবে নীলনদের তটভূঁমর শস্যশ্যামলা উর্বর ক্ষেত্র । কোন সূত্রকে অবলম্বন করে 
উভয়ের মনের মিল হবে | নেসামূন সত্যই তার কন্রঁর ভাবষ্যতের কথা ভেবে 
বিমূঢ় হয়ে পড়ে। হতশেপসূত এখনো নিাদ্রীত রয়েছে । সবাই জানলেও সে 
এখনো জানে না তার জীবনের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ ঘটে গিয়েছে । অথচ তাকে 
জানাতেই হবে। সে না জানালে ফ্যারাও-এর 'িদেশে অন্য কেউ এসে 
জানাবে । 

আর ঠিক সেই সময় একজন নার? বাতাবাহিকা এগিয়ে আসে দ্বারপ্রান্তে ৷ 
ফ্যারাও-এর খাস পারচারিকা সে । সবাই তাকে খাতির করে। সে নিজেও তার 
ওজন বুঝে যতটা সম্ভব গম্ভীর থাকে। 

সে নেসামুনকে বলে-রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করব। ফ্যারাও 
পাঠিয়েছেন । 

নেসামূন ভাবে, দুঃসংবাদটি তার মুখ থেকে আর শুনতে হবে না কন্রকে। 
সে বলে আম তাঁকে জাগিয়ে দাঁচ্ছ। আপাঁন একট? অপেক্ষা করুন। 
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নেসামুন কক্ষে প্রবেশ করে দেখে হতশেপসূতের ঘুম ভেঙেছে । সে শয্যায়, 
শুয়ে ওপরের দিকে চেয়ে রয়েছে । তার মুখে ভাঁবষ্যতের স্বপ্ন-মাথান আলতো 
হাসির ছোয়া । নেসামুনের ভেতরটা মোচড় 'দিয়ে ওঠে । সেই মোচড়ে তার 
চোখদ-ট ছলছল করে ওঠে । কোনরকমে সামলে নেয়। 

হতশেপসূত তাকে দেখে রসিকতা করে বলে--এত দোর ! রাতে কাউকে 
স্বপ্প দেখাছিলে নাকি ? ওসব স্বপ্ন দেখা চলবে না। ওটায় আমার একচোটয়া 
আধকার। 

এভাবে কখনো তামাসা করে না হতশেপসূত । এটা তার স্বভাবাবরুদ্ধ। 
তবু আজ এভাবে বলে ফেলল । শুনে চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে নেসামুনের। 

--একি 2? কাঁদিছ ? কি হল ? সাত্যই কেউ আছে নাকি তোমার ? 

_-আপনার জন্য ফ্যারাও-এর বাতাঁবাহিকা বাইরে অপেক্ষা করছে । ফ্যারাও 
কিছ বলে পাঠিয়েছেন। 

- আমার কাছে পাঠিয়েছেন 2 এই সকালেই ? 

হ্যা । 

_ডাকো তাকে । 

স্ত্রীলোক হতশেপসুতের শয্যাপাশ্বে এসে দাঁড়ায়। এভাবে রাজ- 
কূমারীকে কখনো সে দেখোন। নেসামুনের প্রাত মনে মনে একটু ঈষাঁন্বিত 


হয় । 

--কি খবর ? 

স্ীলোকটির কৃত্রিম গাম্ভীর্য খসে পড়ে । সে অনেক ভেবেচিন্তে এসোছিল 
কিভাবে খবরটা প্রকাশ করবে । সব গাালয়ে যায়। 'বিচাঁলত হয়ে সে একবার 
নেসামুনের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চায়, যাঁদ কোন সাহায্যের ইঙ্গিত 
মেলে । কিন্তু নেশাম7ন নিবকি। তার নয়নদ্বয়ে তখনো বাম্প। 

স্তীলোকটি অত্যন্ত স্থল ভাষায় বলে-_ মহামান্য ফ্যারাও আপনাকে জানাতে 
আদেশ দিয়েছেন যে রাজকুমার উয়াচমেসের অবিদসে দর্্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। 

নেসামুন ধিস্মৃত হয় তার নিজের শোকের কথা | তার দৃম্টি থেকে ক্রোধের 
অপ্নিস্ফুলিঙ্গ বার্ধত হয়। কিন্তু সেটা ক্ষণেকের জন্য । সে তাড়াতাঁড় হত- 
শেপসুতের দিকে ছন্টে যায়। কারণ সে দেখল তার কন্রাঁর মুখের রন্তিমাভা 
ধিলুপ্র, তার দৃষ্টি স্থির নশ্চল। 

স্ত্ীলোকটি তাই দেখে প্রায় ছুটতে ছুটতে কক্ষ পারত্যাগ করে চলে যায়। 
আর নেসামুন পূর্বে যা কখনো করেনি তাই করে বসে । সে হতশেপসূতকে 
দুহাত দিয়ে জাঁড়য়ে ধরে। িল্তু এ কি! তার হৃদস্পন্দন থেমে যায়নি তো? 
সবাঙ্গ এত শীতল কেন? তার দাঁষ্টতে ভাষা নেই কেন ? কোন দিকে চেয়ে 
রয়েছে সেঃ ওই আীখপল্লব হাত দিয়ে বধীজয়ে দিলে গক আর উন্মীলিত হবে 
না? নানা, এই তো দেখছি বুকের স্পন্দন থেমে যায়নি । অতি ক্ষণীণভাবে 
ওঠানামা করছে এখনো । হয়ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর হদয়েও এমন 


ক্ষণতম প্রাণের স্পন্দন মিলবে । 
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কি করবে ভেবে না পেয়ে সে হতশেপসুতের সবাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিতে 
থাকে । তব্‌ কোন প্রাতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় না। 

সে ডাকে_ রাজকুমারী । 

সাড়া নেই। 

তবে কি রাজকুমারীর মান্তিৎক বিকীতি ঘটল ? ?তাঁন কি তাঁর অন.ভবশান্ত 
হারিয়ে ফেলেছেন ? এই হাদয়ীবদারক বাতা সহ্যাতীরন্ত হওয়ায় মন্তিষ্কের কাজ 
এলোমেলো হয়ে গিয়েছে ? 

_-রাজকুমারী ? 

_কে নেসামুন? আমার গায়ে আঘাত কর তো । 

_কেন রাজকুমারী । এমন কোমল ত্বকের ওপর আঘাত করব কেন ? 

--আচ্ছা আম কি জেগে আছি 2 

_ হ্যা, আপাঁন জেগে আছেন । 

_তুমি স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছ না তো ? ভশষণ দুঃস্বপ্ন দেখাছি । ভেবে 
বল, সাঁত্যই কি আম জেগে আছি 2 

এবারে নেসামুন কান্নায় ভেঙে পড়ে বলে- হ্যাঁ, রাজকুমারী । আপাঁন জেগে 
আছেন । আপাঁন যা শুনেছেন, সত্য । 

স্্ও | 

হ্যাঁ, তাঁকে দক্ষিণের সেই 'নান্ট কক্ষে রাখা হয়েছে । গতকাল সন্ধ্যার 
পরে প্রথম সংবাদ আসে । দেহ আসে গভীর রাতে । 

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হতশেপসূত বলে--এত দোরতে জানলাম ? তার 
মন চায়নি । রাতের নিদ্রা নস্ট হবে। 

_--আগামী রাতে তাহলে কি হবে? তাছাড়া আম হলাম ফ্যারাও । আম 
সব সহ্য করতে পারি । এই দেখ, পারাছ না ? ফ্যারাও আমাকে ভুল বুঝেছেন । 
আমি ফ্যারাও--শহধু ফ্যারাও । সাত্যকুারের ফ্যারাও । নারীও নই, পুরুষও 
নই । শুধু ফ্যারাও । যে সব পুরুষেরা ফ্যারাও হয়েছে, তারা ব্যভিচারী হয়--. 
ব্যাভচারী হওয়া তাদের সাজে । আম পুরুষ নই নেসামূন । আমি যোদন 
ফ্যারাও হব সেদিন দৈবশন্তি পাব । হ্যাঁ, আমিই ঈ*বর সেদিন থেকে । পেছন 
ফিরে তাকানো আমার সাজে না। 

হ্যা রাজকুমারী । 

--আর আম পেছন ফিরে তাকাব না। দন্ট থাকবে সামনে । জীবন 
থেকে ওরাই যখন ঝরে গেল, তখন অন্যেরা ঝরে গেলেও আমার কিছুই এসে 
যায় না। আমি ফ্যারাও | দেশ দেখবে আমি ফ্যারাও, পাঁথবী দেখবে আমি 
মিশরের ফারাও । 

নেসামুন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে হতশেপসৃতের মুখে সেই রীস্তমাভা ধশরে 
ধারে ফিরে আসে । কিন্তু সেই আগের উজ্জ্বলতা আর আসে না। তার দেহের 
কোমলতাও যেন এক লহমায় হ্রাস পেয়ে যায় । পরিবর্তে একটা খাজুতা দেখা 
যায় তার মধ্যে । 
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শয্যা ছেড়ে যখন সে উঠে দাঁড়াল তখন সে অন্য মানবী । আগের মত মোহ- 
জাল সৃ্টি করার সুষমা যেন তার আর নেই । পাঁরবর্তে অন্য এক দুর্নিবার' 
শন্তির আধকারণণ হয়ে ওঠে সে। 

-চল। 

--কোথায় রাজকুমারী ? 

-সেই দক্ষিণের প্রকোন্ঠে, যেখানে আমার প্রিয়তম উয়াচমেস শায়িত 
রয়েছে । পরে আর তাকে পরিপ্ণ“ভাবে দেখার সুযোগ পাব না। পরে তার 
দেহকে ঘিরে সমাধিস্থ করার যোগ্য করে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে । 
এখুনি চল । 

হতশেপসৃত দায়সারা ভাবে তার দেহকে আবত করে দংঢ় পদে গিয়ে সেই 
প্রকোন্ঠের বাহদ্বারে গিয়ে থামে । সেখানে প্রহরী প্রহরারত। রাজকুমারীকে 
দেখে সে আঁভবাদন করে সরে দাঁড়ায় । ভেতরে প্রবেশ করে হতশেপসত। 

স্থানাট অন্যান্য কক্ষের মত আলোকিত নয়। একাঁদকে একটি বাত 
জহ্লছিল | উয়াচমেসের শবাধার রয়েছে একটি উচ্চ বেদীর ওপর । ঠিক এই- 
খানেই রাখা হয়েছিল অমেনমেসের ম:তদেহ। সেদিন হতশেপসত আকুল হয়ে 
কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁঁড়য়োছিল শবদেহের পাশে । ভেঙে পড়েছিল কানচ্চ 
ভ্রাতার দেহের ওপর | তাকে সংযত করা প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল । 

আজ কিন্তু কোনরকম চাপল্য নেই । ধার স্থির ভাবে এক পা একপাকরে 
এগিয়ে যেতে থাকে শবাধারের দিকে । যাবার সময় শুধু বারকয়েক ওপর দিকে 
মুখ তুলে 'বিড়বিড় করে কি যেন বলল। বোধহয় প্রার্থনা জানাল কোন দেবতাকে । 
হয়ত সে বলল, এতক্ষণ যা কিছ: ঘটে চলেছে সবই যেন দুঃস্বপ্নে পযবাঁসত 
হয়। কিংবা হয়ত বলল, আমাকে আবিচিলিত থাকার শস্তি দন। তোমাদের 
হাতে আমার জাীঁবন-মরণ সমর্পণ করলাম । শুধু দেখো, ফ্যারাও রূপে আমি 
যেন ব্যর্থ না হই । পৃথিবীর এক অদ্বিতীয় এবং শেষ আকর্ষণ আজ চলে 
গেল | বাক রইল শুধু কর্তব্য আর উচ্চাশা । উচ্চাশা আর কঠোর কর্তব্য । 

শবাধারের পাশে 'গয়ে দাঁড়ায় হতশেপসুত । আধারের ঢাকনা বন্ধ। 
নেসামুন পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। হতশেপসূত একবার তার দিকে তাকায় । 
নেসামুন বুঝতে পারে তাকে ঢাকনা খুলতে বলছে । তাই একট এগিয়ে সেটাতে 
হাত রাখতেই হতশেপসূত তাকে সরে যেতে বলে । 

--আমি খুলব নিজের হাতে । 

একটহ একটু করে ঢাকনা খোলে হতশেপসূত । হাত একট.ও কাঁপতে না 
দেখে নেসামুন বিস্মিত হয়। এ কোন ধরনের নারী । সে দেখে উয়াচমেসের 
শান্ত দেহ শায়ত রয়েছে । চক্ষুদ্ধয় নিমীলিত। সে ভেবেছিল রাজকুমারের 
মন্ভক বুঝি অক্ষত নেই। কিন্তু তেমন নয়। কাঁধের একাঁদকে ভেঙে গেলেও 
বোঝা যাচ্ছে না। সুন্দর ভাবে ঢাকা রয়েছে বহুমূল্য বস্তে । রাজকুমার যেন 
শান্তভাবে শুয়ে রয়েছেন । 

হতশেপস্ত একদৃজ্টে চেয়ে থাকে । তার ওম্ঠদ্বয় একবার শুধু একট; থর- 
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থর করে কে*পে উঠল । কিন্তু সেটা মূহূর্তের জন্য । সে চেয়ে রইল তার 
, পৃপ্রয়তমের দিকে । চেয়ে থাকার আর শেষ নেই যেন । অনেকক্ষণ এইভ।বে কাটল। 
তারপর বোধহয় হংশ ফিরে এল । তার ধজ.দেহ নুয়ে পড়ে । মাথা।ট উয়াচ- 
মেসের মুখের কাছাকাছি চলে আসে । সে চুম্বন করে তার প্রিয়তমকে ॥ ভেবে- 
ছিল একাধারে ভাতা, স্বামী ও প্রিয়তম তিনরূপেই সে পাবে তাকে । পেল না। 
ণকছুই প্লে না। হৃদয়টা একেবারে শন্য হয়ে গেল । 

ঢাকনা বন্ধ করে হতশেপসূত ॥ তারপর শবাধারের ওপরে হাত বোলাতে 
থাকে । বোলাতেই থাকে । শেষে একসময় তার হাত থেমে যায়। সে উন্নত 
মন্তকে দ্বারের দিকে এগিয়ে যায় । একবারও পেছন ফিরে তাকায় না। 


পুত্র পরবতর ফ্যারাও হবে এ বিষয়ে গনশ্চিত হয়েও উয়াচমেসের মমান্তিক মৃত্যু 
মৃতনেফাতকে আনান্দত করতে পারে নি। সেক্কানে [তান মাতৃহ্দদয় দিয়ে 
অনুভব করোছিলেন সম্াত্ৰীর মর্মবেদনা । পর পর দুই তরুণ পরনের মৃত্যুর 
আঘাত যে কী 'িদার্ণ হতে পারে এ কথা সবাই বুঝতে পারে । তাই নিজ 
পুত্রের হালচাল তাঁর মনে 'বিরন্তির উদ্রেক করে। পুত্রের মুখের ওপরের সেই 
নিষ্ঠুর রেখাটি তাঁর চোখেও ধরা পড়ে যায় । 

একাঁদন তাকে কাছে ডেকে বলেন--একটু সংযত হও । ভূলে যেও না তোমার 
ওপরেই দেবত্ব আরোপ করা হবে এর পরে । আসেত: এবং তার শিশুপনত্রাটও 
কোন প্রাতিবন্ধকতার সুম্টি করতে পারবে না। 

পুত্রকে মা হয়ে তিনি সবচেয়ে ভাল করে চেনেন । তিন জানেন, তার মন 
আদৌ বাঁলম্ঠ নয়। তার মধ্যে সাহসিকতার একান্ত অভাব । তাই লোক" 
দেখানো একটা 'বিকৃত বণরত্ব প্রকাশের আছলা খোঁজে কথায় কথায় এবং তাতে 
কৃতকার্য হলে সেই অহমিকায় বদ হয়ে থাকে । মুতনেফার্তের দু বিশ্বাস যারা 
তাঁর পুত্রের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ ভাবে মিশেছে তারা মুখে কিছু না বললেও এই সব 
দুর্বলতার কথা জানে । শত হলেও ফঞ্যারাও-এর পুত্র ॥ মুখ ফুটে কিছ বলায় 
ঝঠাক রয়েছে। প্‌নত্র ফ্যারাও হলে তিনি তাকে শুধু এইটুকু বলবেন, সে যেন 
হতশেপসৃতের মন বুঝে চলে । কারণ হতশেপসুত তীক্ষবুদ্ধির আঁধকারিণী। 
তার এবং অমাত্যবর্গের পরামশে চললে ফ্যারাও রূপে সে অসফল হবে না। 

মায়ের কথা শুনে পযুত্ন হেসে বলে--এখন তো হতশেপসৃতের অন্য উপায় 
নেই । এখন আমি যা খুশী করতে পারি, এসে যায় না কিছ 

_ তোমার কথা সম্পৃণ সত্য না-ও হতে পারে । একটা প্রশন থেকেই যায় । 
আজ যদ হতশেপসৃত তোমাকে বয়ে না করে কোন উচ্চবংশের তরুণ কিংবা 
কোন উচ্চপদের রাজকর্মচারখকে বিবাহ করে ? তাহলে ? 

--তাহলে কি হবে ? 

- সেই তরুণ হবে ফ্যারাও। আম এ বিষয়ে 'নাশ্চিত। 

--তাই কখনো হয় ? 

--নিশ্চয় হয়। কারণ সম্রাজ্ঞর পরে তাঁর উত্তরাশধকারিণীই হল হত- 
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শৈপসৃত। তাঁর সব কিছ হতশেপসূতের । সুতরাং সাবধান । 

পুত্রের মুখে ভয়ের ছাপ। এই সামান্য আশতকাতেই রন্তশন্য হয়ে যায় 
ভাবী ফ্যারাও্এর মুখ । নিজ পত্রের জন্য গর্ববোধ করতে পারেন না 
মুতনেফার্ত। 

- আমি সাবধানেই থাকব । হতশেপসতের মনের বিরুদ্ধে কিছু করব না। 

হ্যাঁ, সেটাই সমনচীন হবে । 

মৃতনেফার্ত জানেন, ফ্যারাও চান তাঁর পুত্রের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ হোক । 
হতশেপসুতের মন না চাইলেও সে যান্তবাদী, তাই সহসা প্রাসাদের বাইরের 
কাউকে বিবাহ করতে চেয়ে সমন্ত বিষয়টা জাঁটল করে তুলবে না। তব তাঁর 
নিজের পত্র যাঁদ নিবূশদ্ধতার পাঁরচয় দিতে থাকে, তাহলে তেমন সিদ্ধান্ত 
নিতেও পারে সে । আর সে যাঁদ একবার মনাচ্থির করে ফেলে তাহলে ফ্যারাও-এর 
পক্ষেও তার সিদ্ধান্তের প্রবর্তন ঘটান কঠিন হবে । কারণ 'তিনি তাঁর কন্যাকে 
প্রগাঢ় স্নেহ করেন । তার ব্যন্তিত্বরেও মূল্য দেন। 

জ্যেষ্ঠ রাজকৃমার মাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কক্ষের বাইরে এসে এক- 
বার থামে। ভেবে নেয় কোথায় যাওয়া যায়। উয়াচমেসের মতত্যুর পর দিন 
সাতেক কেটে গিয়েছে । তার দেহকে সমাধিচ্ছ করে তোলার উপযোগী করা হচ্ছে 
দক্ষিণের সেই কক্ষে । উপত্যকায় 'নয়ে যেতে অনেক দিন বাকী । হতশেপসতের 
সঙ্গে এর মধ্যে চবরোস কথা বলোন । বলতে সাহসাঁ হয় নি। সে লক্ষ্য করেছে 
হতশেপসুত কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছে । তার স্বভাবে চগ€নতা কোনাঁদনই ছিল 
না। এখন সে আরও বদলে গিয়েছে । রাজকার্য নিয়ামত করতে শুর করেছে 
উয়াচমেসের মৃত্যুর দাঁদন পর থেকেই । শুধু অমাত্যবর্গ নয়, স্বয়ং ফ্যারাও-ও 
তাকে দেখে হতচকিত হয়ে যান । কিন্তু কিছ; বলেন নি । হতশেপসুত ফ্যারাও- 
এর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে যে উয়াচমেসের বিভাগের ভারও সে নিতে চায়। 
ফ্যারাও সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে যান। কারণ তিনি জানেন দেবালয়, পিরামড ও 
সমাধস্থলগশলর প্রাত তাঁর কন্যার রয়েছে এক গভীর মমতাবোধ যা উয়াচমেসের 
চেয়ে কোন অংশে কম নয় ॥ তাছাড়া তিনি মৃত পরুব্রের প্রতি কন্যার মনোভাবের 
কথা ভালই জানেন । দেবালয় ইত্যাদি নিয়ে পুত্রের অনেক আশা-আকাতঙ্ক্ষার 
কথা কন্যার জানা আছে । সেইগীলকে সে একে একে রূপ দিতে চায় [নিশ্চয় । 

বড় রাজকুমার হতশেপসূতের সঙ্গে কথা বলার জন্য মনে মনে আঁচ্ছর হয়ে 
ওঠে। কিন্তু কোথায় তাকে পাবে ? পাওয়া যায় উদ্যানে অপরাহের পরে। 
সেখানে উয়াচমেসের সঙ্গে প্রায়ই গিয়ে বসত । আজও এই অপরাহে নিশ্চয় 
তাকে পাওয়া যাবে । 

মাতার কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে একট: ভেবে নিয়ে উদ্যানের 'দকে যাবে বলে 
দুই পা এঁগয়ে যেতেই এক পাঁরচারিকা এসে জানায় তার মা আবার ডাকছেন। 
অসন্তুষ্ট হয়ে সে ভেতরে গিয়ে মায়ের সামনে দাড়ায় । 

--আবার ডাকলে কেন 2 

_তোমাকে একটা কথা বলতে ভূলে গিয়োছিলাম । তাই ডেকেছি। 
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-কোন: কথা ? 

- আমার হঠাৎ মনে হল তুম হতশেপসূতের সঙ্গে কথা বলার জন্য অধৈর্য 
হয়ে উঠেছ। 

_ তাতে কি হয়েছে ? 

কোধ সংবরণ করে মৃতনেফার্ত বলেন--তাতে তোমার খুব ক্ষাতি হবে। 

_কেন? 

_সে কথা বোঝার অন্তদর্শান্ট তোমার নেই বলেই আমার দুশ্চিন্তা । 

--তার মানে ? 

_ একট; যাঁদ লক্ষ্য করতে তাহলে বুঝতে পারতে বাইরে হতশেপসৃত যতই 
স্বাভাবিক আচরণ করুক না কেন, মনের ভেতরে সে এক দুঃসহ যাতনা নিয়ে 
শোক পালন করে চলেছে । উয়াচমেসের দেহ সমাহিত হবার পূর্বে তুমি 'নজে 
থেকে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করো না। তার মন*এখন উয়াচমেসময় হয়ে 
রয়েছে। 

__কিন্তু সে যে অনেক 'দিন বাকাঁ। 

_ হ্যাঁ। ততাঁদন তোমাকে সংযত থাকতে হবে। তবে হতশেপসুত যদি 
[নজে থেকে কথা বলে তাহলে অবশ্য অন্য কথা । 

যতটা উদ্যম 'নিয়ে প্রথমবার মায়ের ঘর থেকে নিক্কান্ত হয়োছল সে, ঠিক 
ততটাই হতাশা নিয়ে এবারে ধারে ধীরে বের হয়ে আসে বড় রাজকুমার । 


উয়াচমেসের দেহ পশ্চিম উপত্যকায় সমাহত হবার দিন সবাই 'গিয়োছল 
বলতে গেলে । ?কন্তু হতশেপসূত যায় ন। সে গেল পরের দিন একাঁট ক্ষুদ্র 
নিবাচিত দল নিয়ে । সেখানে সবাইকে দুরে রেখে হাতে নীলপদ্ম নিয়ে সে 
একাকী গিয়ে উপস্থিত হয় নতুন সমাধি মন্দিরের সামনে । সেখানে নতজানু 
হয়ে বসে পুষ্প অর্পণ করে । তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে । এই কান্নার আর 
[বরাম নেই । আবরলধারে অশ্রু ঝরে পট্টে তার নয়ন থেকে । মনে হয় যেন সেই 
অশ্রুরাশিকে শুষে নিতে শেষপর্যন্ত হয়ত মরুবোন্টত উত্তপ্ত প্রস্তরও বিফল 
হবে। হতশেপসৃত হারিয়ে ফেলে নিজেকে । সে জানে, এর পরে আর সে 
অশ্রুজল ঝরাবে না। সে জানে, এই পর্বতখণ্ডের মত তার মনের এক বিশেষ 
ধরনের কোমলতা ধীরে ধীরে শিলীভূত হয়ে যাবে । সেখানে আর সাড়া 
মিলবে না। কারও আদরে, কারও সোহাগে, কারও চুম্বনেও তার ওই 'নাদ্রুত 
প্রস্তরশভূত অংশটুকু জেগে উঠবে না। সেখানকার শিরা উপশিরাতেও আর 
কখনো শোণিত-সণ্চারণ হবে না। 

হয়ত কাঁদতে কাঁদতে দেহের জলীয় অংশের আর কিছুই বাকী 'ছিল না 
হতশেপসুতের । নইলে অশ্রুবর্ষণ একসময় আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল কেন ? 
একটা চূড়ান্ত অবসাদ পেয়ে বসে তাকে । ভাবে, এখানে উয়াচমেসের পাশে 
শুয়ে পড়তে পারলে বড় শান্তি পেত। ও এখন ওই জগতের মানুষ৷ ওর 
হদপণ্ড মাপা হয়ে গিয়েছে । সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পরে ওকে স্থান 
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দেওয়া হয়েছে সেখানে । ওকে কোনরকম পারশ্রম করতে হবে না। কারণ ওর 
সঙ্গে দেওয়া হয়েছে অনেক প্রস্তরানামত উশবাঁত। তারা ওখানে প্রাণ পেয়ে 
রাজকুমারের হয়ে সমগ্ত পরিশ্রমটুকু করে দেবে । তাদের বলা আছে, কেউ যাঁদ 
রাজকুমারকে ক্ষেতে চাষ করতে বলে, কেউ যাঁদ শকট চালাতে বলে তাহলে ওরা 
সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠবে-_এই যে আমরা রয়োছ এখানে । রাজকুমারের 
হয়ে আমরা সব কিছু করে দেব । ওকে একাকী থাকতে 'দিন। ও*র সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ ঘটাবেন না। 

উপত্যকা থেকে ফিরতে প্রায় রাত হয়ে যায়। হতশেপসৃত জানে, এবারে 
তার এক নতুন জাঁবন শুরু হয়ে যাবে | এই জীবনে রস বলতে কিছ থাকবে 
না। অকারণ পুলকে শিহরিত হবার কিছ থাকবে না। তবে এই জীবনও টেনে 
[হিগ্চড়ে নিয়ে যাবার মত অতটা ব্যর্থ হবে না। কারণ এতে থাকবে তার শৈশব 
থেকে মনের মধ্যে লালিত্ত উচ্চাশার চরিতার্থতার সুযোগ । সে হবে ফ্যারাও । 
হ্যাঁ, প্রকৃত অথেই ফ্যারাও । অন্য সমন্ত উত্তরাধকারিণীর মত ফ্যারাও-এর 
বিবাহত স্ত্রী রূপে সম্রাজ্ঞী হয়েই সে সন্তুষ্ট থাকবে না। এই উচ্চাশাই তার 
ভবিষ্যত জীবনের আকর্ণকে জাগিয়ে রাখবে । নারী হতশেপসহতের মৃত্যু 
হয়ত ঘটল, কিন্তু ফ্যারাও হতশেপসূতের জন্ম হল আরও প্রবলভাবে । তাই 
উপত্যকা থেকে ফেরার পথেই সে ঠিক করে ফেলে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ 
করবে বিনা বাক্যব্যয়ে । এতে ইচ্ছা আনচ্ছার প্রশ্ন নেই । এটা তার উচ্চাশার 
পথে প্রথম সোপান । মৃতনেফাত নাশ্চন্ত হয়েছেন । ফ্যারাও নিশ্চিন্ত। হ্যা, 
শিতা সঙ্গোপনে এই ইচ্ছাই পোষণ করতেন । এবারে ইচ্ছা ফলবতাঁ হবে তাঁর । 

প্রাপাদে প্রবেশের মুখে হতশেপসূত লক্ষ্য করে নিলক্জ জ্যেষ্তভ্রাতা তাকে 
অভ্যর্থনার জন্য দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মান । যেন সে 'দিগ্বিজয় করে ফিরল, কিংবা 
ফিরল কোন নৌ-বিহার সমাপন করে। কাল অবশ্য চবরোস সবার সঙ্গে 
উপত্যকায় গিয়েছিল । হতশেপসৃতের ধারণা সেটা সম্ভব হয়েছিল তার 
গভধারিণশর পরামশে। কারণ রাণী মুতনেফাত* খুবই বাদ্ধমতা। তার 
নিজের মায়ের মত ফ্যারাও-বংশ-জাত বলে একটা উৎকট অহামকার আবরণে 
নিজেকে আচ্ছাদিত রাখেন না ! মন্তিষ্কের উৎকর্ষতায় মুতনেফাত” তার মায়ের 
চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে রয়েছেন । তার মা মন্তি্ককে কমতৎপর রাখার 
বিশেষ কোন চেষ্টাই করেন না। তাঁর সব কিছু তৎপরতা নিজের এখনো 
যতটুকু রূপ রয়েছে তার বাঁদ্ধসাধন করা । 

শকট থেকে অবতরণের পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা তার সঙ্গে সঙ্গে চলে । সে মনের 
বিরন্তি চেপে রেখে বলে- এখন আমি বড় ক্লান্ত । 

ব্যস্ত হয়ে ভ্রাতা উত্তর দেয়-_জান হতশেপসুত । আমি চলে যাচ্ছি। আমি 
ভেবেছিলাম তুমি হয়ত নিঃসঙ্গ অনুভব করবে, তাই । 

- না, আমি আজ বরং একাই থাকতে চাই । 

রাজকুমার চলে যায়। 

হতশেপসত ভাবে ওই দুই দুর্বল বাহু পাশে আবদ্ধ না হয়ে আর উপায় 
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নেই । ওই মুখ, যাতে সেই বিশেষ রেখাটি ফুটে ওঠে, তার মুখের সঙ্গে ঘন 
হবে। ওই দেহ সবাঙ্গ দিয়ে তার সবার্গকে গভশরভাবে স্পশ* করবে । উপায় 
নেই । কারণ তার অন্তত একটি সন্তানের তো প্রয়োজন হবেই । এখন সেকথা 
ভাবতে ঘণাবোধ হচ্ছে বটে, 'কিম্তু বান্তব বৃদ্ধ একথা না ভাবিয়ে পারে না। 
সন্তানাঁট কন্যাসন্তান হতে হবে । একটি সন্তানের বেশশ সে চাইবে না। তাতে 
আবার ওই পুরুষাঁটর সংস্পশে আসতে হবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ব্লোকাঁটকে 
সে দেখেছে কয়েকবার । দেখতে বেশ সুন্দর । নামাঁটিও ভাল । আসেত-। কিন্তু 
তাদের পু্তাটকে দেখেনি । শুনেছে শিশুটিও সুন্দর । তারও মুখে কি ওই 
নজ্চুর রেখাটি ভেসে উঠবে ? 

পরাদন সভায় ফ্যারাও ঘোষণা করলেন, এবারে যে হেব-সেদ ভোজ হবে 
তখন তিনি তাঁর পত্র কন্যার বিবাহের দিন বলে দেবেন । সভায় সম্রাজ্ঞী 
অহমেস উপস্থিত ছিলেন। একমাত্র তিনিই বুঝতে প।রলেন কেন এই ঘোষণা । 
উয়াচমেসের মৃত্যুর পর থেকেই ফ্যারাও মাঝে মাঝে তাঁকে বলছেন, তানি আর 
বেশীদিন বাঁচবেন না। ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে আসছে ধীরে ধশরে। 
হকিমরা নানান ভাবে পরণীক্ষা করেও তাঁর মধ্যে কোনরকম রোগের লক্ষণ দেখতে 
পায় না। অবশ্য তিনি নিজে থেকে তাদের কিছ? বলেন নিন । ফ্যারাওকে প্রাতিদিন 
নিয়মমাফিক পরাঁক্ষা করা তাদের কর্তব্য । তিনি অবশ্য তাদের মাঝে মাঝে 
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ফ্যারাও-এর মহখে একথা শুনে তারা কেপে ওঠে । ফ্যারাও তাদের ওপর 
আস্থা হারালে কপালে অশেষ দু্গতি । তাই ব্যাতিব্যন্ত হয়ে বলে- হ্যা প্রভূ । 
আপনাকে আমরা সব সময় একাগ্রচিত্তে পরণক্ষা কার । 

_ভাল। 

- আপনার কিকোন অসুবিধা হচ্ছে ? 

_না, তেমন আর কি ? শুধু বাক্য দেহের ওপর চেপে বসছে । তাকে 
তো অস্বীকার করা যায় না। বার্ধক্য এক্ট ভেতরটা কেমন শন্য হয়ে যেতে 
থাকে । কি বল? 

ওরা কথাটাকে ঠিক ধরতে পারে না। তাই গুরুত্ব না দিয়েই তোষামোদ 
করার ঢং-এ বলে--তা তো বটেই । আমরা তাই বার্ধক্য নিরোধক বটিকা দিয়ে 
যাচ্ছ প্রাতীদন। 

ফ্যারাও মনে মনে হাসেন আর প্রাসাদের আলম্দ থেকে পশ্চিমের দিগন্তের 
দিকে চেয়ে থাকেন। কাঁ সুন্দর তাঁর দেশ। উষ্ণ মর আর শ্যামল ক্ষেত্রের 
মিলনস্থুল যেন। মনকে ভুলিয়ে দেয়। বয়ে চলেছে নীলনদ। কজ্পনায় দেখতে 
পান অক্ষয় আঁবনশ্বর 'পিরামিডশ্রেণ । যাঁদও সেগ্াল অনেক নীচে, তবু 
তাঁরই দেশ । অতাঁতের 'দকে দূম্টি ফেলে তানি দেখেন, ফ্যারাও রূপে 
মোটামুটি তিনি সার্থক। প্রথমেই ওপরের আর নীচের নাবয়ার জন্য প্রশাসক 
নিয়োগ । যাদের বলা হয় “কুশের রাজা” । তারপর বৃহেন-এর ওপর আধিপত্য 
বিস্তার । তম্‌বস্‌ দ্বীপের ওপর দুভেপ্য দুর্গ নিমাণি। সবই তাঁর গনজস্ব 
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কীর্তি। এরপর তানি গিয়েছেন সিরিয়া আঁভধানে । সেই দেশের উত্তরে 
নাহারণা নদী পর্যন্ত গিয়ে তবে থেমেছেন। দুই সেনাধ্যক্ষ অহমেস আর 
অহমেস-বেন-নেফের অসাধারণ বারত্ব দোখয়েছিল। অনেক শকট, অশ্ব ও 
বন্দকে নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন সেবার । কারনাক এবং আরও অনেক জায়গায় 
বিজয়ন্তম্ভ নিমাণ করেছিলেন । এছাড়া আঁবদসে ও?সাঁরসের মান্দর নতুন করে 
সংস্কার করেছেন । আরও কত কি। বলেশেষকরাধায় না। 


আগেরবারের হেব-সেদ ভোজের কোন সখ স্মৃতি নেই হতশেপসতের অন্তরে । 
সেই দিনের কথা মনে পড়তেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমেনমেসের বিষন্ন মুখখানা চোখের 
সামনে ভেসে ওঠে । সে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করে সেই ভোজের দিনের স্মাতি 
মন থেকে দূরে সাঁরয়ে দিতে চায় । সেহঁদন সবার মধ্যে থেকেও অমেনমেস ছিল 
একেবারে নিঃসঙ্গ । তার মম তখন থেকেই নিশ্চয় ঘুরে বেড়াচ্ছিল অপর জগতের 
বৃক্ষছায়ায় আর শস্যশ্যামল মাঠে সেখানকার সুখী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে । কারণ 
সে সুনিশ্চিত জানত যে শীঘ্রই সে তাদের সঙ্গে মিলত হতে চলেছে। 

উয়াচমেস অবশ্য তার পাঁরণাঁতি সম্বন্ধে আদৌ অবাঁহত ছিল না। অমেনমেস 
যেমন খুব ধীরে ধীরে এই জগত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল ; উয়াচমেস 
তেমন পারোন । সে ছিল প্রাণবন্ত | তার শবাসপ্রশ্বাসে বইত জীবন্ত প্রাণশান্তর 
জোয়ার । তাই তার পরিণাম হয়োছল বড় আকাঁস্মক। সে অপর জগতের জন্য 
?নজেকে প্রস্তুত করতে পারে নি। তাই বোধহয় ভারশ পাথরের পতনে তার 
কাঁধের একদিক যখন ধসে গিয়েছিল তখনো সে আমতাবক্ুমে উঠে দাঁড়াবার 
চেষ্টা করে মৃতকে অস্বীকার করতে চেয়োছিল | কিন্তু পারে নি। কেউ পারে 
না। ওসারসও পারেন নি। 

আজ যাঁদ উয়াচমেস বেচে থাকত, তাহলে আসন্ন হেব-সেদ ভোজ নিয়ে 
দুজনা কম্পনার কত রঙিন জাল বুনত। কিন্তু তা হবার নয়। আজ ওই 
ভোজের একমাত্র আকষণণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার সঙ্গে তার বিবাহের দিন 'চ্ছির হয়ে 
যাওয়া । 'িববাহ হয়ে গেলে সে আরও পাকাপাকভাবে ফ্যারাও হবার পথে 
এগিয়ে যাবে । আশৈশব যে স্বপ্ন সে দেখে এসেছে, যাতে স্বয়ং ফ্যারাও পর্যন্ত 
ইন্ধন যুগিয়েছেন তা ফলবতী হতে এই বিবাহ হবে দ্‌ঢ় পদক্ষেপ । নইলে এই 
ভোজের অন্য কোন আকর্ষণ নেই । উয়াচমেসের মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তার 
একমান্র আকর্ষণ হল মসনদ | হ্যা, আর একটি আকর্ধণও রয়েছে । শত অনিচ্ছা 
সত্বেও 'ববাহত স্বামীর ওরসে একাঁট কিংবা বড় জোর দুটি সন্তান গভে ধারণ 
করা । একট হলে অবশ্যই তাকে হতে হবে কন্যা । আর দুটি হলে একটি কন্যা 
ও অপরাট পূত্র হওয়া বাঞগ্নীয় । তবে দেবী ত-আর্তের মনের ইচ্ছা যেকি 
একমান্ত তিনিই জানেন। 

জ্যেন্ঠ ভ্রাতা চবরোস অত্যন্ত স্চোচের সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে এলে 
চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়। তার চোখেমুখে শবরান্ত ফুটে উঠতে দেখে সে তাড়াতাঁড় 
রলে-_আগি জান তোমার মন ভাল নেই । আমি শুধু জানতে এসেছি ভোজের 
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বিষয়ে আমার কিছ? করণীয় আছে কিনা । 

জীবনে প্রথম ভাতার প্রত হতশেপসুতের মন প্রসন্ন হয় । এই নিভরতাইসে 
চায় তার ভাবী স্বামশর কাছ থেকে । আবসংবাঁদত ফ্যারাও হতে তাহলে তার 
আর বাধা থাকবে না। সে লক্ষ্য করেছে ভ্রাতার যে চোখে কিছুদিন আগে 
পর্যন্ত শুধু ফুটে উঠত লালসার কটাক্ষ এথন সেই চোখ সম্ভ্রমে শান্ত । কথা 
বলছে সে সন্তর্পণে । হয়ত তার মনের আঁচ্ছরতা দুর হয়েছে বলে এমন ঘটেছে । 
হতশেপসুতের ওপর তার আধকার সংপ্রাতিষ্ঠত এ বিষয়ে সে এখন নঃসংশয় । 
সে শুধু জানে না বিবাহের পর স্বীর ক্লুড়নক হতে চলেছে !সে। বাইরের যে 
অহমিকা আর দম্ভ নিয়ে সে অন্যকে ঠকায়, সেই দম্ভ এখানে খাটবে না । 
এখানে নীচু হয়ে থাকতে হবে। তবে হতশেপসৃতের স্বামী হতে হলে যতটুকু 
সম্মান তার প্রাপ্য সেটুকু সে অবশ্যই পাবে। 

হতশেপসৃত ভাবী স্বামীকে বলে- তোমার সৈন্দল যেন সোদন রাজধানীর 
বাইরের দিকে নজর রাখে । আর একদল প্রাসাদ ঘিরে রাখে । কারণ এদনে 
সবাই অরাক্ষত অবন্থায় থাকবে । তুম তোমার প্রধান সেনাপাতিকে কাছাকাছি 
রাখবে সোঁদন । 

--ঠিক আছে । আর ভোজের ব্যবস্থা কি হবে? একথা তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করতাম না। কিন্তু এই মুহূর্তে ফ্যারাও অস-স্ছবোধ করছেন বলে 'বশ্রাম 
নিচ্ছেন। 

-_ ভোজের দিকটা আমি দেখব। আর একটা কথা । ভোজের 'দিনে ওই 
মেয়েটা কি হারেমে থাকবে £ 

- কোন: মেয়ে ? 

-আসেত । 

-_-ও যেখানে থাকে থাকুক । ওকে অত প্রাধান্য দিয়ে ?ক হবে 2 

__তুঁমি ফ্যারাও হলে আসেত্‌-ও রানী, একথা ভুলে যেও না। 

রানী হতে পারে, কিন্তু সম্রাজ্ঞী হবে না। 

-সোঁদন আসেত:ও অনুন্ঠানে যোগ দেবে । 

- না না, ফ্যারাও ভীষণ রেগে যাবেন । 

--রাগবেন না। আমি তাঁর সঙ্গে আসেত্‌কে নিয়ে আলোচনা করেছি । 

-আলোচনা করেছ ? 

- ভয় নেই । প্রাসাদে যে শিশু জন্মায় তার একটা বাড়াতি গুরুত্ব আছে।, 
আসেতং আর তার শিশুপুত্র আমার মনে এতট.কুও ক্রোধের উদ্রেক করেনি । 

তুমি সাঁত্য বলছ ? 

- হ্যাঁ । 

যে মানুষটার প্রতি তার 'বন্দ:মান্ত্র ভালবাসা নেই, সে কতজন স্ত্রীলোকের 
সঙ্গে মেলামেশা করে, কত জনের গভসণ্গার করল এতে 'কছ এসে যায় না। 
তাছাড়া সেই মানুযাঁটরও লক্ষ্য শুধু মসনদের দিকে । সেঁটিতে আরোহণ করতে, 
হতশেপসূতকে সোপান রূপে পাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন তার । 
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জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চলে গেলে হতশেপসূত একটু বিষগন হাসি হাসে। ভাবে, 
পৃথিবীতে এত যে আদর্শ, এত যে শিক্ষা, এ সবের কতটুকু মূল্য আছে বলা 
কঠিন। শিক্ষা মানুষের মনকে আদৌ উন্নত করতে পারে কি? মানুষের 
মানবীয় গুণাবলী এতে কি সত্যই পারমাজিত হয়? তার প্রেম ভালবাসা 
সক্ষমবোধ ও অনুভূতিগুলি কি এতে স্থায়িত্ব লাভ করে মনে? হতশেপসূতের 
সন্দেহ জাগে । তার মনে হয়, একটা লোভাতুর পশু সর্বদা ঘাপাঁট মেরে বসে 
থাকে মনের নিভৃত কোণে । একটু সুযোগ পেলেই সে তার স্বরূপ নিয়ে প্রকাশ 
হয়ে পড়ে । শিক্ষা আর আদর্শের স্বচ্ছতা মনের ভেতরের একট; নাড়াতেই 
ঘোলা হয়ে যায়। নইলে আজ কেন সে উয়াচমেসকে ভুলে গিয়ে তার ভবিষ্যতের 
কথা ভাবতে বসেছে ? কেন ? কেন সে থীঁবস ছেড়ে, সব কিছ? ছেড়ে চলে যেতে 
পারছে না অন্য কোনখ্মনে 2 সে ভালভাবে জানে যে পারবে না। কারণ এত 
দেবদেবীকে পূজা করে আরাধনা করেও সে মানবীরুপী পশু । তাই সে 
মনগড়া যান্ত খখজে নিয়েছে যে মিশরের মঙ্গলের জন্যই তার উপাস্থাতির 
প্রয়োজন । এমন যান্ত যুগ যুগ ধরে নিশ্চয় সবাই খাড়া করেছে ন্জ নিজ 
স্বার্থ সাধনের নামত্ত । আর এরজন্য কেউ 'কছু মনে করে না। কারণ সবাই 
সমান লোভাতুর, সমান স্বার্থপর | এটাই মানুষের স্বভাব । 

অদরে নেসামুন এসে দাঁড়য়েছে। বোধহয় কিছ বলবে ॥। অপেক্ষা করছে । 
অত্যন্ত বাদ্ধমতশ এই পারগারিকা । প্রাসাদে বোধহয় একমাত্র নেসামুন তার 
মনের হদিস কিছুটা রাখে । আর কেউ নয়। তার মা তো ননই। অথচ 
মায়েদের তো অমন হওয়া উচিত নয়। মা হবেন আই'সিসের মত মমতাময়শ । 
আইিসের মত দর্প্রাতিজ্ঞ হতে হবে তাঁকে । কিন্তু তার মা তো সেরকম নন। 
আজ পর পর দ:ট পুত্রের শোকেও তিনি তাঁর প্রিয় নেশা একেবারে পারত্যাগ 
করতে পারেন ন। এখনো সময় পেলে সাজঘরে গিয়ে বসে থাকেন । 

_-কিছ বলবে নেসামুন ? 

সম্রাজ্ঞী আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান । 

--বলে এস, সন্ধ্যায় যাব । 

নেসামুন স্থানত্যাগ করে । 

সন্ধ্যায় মায়ের কক্ষে প্রবেশ করতে মা তাঁর বাঁদীদের কক্ষ থেকে বাইরে চলে 
যেতে বলেন । বলে দেন, কেউ যেন এখন প্রবেশ না করে। 

হতশেপসুত বাস্মত হয় । মায়ের মুখের দিকে চায় । মা তাকে বলেন-- 
গোপনীয় কথা আছে। 

_- আমার সঙ্গে ? 

_হ্যাঁ। 

-বল। 

মা একটু চুপ করে থেকে বলেন--আচ্ছা, আমার মধ্যে কোনরকম বৈলক্ষণ্য 
দেখতে পাও ? 
-বৈলক্ষণ্য ? কেন ? 
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--পাও কিনা ? 

--ঠিক বুঝতে পারাছ না। 

--কথায় বাতয়ি ব্যবহারের মধ্যে কোন অসঙ্গাত ? 

পাগলামী? 

-ধর তাই। 

মনে মনে হতশেপসূত বলে, তুম তো রক্যলই একধরনের পাগল | নইলে 
এভাবে নিজের দেহখানার পাঁরচযাঁ করতে করতে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে 
কেউ ? 

মুখে বলে না। 

__তুমি তাহলে সেভাবে লক্ষ্য করনি । লক্ষ্য করলে দেখতে পেতে । আম 
নানজেই বুঝতে পারি । 

--কি রকম ? 

--অমেনমেসের মৃত্যুর খবর যখন পেয়েছিলাম তখন আমার বকের মধ্যে 
জহলে যাচ্ছিল । মনে হাচ্ছিল, প্রাসাদের সরোবরের মধ্যে গিয়ে ডুবে থাকলে 
বোধহয় জঞ্লুন কমবে | তাই ভেবে অনেক রাতে চুপ চুপি বের হয়েছিলাম । 
সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল, “ওকি করছিস ? তুই কি পাগল ? এ জল 
সারে না।” আমি চমকে উঠেছিলাম । কোন নারীর কণ্ঠস্বর ছিল সেটা । মনে 
হয় দেবী হথোর । 

হতশেপসৃত ঘাড় নেড়ে বলে--হতে পারে । 

_সোঁদন আমার মধ্যে আর কোন অসত্গাত দেখা দেয় নি। কিন্তু 
উয়াচমেসের খবর শহনে- 

মা কথাটা অর্ধসমাঞ্ধ রেখে দেন । মনে হল, বলতে তান ভয় পাচ্ছেন। তাই 
সে মাকে প্রবোধ দিয়ে বলে-_থামলে কেন ? বল । বললে মন হালকা হবে। 

--উয়াচমেসের খবর পেয়েই বুকের (ভেতরটা আগের মত তীব্র ভাবে জলে 
উঠে পরক্ষণেই একেবারে শান্ত হয়ে গেল। তারপর থেকে আমার শুধু হাঁসি 
পেতে লাগল । প্রথমে খুকখুক করে একটু হেসে ফেললাম । পরিচারিকারা 
চমকে আমার গদকে তাকাল । আমি তাদের চলে যেতে বললাম । ওরা চলে 
যেতেই আমি খুব জোরে হেসে উঠলাম । যেন বাঁচলাম । এখনো মাঝে মাঝে 
খুব হাঁস পায় । হেসে উঠি । এই তো আবার হাসি পাচ্ছে। সামলাতে পারছি 
না। 

সম্রাজ্ঞী হেসে ওঠেন । 

হতশেপসৃত ভাবে, মা শিক্ষার বড়াই করে না, কোন আদর্শের কথা কখনো 
বলেন না। উচ্চাশা বলে কিছ? তাঁর কোনাদন ছিল না। মনে তেমন কোন 
অহমিকাও ছিল না যে তাঁরই দৌলতে তাঁর স্বামী মিশরের ফ্যারাও। যেটুকু 
দিল সবার থাকে । তান চিরকাল নিজের রূপ নিয়ে ব্যন্ত থাকলেও তাঁর 
ভেতরের মানাঁসক গুণগর্ীল একটুও নষ্ট হয়ে ধায় নি। তান মানবী । তাই 
পূুত্রশোক তাঁর হৃদয়-মনকে এভাবে চুরমার করে 'দিয়েছে। এতাঁদন হুতশেপসূুতের 
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মনে মনে একটা গর্ববোধ ছিল যে মা তার কাছে অনেকবার পরাজত হয়েছেন। 
1কম্তু আজকে স্বীকার করে নিল যে চূড়ান্ত পরাজয় তারই হয়েছে মায়ের 
কাছে। মা তার চেয়েও অনেকগ্ণ বেশী মানবী । সে সেই ছেলেবেলার মত 
মায়ের কাছে সরে গিয়ে তরি কোলে মুখ গধজে দেয় । 

একটু পরে উঠে বসে মায়ের গলা জাড়য়ে ধরে বলে- আগে তোমার বুকের 
ভেতরে জহলে যেত । উয়াচমেস নেই শুনে এখন তোমার হাসি পাচ্ছে। এ হাসি 
তো হাসি নয় মা। অনেক চাপা কান্না গুমড়ে গুমড়ে উঠে এই হাসির সৃষ্টি 
করেছে । এ হাস কান্নার চেয়েও বড় কান্না । এই হাসির অদৃশ্য অশ্রু নীলনদে 
বন্যা আনতে পারে । তুমি পাগল হওান মা । পুত্রশোকে তুমি 1বধবন্ত । ধরে 
ধীরে সন্ছ হয়ে উঠবে । 

মায়ের মুখে কন্যার প্রাত নিভরতার ছাপ ফুটে ওঠে । মেয়ে হয়ে যায় মা। 


হেব-সেদ ভোজ আপাতদৃম্টিতে খুবই সফল হল । জাঁকজমকের ভ্ুটি ছিল না। 
সুরার ম্োত বইল। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সুরায় মাতোয়ারা হয়ে উঠল । 
ফ্যারাও তাঁর বিশ্বন্ত ও অনুগত ব্যন্তিবর্গকে সুগন্ধি তৈল দ্বারা সিন্ত করলেন 
এবং নব পারচ্ছদে ভাষত করলেন। সম্রাজ্ঞী নীলপদ্ম উপহার দিলেন বিশিষ্টা 
নারী অতাঁথবর্গকে । ফিম্তু কোথায় যেন ছন্দে মিলল না। বাইরের কেউ 
উপলাব্ধ না করলেও ফ্যারাও পণরবারের প্রত্যেকেই মর্মে মর্মে অন:ভব করল 
এটি । সম্রাজ্ঞী সবদা হাসি মুখে তাঁর অতিাথবগণকে উৎসাহত করলেও তাঁর 
অন্তর যেন রংধিরান্ত। সেই ক্ষতচ্থছান দিয়ে আবরলধারে শোণিত চুইয়ে চুইয়ে 
পড়ল । ফ্যারাও নিজেও অসন্্ু । তাঁর মুখ অত্যন্ত রন্তশূন্য । তবু সেই রক্ত 
শুন্যতাকে ঢেকে রাখল তাঁর রাজকিরাঁট আর নকল শমশ্রু গুম্ফ । তিনি বুঝতে 
দিলেন না যে দীর্ঘক্ষণ এক ভাবে বসে থাকতে তাঁর যথেষ্ট কম্ট হচ্ছে। একটু 
দূরে মৃতনেফাত' একদুম্টে ফ্যারাও-এর মুখের দিকে চেয়ে ছিলেন । তাঁর পত্রের 
দৃম্টিও ফ্যারাও-এর প্রাতি নিবদ্ধ । দুজনেই অপেক্ষা করছে কখন তিনি তাদের 
বহুপ্রার্থিত ঘোষণাঁটি করবেন । 

অবশেষে । হ্যাঁ, অবশেষে ভোজপর্বের শেষ লগ্নে ফ্যারাও উঠে দাঁড়য়ে 
অনুচ্চ কণ্ঠে সেই আকাঙ্ক্ষিত ঘোষণাটি করলেন। তিনি যা বললেন, তা 
পাশ্ববত দুএকজন ছাড়া কারও শ্রুতিগোচর হল না। সবাই বলল, তারা 
শুনতে পায়ান ফ্যারাও-এর ঘোষণা । 

তখন ফ্যারাও-এর মুখ্য অমাত্য বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে--ফ্যারাও বললেন, 
আজ থেকে পনেরো দিন পরে যোঁদন নগলনদের বধাঁয় প্রথম জলধারা নদীর 
গাতপথের তৃতশয় প্রপাতে আছড়ে পড়ে থাঁবস-এর দিকে ধেয়ে আসার কথা 
সেইদিনে তাঁর কন্যা হতশেপসতের সঙ্গে পত্বী মৃতনেফার্তের গভজাত তাঁর 
জ্যেষ্ঠ পত্রের [বিবাহ অনুম্ঠিত হবে। পরাদনই তাঁর কন্যার আঁভষেক হবে 
পুত্রের সঙ্গে । কন্যাকেও ফ্যারাও রূপে আভহিত করা হবে। পাযন্রের রাজকায় 
নাম হবে তাঁরই মত থুথমস--দ্বিতশয় থুথমস । 
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সবাই হুষণ্ধান করে ওঠে । তবে প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন থেকে যায় নারা হয়ে 
হতশেপসূত কি করে ফ্যারাও রূপে আখ্যাত হবেন? কিন্তু ফ্যারাও-এর 
ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা যায় না। ফ্যারাও কখনো ভুল করেন না। কারণ 
[তিনি দেবতা । তান যখন ঘোষণা করেছেন তাঁর কন্যাও ফ্যারাও, তখন সেটাই 
ঠিক। আইসিস ওসারসের চেয়ে কম গিসে? বরং তাঁর জন্যেই ওসরিসের 
পুনরুজ্জীবন ও প্রাতিষ্ঠা। হতশেপসৃত যে ধিদুষী নারী এবং অত্যন্ত 
বৃদ্ধিমতী সেকথা মিশরবাসণর অজানা নয় । এ বরং ভালই হল । 

ফ্যারাও ঘোষণা করার অব্যাহতি পরেই 'বিশ্রামাগারে যেতে চাইলেন । তাঁর 
অনুচরবৃন্দ ব্যন্ত হয়ে ওঠে । ফ্যারাও-এর ঘোষণার পূর্ব মুহূর্তে নৃতাগীত 
থেমে গিয়েছিল । কয়েকজন নর্তকী আগ্রহভরে এাগয়ে আসে ফ্যারাওকে সাহাব্য 
করার জন্য । তিনি তাদের অগ্রাহ্য করেন । স্বয়ং উঠে দাঁড়ান । দেখতে ছোট- 
খাটো হলেও কখনো তাঁকে খর্বকায় বলে মনে হয় নি কারও কাছে, তাঁর 
অসাধারণ ব্যন্তিত্ব তাঁকে একটি বাড়াতি উচ্চতা দিয়েছিল । কারও কখনো 
ঘ.ণাক্ষরেও মনে হয় নি তাদের দম্ট ফ্যারাওকে দেখতে নচের দিকে প্রসারিত 
হয়। ফ্যারাও অনেক উঠ্চুতে- নাগালের বাইরে । 

ফ্যারাও বিদায় নিতেই সভার আকর্ষণ নিঃশোষত হয় । সবাই একে একে 
বিদায় নেয় । শুধু দাঁড়য়ে থাকে নতুন নামে আখ্যাত দ্বিতীয় থুথমস | সে খুব 
স্বাভাবিক ভাবে চটপট হতশেপসুতের কাছে এগিয়ে এসে বলে- আভষেকটা 
কবে হবে বলে মনে হয় ! 

বরন্ত হয়ে হতশেপসূত জবাব দেয়-_সে কথা কি জানার জনা আজকের 
এই মুহ্‌তে“র চেয়ে প্রকৃষ্ট সময় খখজে পাওয়া যেত না ? 

-না না, এমনিতে । 

--এখন চলে যাও । আমার মা বসে রয়েছেন । তাঁর সঙ্গে কছ; কথা আছে । 

- আমার মা-ও তো বসে রয়েছে । 

--অন:গ্রহ করে তাঁকে এখান থেকে শনয়ে যাও। আম বিগড়ে না গেলে 
তোমাদের আর ভয় নেই । 

ওরা চলে গেলে কক্ষ একেবারে নিজ'ন হয় । শুধু দুইজনের পাঁরিচারিকা- 
বন্দ বাইরে অপেক্ষা করে । সম্রাজ্ঞী কন্যার কাছে ছুটে এসে বলেন- আমি 
ঠিকমত ব্যবহার করেছিলাম তো ? 

- হ্যাঁ মা। চমৎকার ব্যবহার করেছ । একেবারে সম্রাজ্ঞীর মত ॥ 

_ একবার শুধু আমার খুব হাঁস পাচ্ছল ॥ অনেক কন্ট করে গম্ভগর 
হয়েছিলাম । ফ্যারাও যখন ঘোষণা করছিলেন তখন আমার হঠাৎ মনে হল, 
উয়াচমেস একেবারে পাশে এসে ফিসফিস করে বলছে-_“তুমি চুপ করে আছ ? 
কিছ বলছ না ?” আম বুঝতে পারলাম, ওটা আমার মনের ভুল । উয়াচমেস 
আমার পাশে নেই । ক করে থাকবে ? তবু খুব হাসি পেয়ে গেল। 

তুমি সাঁতাই পাগল হলে হেসে উঠতে । তুমি জানতেও না যে তুমি 
হাসছ। 
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_হ্যাঁ। আম পাগল হইনি । জান আমি এখনো সম্তানবতী হতে পারি। 
কিন্তু ফ্যারাও আর আমার কাছে আসেন না। 

মায়ের কথা শুনে হতশেপসূত ভ্তম্ভিত হয় । সে মাথা নীচু করে বলে-_ 
1তাঁন এখন অসন্। 

--সে তো কয়েকদিন হল হয়েছে । তার আগে £ আমার আরও উয়াচমেস 
থাকতে পারত, অমেনমেস থাকতে পারত। আমার কি ভাবনা থাকত ? কিন্তু 
হলনা। 

_শুনোছি তুমি পিতাকে তেমন পছন্দ করতে না। 

_করতাম না পছন্দ। কিন্তু সে তো পুরুষ । জোর করেনি কেন? জোর 
করতে পারত । তাহলে আমার আজ এ দশা হত না। আমার অমেনমেস নেই, 
উয়াচমেস নেই । কেউ নেই । 

-আ'ম আছ। 

_ হ্যাঁ, তা আছ। তবু । তাদের কেউ থাকলে দ্বিতীয় থুথমস হত । 

সম্রাজ্ঞী ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে এগিয়ে যান। হতশেপসতও পেছনে 
পেছনে চলে । 


ও[সাঁরসের যেমন মৃত্যু হয়েছিল, তেমনি সব দেবতার মৃত্যু হতে পারে । তবে 
সেই মৃত্যুতে তাঁদের আশ্তত্ব বিলুপ্ত হয় না। তারা আগের মতই থাকেন। 
দেবতারা বদ্ধ হন। একবার দেবতা রা অসচ্ছ হয়ে পড়লে মানুষেরা অবাঁধ 
সুযোগ বুঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠোছল। তাই বলে ?ক রা-এর অন্তিত্ব বিল: 
হয়েছে? তিনি চিরকাল ভাস্বর । 

ফ্যারাও হলেন রা দেবতার সন্তান । সর্বশেষ দেবতা-র:পী ফ্যারাও হোরাস 
তাঁর মনুষ্য বংশধরদের হাতে ফ্যারাও-এর অপাঁরসীম ক্ষমতা অর্পণ করে 
গগয়োছিলেন । তাই সব ফ্যারাও-ই দেবতার সন্তান । তাই বলে ক তাঁরা অমর ? 
বার্ধক্য কি তাঁদের অশন্ত করে না? লুব্ধ করেনা? করে। অবশ্যই করে। 
তাঁদের মৃত্যুও হয়। কোন ফ্যারাও-এর মৃত্যু হলে তাঁর দেহের সঙ্গে ভোগ- 
বিলাসের যাবতীয় সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর সমাধমান্দরে । সেখানে তরি 
দেহের সঙ্গে সব 'কিছকে মাঁন্দরের কক্ষে সূরাঁক্ষত অবস্থায় রেখে আসা হয় । 
তান অন্য জগতে গিয়ে এই জগতের মতই তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে 
কালাতিপাত করতে পারেন । তবে আজকাল তাঁর শবদেহের সঙ্গে জীবন্ত দাস- 
দাসীকে আবদ্ধ করে রাখা হয় না। পাঁরবর্তে দেওয়া হয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাম্ঠপদুত্তঁলি 
বা পাথরের মুত । তারাই ওপারে গিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠে দাসদাসীর কাজ 
করে । ফ্যারাওকে সেখানে যে ষে প্রশ্ন করা হয় সেই সবের উত্তরও দেয় এরা । 
এরা উত্তরদাতা ৷ এদেরই বলা হয় উশবৃতি। 

ফ্যারাও প্রথম থুথমসের স্বাস্থ্যের আরও অবনতি হয়। চিকিৎসকরা 
প্রাতাঁদন সদাসর্বদা তাঁর শয্যাপাশ্বে উপাশস্থছত থাকে । কিন্তু তাদের মুখ 
গম্ভীর ॥ তারা বুঝতে পারে তাদের অধশ*বর অত্যন্ত সুনাশচতভাবে শেষ 


২০২ 


পারণাতর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। অথচ তারা কিছু বুঝতে পারছে না। 

ফ্যারাও বলেন- আম জানি আমার মৃত্যু সান্নকট। তার আগে আমি 
আমার কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্রের আভষেক দেখে যেতে চাই। 

অন্য সবাই চুপ করে থাকলেও সম্রাজ্ঞী অহমেস বলেন-_ না । এ হতে পারে 
না। তুমি যতাদন জণীবিত ততাঁদন তুম ফ্যারাও এবং আম সম্সাজ্কী। ওদের 
অভিষেক হবে তোমার মৃত্যুর পরে । দেবতার কৃপায় তোমার মৃত্যু এখন না-ও 
হতে পারে । একজন ফ্যারাও জীবিত থাকতে অন্য ফ্যারাও ক করে সম্ভব 2 

_আম যাঁদ আমার কন্যা ও পূত্রকে ফ্যারাও হতে অনুমাত দিই ? 

--তবু নয়। তুমি এখন অসুচ্থ। ওসব 'িয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। 
তাছাড়া অনুমতি দেবার আগে আমার অনুমতি তোমাকে নিতে হবে ॥ 

হতশেপসুত অবাক হয় মায়ের কথা শুনে । আনন্দও হয় । মায়ের সুপ্ত 
ব্যান্তত্ব ষেন ঝলসে ওঠে তাঁর কথার মধ্যে, তাঁর য্যান্তঘ মধ্যে । এতাঁদন পরে 
সত্যই তান সাবালকা হলেন। বোধহয় পুত্রশোকের আঘাত তাঁকে সাহায্য 
করেছে । 

জ্যেন্ঠ ভ্রাতাও সেখানে উপাস্িত ছিল । সে এখন থেকেই নিজেকে পরবতা 
থুথমস রূপে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে । সম্রাজ্জীর কথা শুনে তার উজ্জল 
মুখ নিম্প্রভ হয়ে যায় । সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ রেখাট মুখের ওপর ভেসে 
ওঠে । ফ্যারাওকে সম্রাজ্ঞীর কথার প্রতিবাদ না করতে দেখে সে হতাশ হয়ে 
কক্ষ ত্যাগ করে। 


অভিষেক না হলেও বিবাহদানে ক্ষাত নেই। দুজনার বিবাহ হল বেশ 
জাঁকজমকের সঙ্গে ৷ মৃতনেফার্ত এতাঁদনে নিশ্চিন্ত হলেন । তাঁর পুত্রের মুখও 
আনন্দে উদ্ভাসিত । নিজের কেশদামের প্রাতি তার বরাবর অত্যাঁধক যত্বু। 
অনেক চচার ফলে সেগ্াল কুণ্িত । তার ধারণা ওই কেশদামের আকর্ষণ রয়েছে 
সবার কাছে । হতশেপসূতও নিশ্চয় মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে পছন্দ 
করে। তাই বিবাহের রাতেই হতশেপসুতকে নিজের ম্তীর্‌ূপে পেয়ে তার গায়ে 
আলগোছে হাত রাখে। 

এই অপেক্ষাতেই ছিল হতশেপসুত । তবু একট চমকে ওঠার ভাব করে 
বলে--ক হল ? 

-আমার এই চুল তোমার পছন্দ হয় ? 

তার কথা শুনে হতশেপসূত অবাক না হয়ে পারে না। স্ত্রীকে প্রথম 
সম্ভাষণের যোগ্য কথাই বটে। সে মনের অসন্তোষ মুখে ফুটতে না 'দয়ে 
বলে_-ওই চুলের মূল্য কতটুকু £ তুমি ফ্যারাও হতে চলেছ। প্রজারা তো 
ফ্যারাও-এর কেশদাম দেখার সৌভাগ্য করে আসেন । সেই চুল উত্তর আর 
দক্ষিণের মিশরের যুগ্ম শিরোভুষণে নীচে ঢাকা থাকে । পিতাকে তো দেখেছ। 

--তাঁর টাক রয়েছে। 

চিরকাল টাক 'ছিল না। তাছাড়া তাঁর পূর্ববতাঁ ফ্যারাও-রাও অহেতুক 
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এত চুল মাথায় রাখা পছন্দ করতেন না। 

--আমি রাখব। 

স্বামীর কথায় মেয়েলী ঢং। এই ঢং আত পাঁরচিত হলেও আজকের 'দনে, 
ভাল লাগে না। আজ একট বালম্ঠ কণ্ঠস্বরের প্রত্যাশী ছিল সে। শুনতে 
পেলে আনন্দ হত। আজ ওভাবে আলতো ভাবে তাকে না ছধয়ে কেউ যাঁদ দে 
বাহুঘয় 'দিয়ে বেষ্টন করে তাকে জোর করে টেনে নিত সেটা অনেক বেশন 
প্রার্থত হত। উয়াচমেসের মুখখানা মনের মধ্যে ভেসে ওঠে । ওই মুখ বড়. 
উজ্জল । কিন্তু ওই মুখ আর বান্তব নয়। সুতরাং মন থেকে ঠেলে সারয়ে 
দিতে না পারলে শান্তি থাকবে না। 

-_তুমি কথা বলছ না কেন হতশেপসূত ? 

- নতুন করে বলার তো কিছ নেই। সভায় রোজই কথা হচ্ছে । নানা 
বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে ।* ফ্যারাও তোমায় অভিষেক দেনাঁন বলে মনঃক্ষঃগ্র হয়েছ 
তাও আমার অজানা নয় । 

-হ্যাঁ। অভিষেকটা ঘটা করে দিয়ে দিলেই পারতেন । 

- সবই হুবে। ধীরে ধীরে হবে । তুমি সীমাহীন ভাগ্য নিয়ে জন্মেছ। 
নইলে তোমার দুই সং ভাই ওভাবে আকাঁস্মক মৃত্যু বরণ করত না। ভয় নেই 
থুথমস । তোমার সব আশাই পূর্ণ হবে । 

হতশেপসূত তাকে এই বিশেষ দিনে থুথমস বলে সম্বোধন করায় সে 
বিচলিত হয়। সম্তর্পণে স্বীর পাশে একট: ঘাঁনম্ঠ হয়ে বসে বলে_-তোমার 
মুখে এই নাম শুনে নিজেকে কৃতার্থ বলে মনে হচ্ছে । সত্যি কথা বলতে ফি 
তুমি আমার চেয়ে ছোট হলেও মনে মনে খুব সমীহ করতাম । 

-_তাই নাকি £ এখন কর না ! 

-_-নিশ্চয় কার। কিন্তু এখন তো তুম আমার নিজের । 

-ঠিক। এ 'িবষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে ফ্যারাও-এর পদটি কখনো 
তোমার একার বলে ভূল করে বস না যেন। 

-না না, পিতা তোমাকে কত আগে থেকে ফ্যারাও-এর স্বাকৃতি'দয়ে 
রেখেছেন। তুমিই তো প্রকৃত সহ-শাসক। আম তোমার সঙ্গে আছি। 

--মনে থাকে যেন কথাটা । 

--তা থাকবে । ওসব তো অন্য কথা । স্ত্রী হসাবে তোমার তো আর একটা 
ভূঁমকা রয়েছে । 

"কোন: ভূমিকা ? 

-আমার সন্তান ধারণ করা। 

--অবশ্যই ৷ 

উৎসাহত থুথমস এবারে হতশেপসূতকে বুকের মধ্যে টেনে নেয় । তার 
আঁলঙ্গনে ভেঙে পড়ে না হতশেপসূত । শস্ত হয়ে ওঠে । মনে হয় সবাঙ্গের রন্ত- 
স্রোত শুধ্ধ হয়ে গিয়েছে । তবু তাকে স্বাভাবিক হতে হবে । জোর করে হলেও. 
ভাল লাগাতে হবে এই আলিঙ্গন । নইলে সন্তান উৎপাদন দুরূহ হবে। 


২০৪ 


কিছুদিনের মধ্যেই ফ্যারাও-এর শারণীরক অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। তিনি 
সম্রাজ্ঞী অহমেসকে অনুরেধে করেন পন্রকন্যাদের আভষেকের অনুমাত দিতে 
নিজের চোখে একট: দেখে যেতে চান। তিনি বলেন যে, তার দিন ঘাঁনয়ে এসেছে॥ 
শুধু এইটিই একমাত্র বাসনা । 

সম্রাজ্ঞী অহমেসের মনের জোর আগের মত না থাকলেও মদ কণ্ঠে বলেন-_ 
না। 

এবারে ফ্যারাও থুথমস যেন জ্বলে ওঠেন । প্রদঈপাঁশখা শেষবারের মত 
যেমন জহলে, ফ্যারাও-এর কণ্ঠস্বরে তেমন ক্রোধের আঁভব্যন্ত ॥ রানবকে কখনো 
চড়া স্বরে কিছ? বলেন নি। আজ বললেন । জীবনের শেষে এসে প্রথম এবং 
বোধহয় শেষ বারের মত বললেন । 

তিনি বললেন-_ আমাদের দেশের অতত ইতিহাসের কথা তোমার নশ্চয় 
অজানা নয়। তবু আম জানি সেই সব কথা তোমার মনের কোণে চাপা পড়ে 
রয়েছে । আজ একট মনে কাঁরিয়ে দিতে চাই । অবশ্য তুমি যাঁদ শুনতে চাও । 

ফ্যারাও-এর মুখের 'দিকে চেয়ে সম্রাজ্ঞী গররাঁজ হতে পারেন না। তিনি 
বলেন--বল। এ বিষয়ে আমার সাত্যিই কোন স্পন্ট ধারণা নেই । 

--ওঁসারস আপামর জনসাধারণের মেদ-মজ্জায় মিশে আছেন। [তিনিও 
মরণশীঁল ছিলেন। মিশরের সবাই বিশ্বাস করে হোরাসের পরের ফ্যারাওরা 
দেবতা নন। তাঁরা দেবতার অবতার । ফিংবা বলা যেতে পারে ফ্যারাওকে 
ঈশ্বরের শাস্তর ভাগ দেওয়া হয়। তুমি কি ভুলে গিয়েছ ঈশবরের এহেন 
প্রাতীনধিকেও পূরাকালে আচার-অনুম্ঠানের মধ্যে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত 
ছিল। 

শঙ্কিত সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন- মনে পড়েছে। 

_ফ্যারাও-এর মধ্যেই ঈশবরের আত্মার অধিষ্ঠান। তাই 'তাঁন ঈশ্বরের 
অবতার । এই আত্মাই হচ্ছেন সৃম্টিকততা, তিনিই জীবনদাতা । এই অবতারের 
মধ্যেই নিহিত রয়েছে মন.ষ্যকুলে এবং শস্যক্ষেত্রে উর্বরতা প্রদানের অপাঁরসীম 
ক্ষমতা । তাই প্রজাদের কাছে ফ্যারাও হলেন সাক্ষাৎ দেবতা । এই চিন্তাটা 
তাদের কাছে সুখপ্রদও বটে। কারণ দেবতা স্বয়ং ফ্যারাও রূপে তাদের মধ্যে 
বিচরণ করছেন, তারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করছে । সবার মত তিনিও মানুষ অথচ 
ঈশ্বরের শান্ত আর রহস্য 'দিয়ে ঘেরা তান । সেই সঙ্গে আদি যুগ থেকে একথাও 
বিশ্বাস করে, এদেশের মানুষ যে ঈশ্বরের আত্মা অবিনবরও নয় ওই দেহে । 
সেই আত্মা দেহের বাধ'ক্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ শান্তহীন হয়ে পড়ে। দেহের মৃত্যু 
ঘটলে, সেই মৃত্যু জ্বাভাবিক কিংবা দ্ঘটনাজানিত যাই হোক না কেন, আত্মারও 
বিলাপ্ত ঘটে। আর সৃন্টিকতাঁর যাঁদ মতত্যু ঘটে, তাহলে তাঁর ভন্তরা, যাঁরা 
তাঁকে পূজা করে, তাঁদের কি দশা হবে? তাদেরও তো মৃত্যু কিংবা ধংস 
হওয়া ছাড়া িকঙ্গ কোন পথ নেই । তাদের জীবন ও সম্পদ সবই বিনষ্ট হবে । 
এই বিধ্বংসধ পাঁরণাম থেকে রক্ষা পেতে বহু পুরাকালে সাধারণ শ্রমজীবা ও 
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কৃষককুল এবং অন্যান্য সব সাধারণ শ্রেণীর মানুষেরা একটা বিকপ্প পথের 
সম্ধান করতে বাধ্য হয়েছিল । তারা ঈশ্বরের আত্মা ও শন্তিকে বুদ্ধর দেহের' 
আবাস থেকে কোন নবীনতর ব্যন্তির দেহে স্থাপনের কথা চিন্তা করে । অন্য দেহে 
আত্মার এই সময়োচিত অপসারণ একমাত্র হত্যার মধ্যেই সম্ভব ॥ এবং এই 
হত্যা ঘটাতে সবরকমের সংযম, নিয়মানিচ্ঠা ও ধমাঁয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। 
কারণ এই হত্যা ঈশ্বরকে বধ করার সমপযায়ের | 

সম্রান্জী অহমেস এতক্ষণ ফ্যারাও-এর কথা একাগ্র মনে শুনছিলেন। তাঁর 
এ সম্বন্ধে মোটামুট একটা ধারণা ছিল । কিন্তু ফ্যারাও যা বলছেন, তা যেন 
আবিশবাস্য । তাঁর ধারণা ছিল ফ্যারাও সব 'িছ:র উধের্ধ, চিরকাল সর্বশাক্তমান । 
নিজের স্বামী যে এত ফিছু জানেন, তাঁর জানা ছিল না। অবশ্য কোনাঁদন 
জানার চেষ্টাও করেন নি। 

তান বলেন তোমার কথা বিশ্বাস করতে ভরসা পাচ্ছি না। সাত্যই ক 
তাই ? 

--হ্যাঁ। যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। তাহলে আমরা দেখতে 
পাচ্ছি, ফ্যারাও-এর দেহ যতদিন নবীন থাকে, তাজা থাকে ততদিন তার বিরুদ্ধে 
একাঁট আঙলও উঠবে না। কিম্তু তাঁর দেহে বার্ধক্যের ছায়াপাত ঘটলে শরীর 
একটু অশন্ত হয়ে পড়লে একাঁট আঙ্্‌লও উঠবে না তাঁকে রক্ষা করার জন্য। 

- এখন তো এমন হয় না। 

-_কে বলল হয় না ? মনে মনে ঠিকই হয় | শুধু প্রথাটা চালু নেই | মিশর- 
বাসীর মন একটুও বদলায় 'নি। তুমি ি ভাবছ এই অবস্থায় প্রজাকুল আমাকে 
শ্রদ্ধার চোখে দেখে । কখনই না । আমার অশন্ত দেহের কথা সবাই জেনে গিয়েছে । 
তাই আমি ওদের অভিষেকের কথা বলছিলাম । হ্যা, ওদের দুজনার । আমি 
বেচে থাকতে থাকতে অভিষেক হলে তোমার কন্যার গুরুত্ব থাকবে । নইলে 
থাকবে বলে মনে হয় না। এ দেশের মানুষেরা নারা ফ্যারাও-এর কথা কল্পনা 
করতে পারে না। আম কন্যাকে সহ-শাসক করেছি বলে অনেকে অখুশী হয়েছে 
বলে আঁচ করেছি । ফ্যারাওকে হত্যার প্রথা চালু না থাকলেও মনোভাব চালু 
আছে । ফ্যারাওকে হত্যার প্রথা খুব ধীরে ধীরে অবল-প্ত হয়েছে । প্রথমে 
ফ্যারাও-এর পরিবতে তাঁর প্রাতিকঙ্প নিষুন্ত করা হত । তার প্রাণের বিনিময়ে 
ফ্যারাও-এর প্রাণ বচত। তবে পদটি তিনি থোয়াতেন। এই প্রতিক্প কয়েকদিন 
কিংবা কয়েক সপ্তাহ ফ্যারাও-এর পদ অলত্কৃত করত । যাবতীয় সুখ-স্বাছন্দ্য ও 
জাঁকজমক ভোগ করে নিত সে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে তাকে বধ করা হত নিয়ম 
নিষ্ঠা ও পাবিত্র ধময় অনুষ্ানের মাধ্যমে । 

সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন- আচ্ছা কোন ফ্যারাও কিংবা তাঁর প্রাতিক্প প্রাতবাদ 
করোন কখনো ? 

থুথমস হেসে বলেন--না। তারা জানত তাদের পরিণতির কথা । জেনে- 
শুনেই তারা ফ্যারাও হত কিংবা তাঁর প্রতিকঞ্প হত। 

--আশ্চ্য ! আচ্ছা এদের কিভাবে হত্যা করা হুত ? 
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-_-তিনরকম ভাবে । তুমি হয়ত জান ফসলের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের 
দেশের সব কিছহ। এ দেশ কীষানর্ভর ৷ অবতারের মৃত্যু ঘটান হত সেই কথা 
ভেবে । প্রথমত তাঁকে হত্যা করা হত রন্তপাত ঘাঁটয়ে । তাতে সেই রন্ত ভূমিতে 
পড়বে এবং ভূমি উর্বরা হবে । দ্বিতীয় উপায়টি হল তাঁকে দগ্ধ করে হত্যা করা । 
দেহাটকে একেবারে ভস্মীভূত করে ফেলা হত। সেই ভস্ম শস্যক্ষেত্রে ছাঁড়য়ে 
দেওয়া হত । আবার তাঁকে নীলনদীর ম্োতেও ভাসিয়ে দেওয়া হত, যাতে 
প্রয়োজন মত বাঁন্ট হয়। তৃতীয় উপায়টি হল *বাসরোধ করে হত্যা করা । 
জলের মধ্যে চুবিয়ে রেখে কিংবা গলায় ফাঁস লাগিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটান হত । 
তারপর তার দেহকে খণ্ডাঁবখণ্ড করে দেশের নানান স্থানে পুতে ফেলা হত। 
এই অনুষ্ঠানের গ্‌ঢ় অর্থ তুম জান না নিশ্চয় । 

এই প্রথম ফ্যারাও-এর প্রাতি শ্রদ্ধা অনুভব করেন সম্রাজ্ঞী ॥ মানুষটা এত 
কাছে থেকেছে চিরকাল, অথচ তার খবাঁকার চেহারা, উচু হয়ে থাকা দাঁত আর 
প্রায় কেশহীন মন্তক দেখে একটা বিরূপ প্রাতক্রিয়ার সৃষ্টি হত বলে দরে দরে 
সরে থেকেছেন । আসল মানুষটা অপাঁরাঁচিতই থেকে গেলেন । 

[তান ফ্যারাও-এর এই কথার উত্তরে অপরাধবোধের ভারী গলায় বলেন-- 
লা। 

--সব হত্যার পরই দেহাবশেষকে মাটর সংস্পর্শে আনা হচ্ছে । এর কারণ 
কি? যুগ যুগ ধরে কীষকাজের আভক্ঞতা থেকে সব সূষ্টি। প্রাতি বছর এত 
ফসল ফলে, সেই ফসলে থাকে জীবনের প্রাচুর্য । তারা ভূমি থেকে জীবনকে 
টেনে এনে ভূমিকে করে তোলে নিষ্প্রাণ ৷ সেই নিষ্প্রাণ মাটিকে আবার প্রাণবন্ত 
করে তোলার জন্য মানবরূপী সৃষ্টিকর্তার দেহের চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কি থাকতে 
পারে ? তাই সেই দেহকেই আবার মাটির সঙ্গে নানা উপায়ে 'মাশিয়ে দেওয়া হয়। 
যেমন, যে ফসল ফলানো হয়, সেই ফসলের বীজ বপন করেই আবার পরবতাঁ 
বছরের ফসল ঘরে তোলা হয়। 

ফ্যারাও জাঁবনে বোধহয় তাঁর প্রঞ্ধানা মহিষীর সঙ্গে এত বেশী কথা বলেন 
নি। এমন মনোযোগের সঙ্গে রাজ্ঞজী অহমেস আর কখনো ৩ার স্বামীর কথা 
শুনতে চানান। রুপচচরি ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে এসেছেন। 
ফ্যারাও-এর সব কথাতেই তাঁর মুখে ফুটে উঠত উপেক্ষার ভাঙ্গ ৷ ভাবখানা, 
যে পুরুষ সুদর্শন না তার মাথার ভেতরে ভাবগর্ভ মন্তি্ক থাকতে পারে না॥ 
দৈহিক মিলনের সময়ও যেন কর্তব্য করে চলতেন । নইলে তাঁর গভ“সণ্চার হবে 
না। নাহলে তান উত্তরাধকারগহঈীন হয়ে পড়বেন । তাঁর বংশধারায় ছেদ পড়বে। 
কখনো আজকের এই পুরুষাঁটকে পরম প্রেমসহকারে কাছে টেনে নেন নি। এখন 
মনে হয়, সেভাবে কাছে টেনে নেনান বলেই তান আজ পত্রহারা | পুত্রদের মধ্যে 
পাঁরপূর্ণ জীবনীশাস্তর সণ্টার ঘটোন তাঁর নিজের বিরূপতার জন্য । হতশেপ- 
সুতের বেচে থাকার কারণ, সেই সময় স্বামীর রূপের বিচার করার বয়স তাঁর 
ঠিক হয়ান। তাছাড়া পুরুষের সংস্পশে আসার আভন্ঞতা তখন প্রথম ৷ তখন 
মনে হয়েছিল, জীবনের একটা নতুন দিগন্তের উম্মোচন হুল, নতুন আস্বাদ । 
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দীর্ঘক্ষণ এত বেশণী কথা বলে অসমদ্থ ফ্যারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তান 
অবসন্ন হন। বসে থাকতে কষ্ট হয়। ভেতরটা আনচান করে । তাঁর অস্থিরতা 
দেখে সম্রাজ্ঞী জীবনে প্রথম ব্যন্ত হয়ে পড়েন। তাড়াতাড়ি ফ্যারাও-এর কাছে 
এসে বিরলকেশ মন্তকখানা বুকে চেপে ধরে বলেন-_হকিমকে ডাকব ? 

ফ্যারাও এত শান্তি জীবনে আর কখনো পান নি | মুতনেফাতে র সঙ্গে 
জাবনের প্রথম যৌবন উপভোগ করার সময়ও নয়। হারেমের স:ন্দরী ললনাদের 
সঙ্গে আসঙ্গলিপ্সা চরিতাথতা করার সময়ও নয় । এ এক অন্য অনুভাতি। এতে 
দেহের চেয়ে হৃদয়ের উত্তাপ সহম্রগণ বেশী । 

[তান বলেন-_না । আম বেশ আছি । তুমি শুধু সরে যেও না। 

অহমেস আরও দনাবিড় ভাবে স্বামশর মাথাটি টেনে নিয়ে বলেন-_-বড় দেরি 
হয়ে গেল । 

_ এতে কারও হাত নেই। হদয়ের ওই নীলপদ্ম কবে কুশড় থেকে ধারে 
ধরে ফুটে ওঠে, কেউ বলতে পারে না। 

-_তুঁম ওদের অভিষেকের ব্যবন্ছা কর। 

_কিন্তু তুমি যে-_ 

_ না, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা বাঁক দিনগুলি । আমার আর ীকছনতে 
আগ্রহ নেই। 

-_বেশ। 

সেই সময় একজন এসে জানায়, রানী মৃতনেফার্ত ফ্যারাও-এর দশন- 
প্রার্থনী । ফ্যারাও তাঁকে পাঠিয়ে দিতে বলেন । 

পারিচারকা চলে গেলে 'তাঁন বলেন-_-ও আবার এখন আসতে চায় কেন, 
কে জানে । 

- আসুক । 

_ হ্যা আসুক । ও চলে গেলে তুমি থেক। সব সময় আমার কাছাকাছি 
থেক। এতাদন পরে তোমাকে যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়তে ইচ্ছে হয় না। 

- তোমার মনে এত আঁভমান ছিল জানতাম না। 

অহমেসের চোখে জল আসে । কিন্তু মুতনেফার্তে'র পদশব্দে সেই অশ্রু বরে 
পড়ার অবকাশ পায় না। 


রাজ্যাভিষেক আর হেব-সেদ বা লাঙল উৎসবের মধো মুলগত পার্থক্য তেমন 
ধিশেষ নেই। তবে রাজ্যাঁভিষেক স্বভাবতই অনেক আড়ম্বরের সঙ্গে সমাধা 
ছয়। কারণ এখানে সম্পূর্ণ নবীন এক ব্যন্তিকে ফ্যারাও রূপে নিধাঁরিত করা 
ছয় । এই নবীন মানুষাঁট সেদিন থেকেই প্রথম ঈশ্বরের অংশ রূপে পারগণিত 
হুয়। এই উৎসবের দিনে তাকে হোরাসের স্বীকাত দেওয়া হয় । হেব-সেদ-এ যা 
যা করণীয় সবই রাজ্যাঁভষেকের সময়ও করা হয় । দুইজন পুরোহত হোরাস 
আর থথ-এর মুখোশ ধারণ করে সুদীর্ঘ পবি্রকরণের ক্রিয়াকর্ম শর করে। 
তারপর নবান ফ্যারাওকে প্রজাদের সম্মুখে উপদ্থাপিত করা ছয় এবং তাকে 
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সর্বসমক্ষে নতুন উপাঁধ প্রদান করা হয়। এরপর দুইবার তার মন্তকে মুকুট 
পরানো হয়। একি মুকুট উপরের মিশরের অধাীশ্বর রূপে এবং দ্বিতীয়টি 
নগচের মিশরের আধপাতির নিদশশন। এরপর প্রাচীর প্রদক্ষিণের পালা । এই 
প্রাচীর বাইরের আক্রমণকে প্রাতহত করার জন্য নচে মেমাফসে নিমণি করে- 
ছিলেন পুরাকালে মেনেস । তিনিই এই দেশের প্রথম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
অবশ্য থাঁবস-এ মেমফেসের প্রাচীর আসরে কোথা থেকে ? তাই সেই প্রাচীরের 
একটি প্রতীক নিমাণ করা হয়। 

শুধু রাজ্যাভিষেকের সময় নয়, এই একই হেব-সেদ উৎসব অন্াষ্ঠিত হয়ে 
থাকে কোন প্রাসাদ নিম্ণের সময়, 'পিরাণমড গড়ে তোলার সূচনায় । এই উৎসব 
পালন করা হয় কোন দুর্গ তৈরীর পূর্বে । এমনকি কাঁষকর্মের জন্য জলসেচ 
ব্যবহার করার প্রাবম্ভেও এই ধরনের অনুষ্ঠানের ঢল আছে । অর্থাঁ প্রতিটি 
গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রাক্কালে হেব-সেদ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাব দেবালয় 
নিমাণের সময় তো কথাই নেই । রাজ্যাভিষেকের সময় এই উৎসবে ফ্যারাওকে 
বাঁড়ের লাঙল উপহার দেওয়া হয় ফ্যারাও-এর তকমা চিন্ধ রূপে । হেব-সেদের 
অর্থই তো ষাঁড়ের লাঙল । 

আভষেকের দিন যত এগিয়ে আসতে থাকে ফ্যারাও-এর স্বাচ্ছ্যেরও তত 
অবনাঁত হতে থাকে ॥ কেন এমন হচ্ছে হাঁকমরা ধরতে পারছে না। অথচ অনেক- 
দিন থেকেই বুঝতে পারছে, ক্রমাবনাত হচ্ছে। প্রথমে তারা ভেবোছিল বংশগত 
কোন রোগ বোধহয় বাধক্যের সুযোগ জেকে বসার চেষ্টা করছে, কিন্তু তেমন 
কোন প্রবল লক্ষণও নেই । একবার তারা ভেবোছিল, ফ্যারাও-এর শরীরের কোন 
এক অজ্ঞাত অংশে বোধহয় ককণট রোগের আক্রমণ ঘটেছে । কিন্তু বুকে, মুখে 
বা পাকচ্থছলঈতে বা গণ্ডে কোনরকম লক্ষণ নেই ৷ সামান্য বেদনাও নেই । অথচ 
তিনি 'দনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছেন । 

প্রজারা শেষপরধন্তি শুনে ফেলল যে তাদের ফ্যারাও থুথমসের দেহের অবস্থা 
অত্যন্ত শোচনণয় । তখন থেকে গুঞ্জন শুরু হল | শুরু হল প্রথমে সাধারণ 
মানুষের মধ্যে, তারপর রাজকম“চারীদের মধ্যে । তারা একজন স্বাস্থ্যবান 
নবাঁনকে দেখতে চায় ফ্যারাও রুপে । তারা বিশ্বাস করে যে দেবতাকেও স্বাস্্যহীন 
হয়ে পড়লে সরে যেতে হয় ।॥ তারা জানে ফাযারাও-এর জ্যে্ত পুত্র থুথমস নাম 
নিয়েই মসনদে বসবে ॥ তারা শুনেছে যে পিতার মত তাঁর পত্র আপাতদম্টিতে 
অতটা উপযুস্ত নয় । [কিন্ত উপযুস্ত হতে কতক্ষণ ? আভষেকের দিনে যোঁদন সে 
হোরাস হবে সোঁদন থেকে তার স্বভাবের আমল পরিবর্তন হবে বলে বিশবাস। 
কারণ সেদিন থেকে সে হবে সোজাসুজি দেবতার প্রাতিনাধ ৷ দেবতার অংশ 
হয়ে যায় যে, সে কি অনুপয্স্ত থাকতে পারে ? 

সম্রাজ্ঞী অহমেসের কানে এসেছে যে রাজকম্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ 
হতশেপসৃতকে ফ্যারাও রূপে মেনে নিতে কুশ্ঠিত। সে যে একজন দক্ষ 
প্রশাঁসিকা, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই তারা পেয়েছে । তারা অনুভব করেছে পরবতাঁ 
ফ্যারাও-এর চেয়ে হতশেপসূতের বৃদ্ধি বেশী তীক্ষ7, তার ব্যন্তিত্বের প্রভাব 
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প্রচণ্ড এবং তার সিদ্ধান্ত অনমনীয় ॥। তব্দ তারা একজন পুরুষকেই ফ্যারাও 
রূপে চায়। 

কথাটা প্রকারান্তরে কন্যার কর্ণগোচর করলেন তিনি । হতশেপসূত ষে 
কথাটা প্রথম শুনল তা নয়। তবু সে ভীষণ ক্লোধান্বিত হল । তার জেদ আরও 
বেড়ে যায়। মাকে সঙ্গে নিয়ে সে ফ্যারাও-এর কাছে গিয়ে সংযত কণ্ঠে বলে-_ 
আপান বরাবর বলে এসেছেন আ'মও ফ্যারাও হব । 

সবাঙ্গ ব্যথায় তখন ছি“ড়ে যাচ্ছিল প্রথম থুথমসের । তবু তিনি স্হির কণ্ঠে 
বলেন--আ'মি এখনো তাই বাল । তুমিও ফ্যারাও হবে । আমার [বিশ্বাস নারী 
হয়েও তুমি তোমার যোগ্যতার প্রমাণ 'দতে পারবে । এর মধ্যেই তা প্রমাণিত 
সত্য । 

-_-কিম্তু কেউ চায় না আমাকে । 

-তাওজানি। * 

-'তবে ? 

--তবু তুমি ফ্যারাও হবে । কারণ থথ-এর বাণী 'িথ্যা হয় না। 

_থথ ? 

--হ্যঠি একথা এতদিন বলান। আজ বলছি তোমাকে । তোমার মা-ও 
রয়েছেন এখন । তোমার যোদন জন্ম হল সোঁদন প্রকাশ্য দিবালোকে আমার 
কক্ষের পশ্চিম কোলে উদয় হলেন দেবতা রা । কক্ষটর আলো সহম্রগণ বৃদ্ধি 
পেল । আম সহ্য করতে না পেরে চোখ বন্ধ করলাম । 

-দেবতা রা? 

- হ্যা, ঠিক তেমনি । আমিও ভেবোছিলাম এ কেমন করে সম্ভব ? তারপর 
দেখলাম রা-এর তেজ ধারে ধীরে প্রশমিত হল । সেখানে এবারে রা-এর পারবে 
দেখা গেল দেবতা থথকে । আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পাণরাঁন । 
ভাবলাম, এ কি 'দিবাস্বপ্ন ! হাত দিয়ে দুই চোখ ঘষলাম । থথ হেসে বলে 
উঠলেন-_-“স্বপ্ন না, সাঁত্যিই আম এসেছি । তোমার সন্তানাঁট কন্যা হলেও সে 
ফ্যারাও-এর মত দীঘণাদন ধরে মিশরকে শাসন করবে । সে-ই তখন হবে একমাত্র 
অধাশ্বরী 1৮ কথাটা বলেই তিনি মালয়ে গেলেন । আমি একথা অবিশ্বাস করি 
কি করে? তাই তোমাকে শুনিয়ে এসেছি তুমিই হবে মিশরের ফ্যারাও । সেই 
জন্যেই আম তোমাকে সহ-শাসক রূপে নিবাচিত করেছি । 

_কিছন্‌ প্রজা এবং কয়েকজন রাজকর্মচারী তাহলে দেবতার বিরুদ্ধাচরণ 
করছে । এটা ঘোর অন্যায় । 

- না, অন্যায় নয়। তাদের দোষ কি? তারা তো আর একথা জানেনা । 
তারা প্রথাবিরুদ্ধ কোন কিছ: মানতে চায় না । 

--কি করলে তারা মেনে নেবে? 

--তোমাকে শান্ত থাকতে হবে। যে সুযোগ তুমি পেয়েছ নিজের দক্ষতা 
আর স্বভাবের গুণে সবার কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। 

হতশেপসূত চুপ করে যায়। 
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ফ্যারাও বলেন--তোমাদের আভষেক ভেবেছিলাম কয়েকদিন পরে সম্পন্ন 
করব । কিন্তু তা হবার নয়। আম দেখে যেতে চাই । আমার হয়ে তুমি ঘোষণা 
করে দাও আগামী পরশু তোমাদের আভষেক হবে । তাহলে আমার সামনে 
তোমার সম্বন্ধে কেউ আপাতত তুলতে পারবে না। 

হতশেপসৃত ঘাড় হেলায় । 


প্রথম থুথমস অবসর নিলেন । তাঁর স্হলাভধিন্ত হলেন একাধারে দ্বিতণয় থুথমস 
এবং সম্রাজ্ঞী হতশেপসূত। উত্তর আর দাক্ষণ মিশরের শিরোভূষণ একে একে 
উভয়ের মন্তকেই শোভা পেল আভষেকের সময়ে । প্রজারা হতচকিত হল । 
রাজকম্মচারারা মাথা নীচু করে রইল কিন্তু ষল্তরণাকাতর ফ্যারাও-এর সামনে 
তারা কোন কিছ বলল না। প্রজারা শুধদ বলাবুল করে--“রানীর উপাধি 
তাহলে ক হবে ? থুথমস তো হতে পারে না।” 

তা তো পারেই না। হতশেপসৃত নিজেও এ সম্বন্ধে আগে ছু ভাবোন। 
অভিষেকের সময়ে মুখোশধারী যুগ্ম পুরোহিতও দ্বিধাগ্রন্ত হয়ে পড়োছল 
সাময়িক ভাবে । তারপর ঘোষণা করা হল সম্রাজ্ঞী হতশেপসুতের নাম । নামে 
[ক এসে যায়। নামে ?ক এসে যায়। ভাবল হতশেপসূত । ক্ষমতার আঁধকারই 
আসল । সে থাকতে তার স্বামীর পক্ষে দাপট দেখানো কখনো সম্ভব হবে না। 

সোঁদনের অনজ্ঠানের পরে প্রজারা বিদায় নিলে ভোজপবের সূচনা ৷ এই 
ভোজপর্ব দীঘর্্ষণ স্হায়শ ছিল । নীলপদ্ম বিতরণ করা হল । নারা সঙ্গীত- 
1শজ্পশরা সুরেলা কণ্ঠে গাইল । তাদের সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্যে মেতে 
উঠল সুন্দরী নর্তকীগণ ৷ এইদিনে সবাই তাদের দক্ষতার সবটুকু উজার করে 
দিতে চায়। দিলও তাই । বৃদ্ধ থুথমস কিছুক্ষণ একপাশে বসে নিলি 
গ্রিয়মাণতায় সেসব দেখলেন । তারপর একসময় নারী সহায়িকার সাহাযো 
ভেতরে চলে গেলেন । রান অহমেসও ধার সঙ্গে ভেতরে চলে যেতে চাইছিলেন । 
কন্তু তাঁর স্বামণ তাঁকে থাকতে বললেন। নইলে হতশেপসুত ব্যাথত হবে । 
মুতনেফাত" অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যেখানে উপস্থিত রয়েছেন। সেখানে তাঁর 
পক্ষে না থাকাটা অশোভনীয়ও বটে। বৃদ্ধ ফ্যারাও-এর বিদায় আজ আর 
মৃতনেফার্তের নজরে পড়ল না। হয়ত পড়েছিল । কিন্তু তাকে তিনি গুরত্ব 
দিলেন না। আজ থেকে তাঁর পত্র ফ্যারাও। ভূতপূব ফ্যারাও-এর জন্য ব্যস্ত 
হবার মত সময় অন্তত আজ তাঁর নেই । আজকের হেব-সেদ উৎসব তান পুরো 
মানায় উপভোগ করতে চান। তাই নৃত্যের তালে তালে তিনি হাতের তাল 
বাজাতে থাকেন। 

উপাশ্থিত মাননীয় আঁতাঁথবৃন্দের অনেককে নতুন পোশাকে ভূষিত করা হয়। 
এ ছাড়া সবাইকে সগন্ধি আতরে এবং তেলে 'সিম্ত করা হয়। উৎসব প্রাঙ্গণ 
মোহময় হয়ে ওঠে । রানধ অহমেপ ভাবেন, জগত অতাঁতকে কত সহজে ভুলে 
যায়। এই বিস্মৃতির মধ্যে এতটুকুও বেদনাবোধ নেই । সবার দ্াঁন্টি শন 
সমৃখপানে । পশ্চাতে ফিরে চাইবার অবকাশ নেই । এতদিন যে ব্যন্তি সমগ্র 
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দেশটিকে রক্ষা করলেন, দেশের সম্মান বৃদ্ধ করলেন, যাঁকে দেবজ্ঞানে এতাদন 
সবাই পূজা করল, তোষামোদ করল, নিমেষেই তাঁর মূল্য নিঃশেষ হয়ে গেল । 
ঠিক যেন ভোজবাজী । এই আছে, এই নেই । এতাঁদন পরে স্বামীর জন্য চোখ 
দুটি অশ্রুসিন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই অশ্রু লুকিয়ে ফেলতে হবে। বড়ই 
বেমানান এখানে । 

হতশেপসৃত লক্ষ্য করে যে তার বৈমান্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং স্বামণ, নতুন 
ফ্যারাও হয়ে ঠিক যেন নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। কখনো আচার- 
আচরণে আতি মাত্রায় চটপটে ভাব দেখাতে গিয়ে সুরাপান্র ভেঙে ফেলছে, কখনো 
নিজের বুদ্ধির পাঁরচয় দিতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছে । এই প্রথম জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার দুর্বলতাকে নিজের দুর্বলতা বলে মনে হয় তার । অথচ সে তার প্রিয়তম 
নয়। একাধারে ভ্রাতা, স্বামী ও প্রিয়তমকে লাভের ভাগ্য কয়জনেরই বা হয়। 
তবু সে অনুভব করে উভয়ের স্বার্থ আজ থেকে আভন্ন। 

একট: পরে ধীরে ধীরে নতুন ফ্যারাও অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে প্রাত পদে 
তার স্ত্রীর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে । মৃতনেফাত" বিরন্ত হন। কিন্তু তানি বৃঝতে 
পারেন এটাই 'বিধিলাপ। হতশেপসূত কৌশলে স্বামীকে পরিচালিত করে 
মহখরক্ষা করে । এরপরে নিশ্চয় দ্বিতীয় থুথমস ধীরে ধীরে ফ্যারাও-এর পক্ষে 
অভ্যন্ত হয়ে উঠবে । 


কদিন পরেই প্রথম থুথমসের মৃত্যু হল । অভিষেকের আমেজ তখনো কাটোনি 
রাজধানী থাঁবস-এ। নতুন ষুণ্ম শাসক মাত্র দুতিনাদন বসেছে জোড়া মসনদে । 
দ্বিতীয় থুথমসের পাশে সম্রাজ্ঞী হতশেপসূত । 

বদ্ধ ফ্যারাও উপযুুন্ত সময়েই বিদায় নিলেন । তাঁর প্রয়োজন ফৃরিয়েছিল। 
পশ্চিমের রাজকাঁয় উপত্যকায় তাঁর জন্য সমাঁধ-মান্দির প্রস্তুত । 'সোঁট অপেক্ষা 
করছে আপনজনকে বক্ষে ধারণ করতে । এই সমাধিস্থল আতি যত্বের সঙ্গে তিল 
তিল করে গড়ে তুলেছেন এখানকার প্রাসদ্ধ গ্থপাঁত ইলোনি। এমন ভাবে এটি 
নির্মিত যে সমাধির অভানম্তরে রক্ষিত এ*বর্ থাকবে তস্করদের ধরা ছোঁয়ার 
বাইরে । ইলোন বলেছেন, তার পাঁরকঞ্জিসিত এই সমাধি মান্দরই এখন বহাদিন 
পর্যন্ত আদর্শ বলে বিবেচিত হবে । তবে কক্ষের সংখ্যা হয়ত ভাঁবষাতে বৃদ্ধি 
পাবে। 

হতশেপসুত মনস্থ করে তার পিতার শবদেহ চিরপ্রচালত প্রথা অনুযায়ী 
কান্ঠানার্ত শবাধারে রাখা হবে না। সে শবাধারকে চিরস্হায়ী করার জন্য 
প্রন্তরানার্মিত ও কারুকার্যমশ্ডিত করতে চায় । সে সেইভাবেই নিদেশি দিয়েছে। 
কতটা সম্ভব হবে সে জানে না। কারণ সময় বড় কম । নতুন কিছ: প্রবর্তনের 
জন্য সময় লাগে । কারণ পূর্বের কোন আভিন্্রতা থাকে না। 

এই বয়সের মৃত্যুতে কি শোকের ছায়া নামে ? নামা উাঁচত। কারণ এদেশে 
এক শত দশ বছরকে পারপূর্ণ আয়ু বলে গবশ্বাস করে মানুষে । সেই তুলনার 
'ধুথমস ধুবক ।॥ তবু দেশের মানুষের অন্তর তো বোঝার উপায় নেই। কারণ 
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ফ্যারাও-এর মৃত্যু হলে কতকগুলি অনুষ্ঠান বহুদিন থেকে অবশ্যপালনীয়। 
তবে তাতে থথমসের পিতামহের সময় থেকে একটা বিশেষ মান্লা সংযোজত 
হয়েছে। তাঁর আগে মিশর এতটা সমহদ্ধশালী ছিল না। মিশর ছিল 
হিকসোসদের পদানত। তারপর তাকে বিদেশশ শত্রুর কবল থেকে মস্ত করা 
হল। তাদের তাঁড়য়ে নিয়ে যাওয়া হল বহুদরে, পাশ্ববত+ রাজ্যগহীলরও 
সীমা ছাড়িয়ে। সেই সব রাজ্য মিশরের অধধন হল। বশ্যতা স্বীকার করল 
সেখানকার আঁধপাঁতরা । নিয়ামত কর ও নজরানা দিতে শুরু করল । এতে 
দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। এদিকে নুবিয়ার তাম্র ও স্বর্ণখানর উৎপাদনও বৃদ্ধি 
পেল। ফলে দেশের আচার-অনুজ্ঞানগুলি অনেক বেশী জাঁকজমকের সঙ্গে 
পালিত হতে থাকল । চিরপ্রচালত প্রথা অনয়ায়ী শোক পালনের মধ্যেও দেখা 
গেল আঁধক্য । দেশের আপামর জনসাধারণ অশ্রাবসর্জন করতে থাকে । নিজের 
নিজের পরিধেয় পরিচ্ছদ দুহাত 'দিয়ে সজোরে টেনে ফালা ফালা করে ছিঞড়ে 
ফেলে শোকের বহিঃপ্রকাশ রূপে । দেবচ্থানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। লোকেরা 
দেবতার কাছে পশু্পক্ষী কিংবা অন্য কিছ? উৎসর্গ করা থেকে বিরত থাকে । 
তারা বাহাত্তর দন কোন উৎসব পালন করে না। দুশতনশো স্ত্-পুরুষের দল 
তাদের মন্তক কর্দমলিপ্ত করে রাস্তায় রান্ভায় উন্মাদের মত ঘরে বেড়ায়। 
তাদের ছিন্ন পোশাকগুলো স্বীপুরুষ নাবশেষে তাদের বুকের নীচে কোমর- 
বন্ধের মত বেধে ফেলে । তারা 'দনে দুইবার মৃতের স্মরণে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া 
কালীন প্রার্থনা সঙ্গীত গায় ॥। তারা এই বাহাত্তর দিন গম-জাত খাদ্য গ্রহণ করে 
না। তারা পশুর মাংস গ্রহণে বিরত থাকে | মদ্য স্পর্শ করে না, প্রমোদভ্রমণ 
বজন করে। তারা স্নান করে না। দেহে সুগন্ধি আতর কিংবা তৈল লেপন করে 
না। তারা আরামপ্রদ চ্ছানে শয়ন পর্যন্ত করে না। এমনাঁক প্রেম নিবেদনের 
এবং প্রেমের রসাস্বাদনের আনন্দ থেকে সংযত থাকে । 

এই বাহাত্তর দিন দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে আতবাহিত হয়। ইতিমধ্যে 
ফ্যারাও-এর দেহ সমাধিস্থ করার উপযযস্তর করে তোলার জন্য সবরকমের প্রক্রিয়া 
চলতে থাকে । 

তবু কেউ কারও নয়, কিছুই কারও নয়। ফ্যারাও-এর নীলনদের জলপ্রবাহ 
এক মুহূর্তের জন্য থমকে থাকল না। পশুদের জৈব আনন্দ, তাদের চিৎকার 
স্তথ্ধ হল না। পাঁখদের সুমিষ্ট গান, তাদের প্রেমীনধেদনে কোন বাধা পড়ল 
না। কেউ কারও নয়, কিছুই কারও নয়। একথা বোধহয় সবচেয়ে বেশ জানে 
পৃরাকালের ফ্যারাও জোসেবরর রাজত্বকালে তাঁর অত্যন্ত প্রাতভাবান উঁজর 
ইমহোটেপের পাঁরকঞ্গপিত সেই সংউচ্চ পিরামড যা ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে 
আকাশের দিকে । এই ধাপগুলির প্রাতিটিতে পা ফেলতে ফেলতে ওপরের দিকে 
এগিয়ে যাবেন মৃত ফ্যারাও । উঠতে উঠতে অবশেষে স্বর্গে গিয়ে উপগ্ছিত হবেন 
এই আশায় ॥। এ কথা জানে সেই সব পিরামিভগুলির প্রাতটি যারা ইতন্তত 
বাক্ষপ্ত ভাবে ছাঁড়য়ে ছিটকে রয়েছে সঙ্কারা এবং গিজার স্বাবন্তীর্ণ মরু 
অন্থলে । এরা যুগ যুগ ধরে দেখে আসছে আর অন'ভব করে আসছে যে কেউ 
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কারও নয়, কিছুই কারও নয় । 

দেশের জনসাধারণের মধ্যে বাহ্যক শোকের ছায়া নামলেও, অন্তরেও ক 
নেমেছে ? বলা মুশকিল। অথচ নামা উচিত ছিল। কারণ তিনি তো কম 
করেন গন দেশের স্বুক্ছিতের জন্য, শান্তির জন্য ॥ হিকমোসদের আরুমণের আগে 
দেশে স্হায়ী কোন সৈন্দল ছিল না। তাদের বিতাড়নের পরে অনুভূত হল এই 
সৈন্দলের অভাব । থুথমসই তাদের পাঁরকঞ্পিত রূপ দেন। বাহননকে 
চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। তাদের প্রতোকের নাম দেওয়া হয় যথাক্রমে অমন, 
প্‌্টহ, বা এবং সেথ। উপরের এবং নীচেয় মিশরে তাদের দুটি কাযাঁলয় 
এবং থাকার ব্যবস্হা করা হয়। থুথমসই প্রথম উপর ও নীচের মিশরের জন্য 
দুটি পৃথক অমাত্যের পদের সম্ট করেন। একজন বসবে মেমফিসে, অপরজন 
থব্স-এ | দেশের গবাদি পশুর গণনা এবং সাল-তামামির ব্যবস্হা তিনিই 
করেন। তাছাড়া পিতৃপুধুষের মত তাঁরও দেশের গোখাদ্য বিতরণের প্রতি 
তাক্ষ2 নজর ছিল । তিনি দেশের সংরাক্ষিত জলাধারগীল পারদরশশনে নিয়ামত 
যেতেন । কোথায় কত গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে তার 'হসাব রাখতেন । নাীলনদের 
জলধারা এবং বৃন্টিপাতের পারমাণ কোথায় কেমন এ খবরও সবসময় তাঁর 
নখদর্পণে থাকত । 

1কন্তু বাইরে শোক পালন করলেও অন্তর দিয়ে ক কেউ একথা মেনে নেয় ? 
তারা হয়ত ভাবে, ফ্যারাও হয়েছেন যখন, এসব তো দেখবেনই তিনি । এতে 
কাতিত্ব কোথায় ঃ বরং ব্যর্থতায় রয়েছে দুনমি ॥ হয়ত সেটাই সত্য । 

যাহোক দীর্ঘ দিন ধরে মৃত ফ্যারাও থুথমসের দেহটিকে অক্ষয় করার 
প্রাক্রিয়া শুরু হয় প্রাসাদের সেই 'নার্দন্ট 'নর্জন কক্ষে । সেখানে চিকিৎসক 
থাকে, ভারপ্রাপ্ত কমচারী থাকে, আর থাকে আইন মেতাবেক কয়েকজনের একাটি 
গোম্ঠী। প্রথমেই ফ্যারাও-এর মন্ভি্ককে নরম করে নেওয়া হবে এক বিশেষ 
পদ্ধাততে । তারপর একাট বাঁকানো লৌহশলাকা নাসারম্পধে প্রবেশ করিয়ে সেই 
নরম মন্তিষ্ককে সুকৌশলে বের করে নেওয়া হবে। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে 
এই আত ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়া প্রযোজ্য নয় । নুবয়ারও ওপরের দেশে পাওয়া যায় 
শেষ এক ধরনের প্রন্তর । সেই প্রপ্তর দ্বারা নির্মিত অস্্দ্ধারা কুচকির কাছে 
কাটা হবে । সেই স্হান দিয়ে পাকস্হলণ ও অন্তকে বের করে এনে 'বাভন্ন খাঁনজ- 
তৈল দ্বারা শোধিত করে চারটি বিশেষ ধরনের পাত্রে রাখা হবে । প্রতিটি পান্রকে 
রক্ষা করার জন্য ভার দেওয়া হয় দেবতা হোরাসের চার পুত্রের ওপর । এই চার 
পনর হলেন মেসতা, হাপি, তুয়ামমতেফ এবং কুয়েভসেনফ । তাই এই চার 
দেবতার মন্তক খোঁদত থাকে চারটি পান্রের গান্রে । এই চার দেবতা এবং অলম্কৃত 
শবাধারে রাক্ষত দেহের ওপর আবার দৃষ্টি রাখেন দেবী আহীসস, নেফথিস, 
নীথ এবং সেলাকত । কিছুদিন আগে পধ্ত হাদপণ্ডটিকে বাইরে এনে আবার 
পুনঃস্হাপিত করা হত বথাস্হানে। কারণ এই হাদয়ই ছল মানুষের ব্দাদ্ধিবৃত্ধি 
ও ভাবাবেগের পাঠস্হান । কিন্তু সম্প্রাতি হদয়ের স্হানে স্হাপিত ।হচ্ছে প্রন্তর- 
নামত গুটিপোকা । এটি একটি আত পবিশ্র প্রতীক । এর গুরুত্ব এবং 
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মাহাত্য হৃদপিণ্ডের চেয়ে কোন অংশে কম নয় । বিচারকালে এই হৃদয়ের ওজনের 
ওপরই যাচাই হয় মৃত ব্যান্ত নিদোঁষ এবং নিহ্কলুষ কিনা । হাদয় কিংবা তার 
প্রতীক দেহের মধ্যে না রাখলে মামর পৃনরুজ্জীবন সম্ভব হয় না। স্বর্গে 
প্রবেশের মুখে বিচারকালেও এর উপস্থিতি অপরিহার্য । 

এরপর অন্ধ, পাকস্হলধ ইত্যাদি দেহাভ্যন্তর থেকে বের করে নেবার ফলে যে 
শূন্যতার সৃষ্টি হয় সেই শূন্যস্হান প্রথমে খেজুর গাছের রস দ্বারা প্রস্তুত মদ্য 
দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নেওয়া হয় । তারপর ভরাট করা হয় জড়ানো কাপড় 
শিকংবা কাঠের গধড়ো, বৃক্ষজ আঁঠা এবং সুগন্ধি মশলায় । এ ছাড়াও চুপসে 
যাওয়া দেহের সঠাম সৌ্ব 'ফারয়ে আনতে দেহের ভেতরে আরও নানা ধরনের 
পদাথ প্রবেশ করান হয় । দেহটিকে এরপর খাঁনজ তৈলের মধ্যে চুপিয়ে রাখা 
হয়। সোঁট বিশুঙ্ক হলে তাকে স্নান করানো হয়। এরপর নানা ধরনের সুগন্ধি 
আতর ইত্যাদি মাখানো হয় । 

তারপর শুরু হয় একটি জাঁটল প্রাক্রিয়া ৷ সমন্ত দেহ'টির প্রাতাঁট স্হান বসত 
দ্বারা জড়ানো হয় । দশ্ঘ এবং সরু ফালা ফালা করা বস্ত্র বৃক্ষজ আঁঠায় ভিজিয়ে 
সবাঙ্গে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে জড়ানো হয় ৷ হাত ও পায়ের প্রতিটি আঙুল 
পৃথকভাবে জড়াতে হবে। শুধু একবার নয়, বারেবারে দেহটিকে এভাবে 
জড়াতে হবে । অনেক ক্ষেত্রে পনেরো যোলবার জড়াতে হয় । সব সময় নজর 
রাখতে হয় জশীবিত অবস্হার আকার যেন বিকৃত না হয়। তাই কাপড়াঁট আত 
সক্ষম এবং বহু মূল্যবান ক্ষৌমবস্ত্র হওয়া বাঞছনীয়__অন্ততঃ ফ্যারাও কিংবা 
অভিজাত বংশের ব্যস্তির ক্ষেত্রে । রওাট তাই হারদ্রাভ | সাধারণ মানুষের বেলায় 
তলা থেকে উৎপাদিত বস্ত্রই যথেষ্ট । কিন্তু ফ্যারাও তো সাধারণ নন। 

দেহটি বস্ত্র দ্বারা জড়ানোর সময় মাঝে মাঝে থামতে হয় । কারণ ক্ষোমবস্তের 
প্রতিটি ভাঁজে মন্ত্রলাঞ্চিত [লাঁপকা দেওয়া হয়। মৃতদের জন্য লিখিত 
প্যাপাইরাসের কিতাব একা ভাঁজে দেওয়া হয়। বস্বেও এই মন্ত্র লেখা থাকে । 
এটাই রক্ষাকবচের কাজ করে। এ ছাড়াও বৃহৎ প্যাপাইরাসে মন্ত্র লিখে সোঁট 
গুটিয়ে জড়ানো বস্তের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় । কোথাও যেন কোন ফাঁকে না 
থাকে । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হল বৃহৎ সবুজ গুবড়ে পোকা, যা হাদয়ের 
পাঁরবর্তে সেইস্হানে রাখা হয়েছে । এতেও মন্ত্র লেখা রয়েছে । এই মন্তে হৃদয়কে 
অনুনয় করা হয়েছে সে যেন প্রভুর বিরুদ্ধে কোন কিছ না বলে। 

ফ্যারাওকে অবশেষে কারুকার্ধশোভত শবাধারে শয়ন করানো হয়। কিন্তু 
তিনি কি একা বাবেন সেই জগতে । পৃঁথবীতে কখনো তিনি ভূমি কর্ষণ করেন 
নি, কান্ডে ধরেন নি হাতে । ওখানে গেলে ওাসরিস তাঁকেও সবার মত মাঠে 
পাঠাতে পারেন । পুরাকালে শত শত ব্লীতদাসকে জীবন্ত অবস্হায় ফ্যারাও-এর 
সমাধির ভেতরে আটকে রেখে আসা হত। ফ্যারাও-এর পরিবতে তারাই শ্রমসাধ্য 
কাজকর্ম করে দেবে বলে । ফ্যারাও-এর ব্যন্তগত কাজকম“ করে দেবার জন্য 
একজন ক্লীতদাসীকেও হত্যা করে সেখানে রাখা হত ॥ কিন্তু এখন জণীবন্ত বা 
মৃত কাউকে রাখা হয় না। এখন তাদের পরবতে” রাখা হয় কাঠ, প্রশ্তর বা 
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ধাতুনিমিত উশেবৃতি। এরা উত্তরদাতা। ওপারের জগতে যখনই মৃত ফ্যারাও” 
এর ডাক পড়বে শ্রমদানের জন্য, তখনই এইসব মন্বঃপৃত মাঁতিগুলি এাগয়ে 
যাবে তাড়াতাড়ি । বলবে-_-“এই যে আমরা হাজির হজুর । আমরা আমাদের 
প্রভুর হয়ে সমন্ত কাজ করে দেব ।” এরা সামান্য পূুত্তলিকা নয় । কারণ এদের 
সবাঙ্গে মন্ত্র এবং মৃতদের জন্য প্যাপাইরাসে 'লাখত যে কিতাব রয়েছে, সেই 
কিতাবের চতুর্থ অনুচ্ছেদের সবটুকু লেখা থাকে । শবদেহের পাশে রাখা হয় 
দাঁড় সমেত একি ক্ষুদ্র নৌ-যান। এই নৌকাতে মৃত ফ্যারাও আলো এবং 
অন্ধকারের দেশ অতির্ম করে পেশছে যাবে সেই প্রার্থত দেবলোকে । 

কিন্তু প্রার্থত দেবলোকের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেই তো আর ভেতরে 
যাবার আধকার মেলে না। তার আগে পরাক্ষা দিতে হবে যে। তাঁকে পরাঁক্ষা 
করে দেখা হবে তান স্বর্গলোকে প্রবেশের যোগ্য কিনা । 

এই াবশেষ বিচার অনুষ্ঠিত হয় সত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মৃত-এর বিশেষ 
কক্ষে । এই কক্ষের মাঝখানে একটি আতকায় দাড়পাল্লা রাখা আছে । এই 
পাল্লার একাঁদকে গ্থাপন করা হয় মৃত ব্যন্তির হৃদপিণ্ড এবং অপর দিকে মৃত-এর 
মন্তকের পালক । মনুষ্যদেহের মধ্যে হৃদাপণ্ডই সবশশ্রেষ্ঠ বস্তু একথা অজানা 
নয়। যখন এটিকে ওজন করা হয় তখন এর মালিক সামনে দণ্ডায়মান থাকে 
আর নিজের হৃদপিণ্ডের কাছে আকুতি জানায় যেন সে তার বিরুদ্ধাচরণ না 
করে । হৃদপিণ্ডটি ওজন করেন দেবতা অন্াবস স্বয়ং । আর ওজনের ফলাফল 
1লখে রাখেন থথ | থথ-এর সঙ্গী বেবুন দাঁড়পাল্লার মাথার ওপর বসে থাকে । 
দেবী মৃত নিজে সমন্ত সময় উপাস্ছত থেকে নজর রাখেন । আর সেখানে 
উপাস্হত থাকে একটি ভয়ংকর আকারের দানব যার মাথাটা কুমশরের, সামনের 
অংশ সিংহের এবং পেছনের ভাগ জলহন্তীর । সে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। 
বিচার যদি মৃতব্যন্তির বিরুদ্ধে যায় তাহাল সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
তাকে গোগ্রাসে গিলে ফেলবে । আর যাদ হৃদপিণ্ড এবং দেবীর পালকের 
ওজন সমান সমান হয় তাহলে দেবতা থথ সেখানে উপাচ্থিত দেবতামণ্ডলণর 
উদ্দেশ্যে বলেন--“এই ব্যস্ত সাচ্চা । এর মধ্যে কোন পাপ নেই ।” হৃদাপণ্ড 
ওজনের পূর্বে এই সব দেবতাদের কাছেই মৃত ব্যক্তি শপথ 'নয়ে বলে যেসে 
নিদেষি, থথ-এর ঘোষণার পরে দেবতা হোরাস নিজে এসে মৃত ব্যান্তর হস্ত 
ধারণ করে তাকে নিয়ে যান দেবতা ওাঁসারস সকাশে । কারণ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে 
মৃত ব্যন্ত আইনের কিতাবে লিপিবদ্ধ বিয়াল্লশাট পাপের কোনটিই স্পর্শ 
করোন । পাপগৃলি অন্যতম হল বিশ্বাসঘাতকতা, প্রবনা, দাম্ভিকতা, 
মিথ্যসাক্ষ্য, যৌনবিকীতি প্রভৃতি । দেবী মৃত ধমাঁয় সততার চেয়ে সামাজিক 
সততাকে বেশী প্রাধান্য দেন। 

দেবলোকে মৃতব্যন্তি তো তার পার্থিব আকার নিয়ে বাস করতে পারে না। 
কিভাবে থাকবে তাহলে 2 তার দেহ নয়, থাকবে তার বা অর্থাৎ আত্মা। এই 
বা-কে দেখতে কেমন ? শমশ্রু গুম্ফ সংবালিত মনুষামুখী সারস পাথর মত, 
তার সম্মুখে থাকে একটি বাত । বাঁতাঁট থাকার অর্থ এই ষে আকাশের প্রতিটি 
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তারকাই এক একজন মানুষের বা। এই বা ইচ্ছা করলে মনুষামৃর্ত ধারণ 
করতে পারে, আবার পশন্পক্ষী বা মৎস্যের রূপও ধারণ করতে পারে। মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে এই বা শবদেহ থেকে বের হয়ে আসে । শুধু বা নয়, রয়েছে আর এক 
সত্তা, তার নাম হল কা। বা-এর সঙ্গে আবার কা-এর সম্পক রয়েছে । এই কা 
মনুষ্যদেহের সঙ্গে আধকতর ঘনিষ্ঠ সম্বম্ধে আবদ্ধ । মানুষের জন্মের সঙ্গেই 
এর জন্মমৃত্যুর পর পৃথিবীতেই এর অবাস্িতি। দেহের সঙ্গে কা কখনো 
সম্পকণ্যুত হয় না। তাই মৃত ব্যান্তর মামর সঙ্গে সমাধমান্দিরেই থেকে যায় 
সে। মৃত ব্যক্তিকে উৎসগাঁকৃত খাদ্যবস্তই সে গ্রহণ করে। যাঁ দখাদ্যবস্তু 
উৎসগ করা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ক্ষুধার্ত কা এদিকে ওঁদকে বিচরণ করে 
অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে বেড়ায় । ফলে সেই ব্যান্তর স্বর্গলোকে বসবাসকারী বা-এর 
আন্তত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে । তবে মৃত ব্যন্তির কা-এর যাতে খাদ্য বা পানীয়ের 
অভাব না হয় তার জন্য যথেম্ট সতকতা অবলম্বন করা হয় । কারণ তেমন হলে 
দেহের কিছু কিছু অংশের বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃন্টি হয় । সেই কথা ভেবেই 
তো দেহের অভ্যন্তরের অংশগুল চারাঁটি ঘটে রাখা হয় এবং চার দেবপুুত্রের 
তত্বাবধানে রাখা হয় যাতে অঙ্গগুলি ক্ষুধার্ত অনুভব না করে। পৃথিবীর 
মামকেও তাই সযত্বে রাখতে হয় । কারণ যদি মাঁমর মারাত্বক কোন ক্ষাতি হয় 
কিংবা যদি একেবারে বিনষ্ট হয় তাহলে স্বর্গলোকে তার বা-ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় । 

যাইহোক মৃত প্রথম থুথমসের দেহকে সযত্বে উপযুন্ত করে তোলার সঙ্গে 
সঙ্গে নার্র্ট বাহাত্তর দিন প্রায় শেষ হয়ে আসে । এবারে তাঁকে চিরপ্রচলিত 
শোকযাত্রা সহকারে নীলনদ অতিক্রম করে পাশ্চমের রাজকীয় উপত্যকায় নিয়ে 
যাওয়া হবে, যেখানে তিনি নিজেই নিজের সমাধিমন্দির নিমণের সচনা করে 
গিয়োছিলেন, মসনদে উপবেশনের পর থেকেই । সেটি হয়ত একেবারে সম্পূর্ণ 
হয়ান। তবে তার দেহ ওখানে সমাধিস্থ করার পর বাকণটুকু বিশেষ ব্যবস্থা বলে 
সমাপ্ত করতে বেশীদিন লাগবে না। ॥ 

ফ্যারাও-এর পারবার পারজন বন্ধুবান্ধব মানাসক দক "দিয়ে প্রস্তুত হতে 
থাকে শবযান্রার অংশীদার হবার জন্য । যে ফ্যারাও তাদের এত 'প্রয় ছিলেন, 
তাঁকে শেষ সময়ে সঙ্গ না দিয়ে থাঝা অসম্ভব । 

অবশেষে সেই দিনাঁটি আসে । মৃত্যুকে যেমন ঠোঁকয়ে রাখা যায় না, এই 
দিনাটকেও তেমাঁন রোখা যায় না। 'ীনমমভাবে এট এসে উপাচ্ছত হবেই । 
প্রয়জনের দেহাঁট এতদিন তব কাছাকাছি ছিল, এখন নিয়ে যাওয়া হবে তাঁর 
কাঙ্খিত স্থানে যা লোকালয় থেকে বহুদূরে । সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে 
পুশ্পন্তভবক বা খাদ্য পানীয় রেখে আসা যায় মান্র। প্রতীনয়ত চোখের সামনে 
রাখা যায় না । তবু সেখানে রেখে আসতে হয় 'প্রয়জনকে । থুথমসের গনদেশি 
অনুযায়ী তাঁর সমাধিগ্ছলের ওপরে দৃম্টি আকর্ষণকারী কোন সৌধ নিমা্ণ করা 
হয়ান। সেট পাহাড়ের খাঁজে থাকবে লুক্কায়িত। তাঁর ধারণা ছিল এইভাবে তার 
দেহ থাকবে সুরক্ষিত । তস্কারেরা হামলা করতে পারবে না। 

তবু ভাল, মৃতদেহকে পুরাকালের মত আঁবদসে 'নিয়ে যাবার প্রথা আর 
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চালু নেই । আগেকার দিনে দেশের বিভিন্ন গ্থানের অধিপাতিদের মৃত্যু হলে 
তাঁদের শবদেহ নিয়ে যেতে হত আবদসে । তাঁদের জীবনের একান্ত বাসনাই 
ছিল তাই । কারণ এই নগরীতেই সমাহিত রয়েছেন প্রিয়তম দেবতা ওাসারস। 
তাঁর মম্তক প্রোথিত রয়েছে এখানে । সুতরাং এই নগরীতে শবদেহ রক্ষিত হলে 
ও1সারসের সাম্িধ্যে থাকা যাবে । কথাটা ভাবতেই ফ্যারাও এবং অন্যান্য 
উচ্চপদাধকারীদের মন রোমাণত হয়ে উঠত । ঈশ*বরের কাছাকাছি থাকার 
অর্থই হল তাঁরা ধূপ এবং অন্যান্য স্বগরণয় উপহার পাবেন ওাঁসারসের সঙ্গে । 
আঁবিদসের শ্রেষ্ঠ দেবতা তাদেরও স্বাগত জানাবেন । নেকোপো'িশের উৎসবে 
তাঁদেরও চ্ছান হবে জলযান নেশমেতে। সে যুগে মমিকে কারুকার্য করা 
ক্ষৌমবস্ত্রে জাঁড়য়ে একটি নৌঘানে করে নিয়ে যাওয়া হত অবিদসে। সঙ্গে অপর 
একাঁট নৌযানে যেত তাঁর বন্ধ্বান্ধবেরা । অনেক সময় আবদসে শবদেহকে 
একবার নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত 'না্ট সমাধিমান্দরে | 

এখন আর আবিদসে যেতে হয় না। থুথমসের দেহকে পাশ্চমের উপত্যকায়, 
নিয়ে যাওয়ার আয়োজন সমাপ্ত হল । শবদেহকে একটি আত মূল্যবান সুদশ্য 
আধারে স্থাপন করা হয় । শবাধার পম্পদ্বারা সাঁজ্জত করা হয়। তারপর নদী 
আতিক্রমের জন্য সেটিকে একি বজরায় রাখা হয়। শবাধারকে ঘিরে বসেন 
সম্রাজ্ঞী অহমেস, রানী মৃতনেফার্ত। সেখানে বসেন হতশেপসত । প্রচালত 
প্রথাকে মান্য করে ও*দের পরিবর্তে কিছু নারী বক্ষ উন্মোচন করে শোক প্রকাশ 
করতে থাকে | পুরোহত মন্ব্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের দ্ুব্য উৎসগণ 
করতে থাকেন । তিনি ধৃপ প্রজ্জবীলত করার সময় বলেন_-“আপনাকে ধুপ 
উৎসর্গ করছি হে হরমটিস শেপরে । আপান রয়েছেন নূন-এর জলযানে যিনি 
দেবতাদের পিতা ।” 

শবদেহের সামনের নৌকাতেও অনেক স্ত্রীলোক, যারা আঁবরত বিলাপ 
করতে থাকে । একজন ঘাঁনম্ঠ আত্মীয় নৌকার পেছনে দাঁড়িয়ে মাঁঝকে উচ্চকণ্ঠে 
বলে-“পশ্চমের দিকে নৌকা ঘোরাও । ওদকে রয়েছে ন্যায়ের ভূখণ্ড । 
আপনারা আরও বিলাপ করুন রমণণীগণ । পশ্চিমে রয়েছে অখণ্ড শান্তি। 
হে নরশ্রেষ্ঠ । আপনার শান্ত হোক । সময় যখন হবে অন্তহীন, তখন আবার 
আপনার দেখা পাব । আপাঁন সেই দেশে যান্রা করেছেন যেখানে সবাই সমান ।৮ 

তৃতীয় নৌকায় রয়েছে পুরুষ আত্মীয়েরা । চতুর্থাটতে রয়েছে উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীবন্দ এবং বন্ধুবান্ধব । তারা ফ্যারাও-এর প্রতীক চিষ্ন মনে করে নিয়ে 
চলেছে । সেখানে তারা সৌধে নানা উপহার প্রদান করবে । ওদকে শবদেহের 
পাশে সম্রাজ্ঞী বলে ওঠেন--“আম তোমার ভাগনী, আম তোমার পপ্রয়তমা ৷ 
হে বীর, আমাকে ছেড়ে যেও না।” হতশেপসূত বলে--“তুঁমি ছিলে আমার 
প্রিয় পিতা ॥ এখন আমি তোমার কাছ থেকে কত দূরে ।” মুতনেফার্ত বলে-_ 
“আমার সঙ্গে কথা বলে তুমি আনন্দ পেতে । এখন তুমি শ্তধ্ধ কেন ? কথা 
কও ।” অন্যান্য রমণীরা মাথায় ধুলো মেখে বলে--“হায়, আমাদের কী 
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সমাধি সৌধের কাছে উপনীত হয় সবাই । সেখানে ফ্যারাও-এর প্রিয় 

রব্যসামগ্রী, সৌধের মধ্যে বসবাসকালে তাঁর নিত্যপ্রয়োজনশয় জানিসপন্ন এবং 
যাবতীয় বহমূল্যবান রত্বুরাঁজ রাখা হয়। তাঁর জন্য খাদ্য ও পানীয়ও 
দেওয়া হয়। সমাঁধক্ষেত্রের একটি বিশেষ অনূষ্ঠান হল মুখাঁববর উন্মোচন 
করার । এই অন্ঠান প্রাতাঁদন প্রাতঃকালে মান্দরেও অন্দাষ্ঠত হয় একট] 
অন্যভাবে । এখানেও “মুখ খোলা” অনুষ্ঠিত হল । যাতে মৃত ফ্যারাও তাঁর 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে পারেন। মমিকে একট বালির ঢিবর ওপর রাখা 
হয়। মুখ ও চোখে সংগান্ধ তৈল মাখানো হয়। তারপর ওণ্ঠদ্বয়কে একটি 
ধাতব পদার্থদ্বারা সযত্বে ফাঁক করা হয় । এই সময় পুরোহিত অনর্গল মন্ত্র 
উচ্চারণ করতে থাকেন যে মন্ত্র পুত্র হোরাস পিতা ওাসাঁরসের মমির সামনে এই 
সময় উচ্চারণ করেছিলেন । এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তাই অপাঁরসীম । এই সময় 
রুটি, ফলমৃল, মাংস, সুরা ও অন্যান্য নানা প্রকারের খাদ্য ও পানীয় একাঁট 
নীচু বেদীর ওপর রাঁক্ষত হয যাতে ফ্যারাও-এর বা এবং কা পরম পরিতৃপ্ত 
লাভ করে, দেবতা রা-এর প্রাণদানকারণ উত্তাপ যাতে সমাধিচ্ছলে মমির কক্ষে 
শবদেহের মধ্যে সণ্ারত হয় | মত ফ্যারাও ওাসারসের প্রাসাদশ্রেণর অভ্যন্তরে 
[নিজের খুশীমত যাতে চলাফেরা করতে পারেন তার জন্য আর একটি অন্জ্ঠান 
করা হয়। এটি করা হয় সমাধিমুখ চিরতরে বন্ধ করে দেবার পুবমুহ্তে। 
অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে মামির কক্ষে এটি সম্পন্ন করা হয়। এখানে মৃত 
ব্যন্তর পিতা কিংবা পত্র ব্যতীত অপর কারও থাকার আধকার নেই । তাই 
এক্ষেত্রে থুথমসের পত্র "দ্বিতীয় থুথমস রইল । আর রইল মৃত ফ্যারাও-এর 
পুত্রসম কন্যা হতশেপসুত । তাছাড়া রাখা হল ফ্যারাও-এর এক [বশ্বন্ত 
অনুচরকে সাহায্যকারী রপে। এই অনষ্ঠানে প্রয়োজন হয় চারাট মাটির 
পাত্রের । এই পাত্র সুগন্ধি আতর দ্বারা 1সগিত করা হয় । তারপর এই পান্র 
চারটি শ্বেতবর্ণ গাভীর দুধে পরিপূর্ণ করা হয়। এই দ্ধের প্রয়োজন হয় 
অনুজ্ঠানের শেষে প্রজবলিত আ্নীশখাকে নির্বাঁপত করার জন্য ৷ চারটি পান্রে 
আঁ্ন প্রজলিত করার সঙ্গে সঙ্গে সেই পান্র চারাঁট এক এক জন করে চারজনের 
হস্তে সমর্পণ করা হয় যাদের প্রত্যেকের বাহুতে ওাঁসারসের চার পুত্রের নাম 
আঁঙ্কত রয়েছে । এই চারজন মানুষ হোরাসের চার পনুন্রের প্রাতানাধ, এরা 
প্রতোকে মা-কক্ষের একটি কোণে গিয়ে দাঁড়ায় যে কক্ষকে বলা হয় তুয়াত। 
এবারে মৃতদের কিতাব থেকে পাঠ করা হয় 

“িত্তাপ প্রবেশ করহক তোমার কা-এ হে ওসারিস খেনতি-অমেনতি 

উত্তাপ সণ্ারত হোক তোমার কা-এ হে তত্বাবধায়ক ওসিরিস নু। 

উত্তাপ আসুক তোমার কা-এ হে গাঁসাঁরস 

রা-এর ভাঁগনীদ্বয়কেও সেইভাবে স্বাগত জানাই । 
আন জাগ্রত হয়েছেন বু হোরাসের নেত্রের হা দৃশ্যমান। 


এই চার টির তোমার কা-এ প্রবেশ করুক হে গাঁসারস | 
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এই চার আশ্নীশিখা তোমার কা-এ প্রবেশ করুক হে ওঁসারস নু 
ধন্য হোরাসের পূত্রগণ তোমরা রক্ষা করেছ স্বগাঁয় পিতা ওসাঁরসকে 
এখন রক্ষা কর ওঁসারসন নূকে। 


এই মন্দ্রোচ্চারণের ফলে নু এবং দি কা-এর সঙ্গে কারীর এবং তাঁর 
কা-এর মিলন হয়। এটা হলে পরলোকের সব দেবদেবী ফ্যারাওকে সম্মান 
জানাবেন। এর আর একটি সুফল হল এই আবাঁত্ত আইসস ও নেকাথসের 
আত্মাকে এই তুয়াত বা মমিকক্ষে নিয়ে আসবে ফ্যারাও-এর শবদেহকে রক্ষা 
করতে । 

যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে দিনের অবসান হয় ॥। একটা 
শুন্যতা বরাজ করে সবার অন্তরে । তবু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার 
আগেই প্রত্যাবর্তন শুরু হয় । 

জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্যারাও হল এখন থেকে দ্বিতীয় থুথমস । সে হতশেপসূতের 
পাশে এসে দাঁড়ায় । একাধারে সম্রাজ্ঞী এবং ফ্যারাও হতশেপসত তার স্বামীকে 
আজ প্রশ্রয় দেয় । কারণ অভিষেক হয়ে গেলেও ভূঙপব ফ্যারাও আজ পর্যন্ত 
উপস্থিত ছিলেন এই পৃথিবতে--ছিলেন আপামর জনসাধারণের অন্তরে । তাই 
আজ পযন্ত তিনিই ছিলেন প্রথানযায়ী মিশরের ফ্যারাও । 

আগামী কাল থেকে নতুন অধ্যায়ের সূচনা । 


প্রথম থুথমস চলে গেলেন । তবু মিশর মিশরই রইল | এতট:কুও পাঁরবর্তন 
হল না। হতশেপসুত বুঝতে পারে শুন্যতা সম্টি হয়েছে শুধুমাত্র তার মত 
মুষ্টমেয় কয়েকজনের হৃদয়ে । আর সমস্ত স্বাভাবিক, কোন পাঁরবর্তন নেই। 
নধলনদ বয়ে চলেছে আগের মতই । কৃষকদের লাঙ্গলের ফলা নদীর উভয় 
পাম্বের পলিমািতে গভীর অচিড় কেটে কেটে ফসল ফলানোর উপযনন্ত করে 
তুলছে আগের মতই | বালুকারাশি 'নয়ে ঝড় উঠে আছড়ে পড়ছে প্রাসাদের 
গ্লায়ে, অন্যান্য অদ্রালিকায় এবং সক্কারায় ও গিজায় আবচল পিরামিডের গায়ে । 

হ্যা, মিশর মিশরই রয়েছে । প্রথম থুথমস তাঁর অনন্ত জীবন উপভোগ 
করতে করতে বহুবছর পরে হয়ত মনেও রাখবেন না তাঁর আত 'প্রয় দেশাটর 
কথা ॥ অতাঁতকালের বিখ্যাত নরপ'তিরাও ক মনে রেখেছেন ঃ পিরামিডগুলির 
গে, মন্তকের ভেতরে রয়েছেন যে সব সম্রাট, তাঁদের কি অন্য জগতের ভোগ- 
বিলাসের আঁতশব্য ভুলিয়ে দেয় ন। এই জগতের কথা ? কেউ বলতে পারে 
না। পারলে ভাল হত। 

প্রথম থুথমস চলে গেলেন । দ্বিতীয় থুথমস ও রাজ্জঞী হতশেপসতের রাজত্ত 
এখন। মিশরবাসী সবাই জানল একথা । এমন কখনো ঘটেনি । অতাঁতে 
প্রাসাদের অনেক নারীই খ্যাত হয়েছেন। তাঁদের নাম-ডাক ফ্যারাও-এর চেয়ে 
কোন অংশে কম ছিল না, কিন্তু ফ্যারাও হতে পারেন নি তাঁদের কেউ । 
হতশেপসুতই এক ব্যতিক্রম | কিম্তু যা বান্তব তাকে তো অস্বীকার করা যায় 
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না। মিশরবাসীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তারা ভাবে, নারী কি কখনো 
ফ্যারাও হয়? ফ্যারাও তো মানব-রূপ হোরাস। নারী তো হোরাস হতে 
পারেন না। হোরাস স্বয়ং শ্রেষ্ঠ পুরুষ । নইলে ভয়ংকর যুদ্ধে পিতৃহন্তা 
পিতৃব্যকে ওভাবে পরাস্ত করতে পারতেন না। না না, হতশেপসুত সম্রাজ্ঞী 
হলেও, নিজে ফ্যারাও হতে পারেন না। 

মিশরবাসাীর মনের এই সন্দেহের কথা হতশেপসূতের অজানা থাকে না। 
তিনি একবার দুবল-ত্ত স্বামীর কথা ভাবেন । তারপর রিয়ে দেন যে স্বয়ং 
অমন রা কর্তৃক তিনি নিবচিত । অমন রা-এর ওরসে তাঁর জন্ম । রাফ্যারাও 
প্রথম থুথমসের রূপ পারগ্রহ করে এঝাদন রান্রি 'দ্বিপ্রহরে সম্রাজ্ঞী অহমেসের 
শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন । হতশেপসূতের জন্মবীজের বপ্া স্বয়ং রা। সুতরাং 
দেবতার কন্যারূপে তিনিও দেবী । সম্রাজ্ঞী অহমেসের পাবত্র গভশিয় তাঁকে 
ধারণ করে ইহজগতে এনেছেন মানব জাতির আশশবদির্‌পে | 

এটি রাটয়ে দেবার পরই তার স্বামী তার সামনে এসে জিজ্ঞাস দুম্টিতে 
চাইতে সে মৃদু হেসে চবরোসের সযত্বে লালিত বাদামী রঙের কেশদামের উচ্চ 
প্রশংসা করে ওঠেন । সঙ্গে সঙ্গে দ্বতীয় থথমসের মনের দ্বন্ব কোথায় ভেসে যায়। 
হতশেপসত নানান: মন-যোগানো কথার মাধ্যমে স্বামীকে বুঝিয়ে দেয় যে 
[মিশরের মঙ্গলের জন্য এই সত্য ঘটনার কথা না বলে উপায় ছিল না কোন। 

_সত্য ঘটনা ? 

_কেন, তুমি জানতে না 2 


_আগে শানান। 
মৃদু হেসে হতশেপসুত বলে--কি করে শুনবে ? আমার সঙ্গে তো তোমার 


তৈমন আলাপ ছিল না। সন্দেহ থাকলে আমার মাকে জিজ্ঞাসা করতে পার। 
সোঁদন তান যে স্বামীর:পী দেবতার সঙ্গে শঙ্গারে লিপ্ত হয়োছিলেন একথা 
প্রথমে বুঝতে না পারলেও কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝেছিলেন। কারণ মানুষ আর 


দেবতা কখনো এক হয় না। 
স্বামীকে শান্ত করে হতশেপসূত ভাবে, তার জন্মের এই ইতিবৃত্ত শুধু 


মুখে বললে চলবে না। মুখের কথা মানুষের মনে অধিকাংশ সময়ে স্থায়ী দাগ 
কাটতে পারে না। কিছুদিনের মধ্যেই মিলিয়ে যায় । জন্মের ইতিহাসকে অক্ষয় 
করতে হলে পাথরের বুকে কেটে কেটে ছবির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলতে পারলে 
নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু কিভাবে কোথায় সে দেখাবে? পুরাকালের 
ইমহোটেপের মত কেউ কি আছেন এখন ? 


নুবিয়ায় অশান্তি দেখা দিয়েছে । বহৃদিন আগে পিতার আমলে একবার 
যখানে বিদ্রোহ দমন করা হয়োছিল অত্যন্ত শনম্ঠুর ভাবে । তারপর বহুবছর 
সখানে শান্তি বিরাজ করেছে । আবার এতাঁদন পরে সেখানে অশান্তি ধূমায়ত 
তে শুরু করেছে । এই অশান্তি এরপর বস্ফোরত হবে বদ্রোহের রূপে । 
তৈশেপসতের য.দ্ধাবিগ্রহ, রন্তারস্তি পছন্দ না হলেও সে জানে অশান্তি দানা 
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বেধে ওঠার আগেই তাকে দমন করা প্রয়োজন । উয়াচমেসের কথা মনে পড়ে 
তার। সে জীবিত থাকলে এই মুহূর্তে রওনা হয়ে যেত ওই অণুলে। 
পূরাকশীত“র প্রীতি তার যেমন অন্তরের টান ছিল তেমান ছল যংদ্ধাবগ্রহের 
বেলায় । কিন্তু স্বামী থুথমস সেই শ্রেণীর নয়। ফ্যারাও হয়েও তার বাক- 
সর্বস্ব স্বভাব পালটাতে পারোন । অথচ নাবিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ 
অঞ্চল । এখানে কোনরকম চাঞ্চল্য দেখা দিলে খাঁনজ সম্পদ আহরণে বিঘ7 সাষ্ট 
হয়। সেটা কখনই বাঞ্ছনীয় নয় । 

স্বামীকে প্রশ্ন করতেই থুথমস বলে ওঠে আমি অমনরা-এর নামে প্রাতজ্ঞা 
করছি, ওই বেয়াদব, বেতাঁরবত কুশ সদরিকে হত্য করব । তার বংশকে নির্বংশ 
করব। কুশের কোন বাঁসন্দাকে জীবিত রাখব না। রা আমাকে ভালবাসেন । 
অমনরা আমার প্রত সদয় | কেউ আমাকে এই প্রতিজ্ঞা থেকে টলাতে পারবে না। 

_-সবই তো বুঝলাম | কিন্তু তুমি যাবে কবে ? 

_শিগৃগিরই যাব । এদকটা একটু গুছিয়ে নি। অনেক কাজ জমে 
রয়েছে। 

-কোন- কাজ? আমার কাজ তো কিছু পড়ে নেই । তোমার যে সমন্ত 
কাজ বাক রয়েছে আমাকে বলে যাও । আম করে রাখব । 

_যুদ্ধে গেলে আমার এই চুল কেটে ফেলতে হবে না তো? 

__না যুদ্ধকালীন চমীনারমত নীলরঙের মুকুট পরলে ওই চুল ঢাকা পড়ে 
যাবে । কিন্তু দুএকাদনের মধ্যেই তোমাকে যাত্রা করতে হবে । 

- হ্যা হ্যাঁ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। 

টালবাহানা করে চতুর্ণাদনে থুথমস সসৈন্যে নাঁবয়া অভিমুখে যাত্রা করে। 
হতশেপসৃত নিশ্চিন্ত হয় । আঁভজ্ঞ সেনাধ্যক্ষরা রয়েছে সঙ্গে । কুশ বিদ্রোহীদের 
পরান্ত না করে তারা ফ্যারাওকে ফিরে আসতে দেবে না রাজধানীতে । 

নৃবিয়াতে গিয়ে কিন্তু ফ্যারাও দ্বিতীয় থুথমস যদদ্ধক্ষেত্রে যেতে চাইল না। 
প্রধান সেনাধ্যক্ষকে ডেকে সে বলে- আমার শিবির এখানে স্হাপন করা হোক । 

- আপনি যুদ্ধ করবেন না প্রভু ? 

_ কোন প্রয়োজন নেই । এই বর্বরদের শায়েন্তা করতে আপনিই যথেন্ট। 
আমি এখানে অপেক্ষা করব । কুশসদারের বংশের একজনকেও জীবিত রাখা 
চলবে না এটাই আমার নিদেশ। 

যুদ্ধ হল। শত্রুপক্ষের সৈন্যবল নগণ্য । তবু বীরত্বে আর সাহাসকতায় 
কুশসদার কম নয়। প্রাণপণ যুদ্ধ করল সে। কিম্তু অসমশন্তি নিয়ে বেশবক্ষণ 
সে দাঁড়াতে পারল না। সে হত হল। সৈন্যরা তখন ফ্যারাও-এর হ;কুম তালিম 
করতে ছুটে গেল কুশরাজের বাসস্হানে । রাজবংশের প্রাতটি ব্যন্তিকে একজন 
একজন করে হত্যা করল । ঝেচে রইল শুধু একাঁট দুস্ধপোষ্য শিশু । তার 
ওপর কারও অস্ত্র উঠল না। 

শাবিরের অভ্যন্তরে ফ্যারাও মসনদ-সদশ একাঁট বহুমূল্যবান আসনের 
ওপর বসে অপেক্ষা করতে থাকে । দিন প্রায় শেষ হয়ে আসে যখন, তখন 
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সৈন্যদলের জয়ধ্ান ফ্যারাও-এর কর্ণগোচর হয় । সে নড়েচড়ে বসে। 

প্রথমে সেনাধ্যক্ষ প্রবেশ করে। 

থুথমস হুংকার দয়ে ওঠে সবাইকে খতম করেছেন তো ? 

_ হ্যাঁ প্রভু । 

_চমংকার । একজনও বেচে নেই তো 2 

_-একটি শিশু রয়েছে মান্। 

_- শিশু 2 ঠিক আছে । নিয়ে আসুন তাকে । 

শিশুকে সামনে নিয়ে এলে থুথমসের মুখের সেই রেখাটা ভেসে ওঠে । সে 
বলে-_একে আমার পায়ের কাছে রাখুন । 

1শশটিকে সেইভাবে রাখা হলে ফ্যারাও 'বিজয়শর হাস হাসতে হাসতে 
তাঁচ্ছল্য ভরে পা 'দয়ে তাকে নাড়াচাড়া করতে থাকে । শিশ্াটি অবাক হয়ে 
ফ্যারাও-এর দিকে চায় । তার মুখে স্বগীয় হাসি ফুজট ওঠে । সে ফ্যারাও-এর 
পা নিয়ে খেলা করতে যায় ! ফ্যারাও পাদকাসমেত পা দিয়ে তার কচি কচি 
ঠোঁট হাতের আঙুলে সজোরে চাপ দেয় । শিশু চোঁট ফুলিয়ে কেদে ওঠে। 

ফ্যারাও হেকে ওঠে_ বন্দী কাউকে আনেননি । 

হা! প্রভু, অনেক বর্বরকে এনেছি । 

_নিয়ে আসুন আমার সামনে । 

তাদের রঙ্জুবদ্ধ অবস্হায় নিয়ে আসা হলে ফ্যারাও তাদের গায়ের ওপর 
পা রেখে আবার হেসে ওঠে বিজয়ীর হাঁস । মাঝে মাঝে তাদের গ্রীবার ওপর 
পায়ের চাপ দিতে থাকে । 

_এদের সব সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। অনেক কাজে লাগবে । 

_অবশ্যই প্রভূ । 

_-ধনরত্ব পেয়েছেন কিছ ? 

__অনেক পেয়েছি । 

_ রাজধানীতে গিয়ে দেখব সব । অমন রা-এর ভাগে অনেকটা দিতে হবে । 

ফ্যারাও ফিরে এলে হতশেপসূত সব কিছু শোনে । স্বামী এতটা পৌরুষ- 
হন সে কখনো ভাবতে পারোঁন । উয়াচমেস হলে সে দনজেই সবার আগে এগিয়ে 
যেত য্‌দ্ধক্ষেত্রে। অসহায় বন্দীদের সঙ্গে অমন হীন বাবহার করতে পারত না। 
চবরোসের প্রাতি ঘৃণা আরও বাদ্ধি পায় তার ॥ তব সে জানে, এই অপদাথের 
সন্তানই তাকে গর্ভে ধারণ করতে হবে । ধারণ করতে হবে নিজের ভবিষ্যতের 
কথা ভেবে । কিন্তু গিভাবে। সে তো আসেত নয়। আসেতও যে চবরোসের 
প্রেমে মত্ত এ কথা ব*বাস করা কঠিন। সেও তার আখের গাছয়ে নিচ্ছে। 
সে নিশ্চয় ভবিষ্যতের কঞ্পনা করে । ভাবে, তার পুত্র কোনদিন ফ্যারাও হতে 
পারে । ফ্যারাও না হলেও সূম্ঠগূভাবে বেচে থাকার কোন অস্বাবধা হবে না। 
আসেত প্রেমের কত ছলনাই করে এই অপগণ্ডের সঙ্গে । মাথার ওই বাদামী কেশ 
নাঁড়য়ে নাঁড়য়ে কত খেলা করে মন ভোলায় । এই ভাবেই সে গর্ভবতী হয়েছে। 
তাকেও আসেত-এর পথ অনুসরণ করতে হবে। 'কিম্তু সফল হবে কিনাকে 
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জানে । উয়াচমেস চলে যাবার পর দেহের সব চাহিদা যেন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। 
তবু উপায় নেই। সে যে ফ্যারাও এ কথা ভুললে চলবে না। বহহাদন ধরে এই 
ফ্যারাও-এর পদ তাকে অলগ্কৃত করে থাকতে হবে । ওই পদের বন্ড বেশী মোহ । 
চবরোস উয়াচমেসের মত নয় । তার মধ্যে উয়াচমেসের পৌরুষ বা বীর্ধ কিছুই 
নেই। সে হতশেপসূতের দেহখানা নিয়ে 'ছিনামান খেলতে পারে না। 
উয়াচমেসের কাণ্ড দেখে অন্তত সেইরকমই মনে হত । সেখানে সে-ই ছিল 
একচ্ছত্র । কিন্তু ফ্যারাও হয়ে চবরোস তার পাশে শুলেই কেমন যেন 'মিয়ানো 
বলে মনে হয় তাকে । কেন এমন হয় সেকথা ভেবে দেখার চেস্টা করেছে । তার 
মনে হয় তার প্রাতি আতিমান্রায় সম্ভ্রমের জন্য এমন অবস্হা হয় ফ্যারাও-এর । 
আসেত-এর সঙ্গে শুলে নিশ্চয় অমন হয় না। সেখানে সে কিছতটা পুরুষ । 
এ হেন চবরোসকে উসকে দেবার চেষ্টা করতে হবে । 

এই সব চিন্তা ভাবন্য হতশেপসতের মনে যখন উদয় হচ্ছিল আর 'মালয়ে 
যাচ্ছিল ঠিক তখনই খবর পাওয়া গেল আসেত-এর একাঁট পন্রসন্তান হয়েছে । 
যাক, আসেত তাহলে এতদিনে সফল হল । হতশেপসূত শুনল মুতনেফার্ত 
জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পৌন্রের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন । আসেতকে 
বলেছেন, প7ন্রের চিন্তা তাকে আর করতে হবে না । মৃতনেফার্ত মানুষ হিসাবে 
আদৌ খারাপ নন, কিন্তু বড়ই ধূত“। কেনই বা হবেন না। এইভাবেই তো 
তিনি অনেক উঠেছেন। এখন পত্রের বংশধরের ভাবষ্যতের চিন্তা করছেন। 
অথচ তার নিজের গভণ্ধারক অহমেসের এইসব কট চিন্তার বালাই নেই । 
একসময় রুপচচয়ি ব্যন্ত রাখতেন নিজেকে, এখন শোনা যায় আতমান্তায় 
ভোজনরসিক হয়ে উঠেছেন । সুস্বাদ্‌ সব রকমের খাদ্য তাঁর সামনে উপস্থিত 
করা চাই। তাই ওই সংন্দর দেহ-কাঠামো ধনজের স্বামীর মৃত্যুর দেড় বছরের 
মধ্যেই চতুগ্গণ বৃদ্ধি পেয়েছে । হতশেপসুত শুনেছে সগান্ধ কান্য আর 
আতরের দেশ পুন্ত-এর রানী নাকি এইরকম স্হূলকায় । সেখানে যে যত 
স্হূলকায় সে তত সুন্দরী । সুতরাং সেই দেশের রানীর স্হূলত্ব নিশ্চয় সব 
চেয়ে বেশী । সেই দিক দিয়ে বিচার করলে অহমেস সারা জীবন ধরে রুশচচা 
করে যে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন ?ন, এই দেড়াঁট বছরেই সোঁট সম্ভব 
করে ছেড়েছেন । তাছাড়া মুতনেফার্তের মত সতত উদ্বেগ নিয়ে জীবন কাটাতে 
হয়নি তাঁকে । তিনি জানতেন তাঁর দৌলতে স্বামী হয়েছেন ফ্যারাও আবার তাঁর 
কন্যার দৌলতে মুতনেফাতের পুত্র হয়েছে ফ্যারাও । সেই সঙ্গে তাঁর কন্যাও 
ফ্যারাও । সুতরাং জীবনের অবাঁশম্ট দিনগল খেয়ে দেয়ে আঁতবাহত কর। 
নিজের রূপকে ধরে রাখতে গিয়ে সারা জীবন অনেক সংযম দেখিয়েছেন। 

আসেত-এর পুত্রের জন্মের দিন রাতে চবরোস গহটি গুটি এসে হতশেপসুতের 
শয্যায় এসে শয়ন করল । মনে মনে হাসে হতশেপসৃত ॥ আগামীকাল সকালে 
ফ্যারাও-এর নিদ্রাভঙ্গের অনুষ্ঠান এই কক্ষেই তাহলে হবে । নিজে তান ফ্যারাও 
হলেও নিদ্রাভঙ্গের অনুষ্ঠানের আধকারাঁট পুরুষ বলে চবরোসই ভোগ করে। 
সে হল দ্বিতীয় থুথমস । সেই সময়টুকু হতশেপসূত থুথমসের সম্রাজ্ঞী শুধু | 
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সকালে দুইজন পুরোহিত আসবে থথ আর হোরাসের মুখোশ পরে। তারা 
থুথমসকে পাঁবন্্ হুদ থেকে নিয়ে আসা জল দিয়ে স্নান করাবে । তারপর 
রাজপারিচ্ছদ আর উষ্কীষ পাঁরয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে দেবস্থানে। 

হতপেশসূত স্বামশকে প্রশন করে- কেমন দেখতে হল ? 

চমকে উঠে অস্বাভাবিক জোরে ফ্যারাও বলে-_কে ? কাকে দেখতে ? 

_-জান না? 

-মানে- 

_আজ একটি নতুন শিশু ভূমিত্ঠ হয় নি প্রাসাদে ? 

_ হ্যাঁ হাঁ আসেত-এর ছেলে হয়েছে । 

_ ছেলেটি তোমার কে? 

_ আমার ? কেন ? আমার মানে 2 

_ বুঝতে পারছ না ? ওটর পিতা কে? 

- এবারে বুঝেছি । আমি ওর পিতা । 

হতশেপসূত আর কিছ বলল না। সে লক্ষ্য করল স্বামী আড়ম্ট হয়ে শুয়ে 
রয়েছে এক পাশ ফিরে । সে তার পিঠের ওপর হাত রাখে । সঙ্গে সঙ্গে আরও 
কুচকে যায় চবরোস । কিন্তু তার পাশে শুয়ে এরকম সন্তস্ত হয়ে যদিও থাকে 
তাহলে আশা কোনো'দিনও ফলবতী হবে না তার। তাই চবরোসকে আরও 
একট: কাছে টানে। 

চবরোস বলে-_তুঁম রাগ করেছ ? 

_কেন 2 

- আসেত-এর ছেলে হয়েছে । 

__তাতে রাগ হবে কেন 2 আমার বরং খুব আনন্দ হয়েছে । 

_আনন্দ 2 কেন ? 

_-ওই ছেলে তোমার ছেলে । প্রমাণ হয়ে গেল তুমি আমাকেও অমন একাঁট 
ছেলে উপহার দিতে পার। রর 

তুমি ঠাট্রা করছ ? 

হতশেপসুত এবারে তাকে আরও কাছে টেনে গনয়ে বলে- সাঁত্য বলাছ। 
সমন্ত দেবদেবীর নামে শপথ নিয়ে বলছি । 

দ্বিতীয় থুথমস এবারে অনেক সহজ হয় । হতশেপসূত আশা করে, আজ 
রাতে না হোক, অন্য কোন রাতে চবরোস আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠবে । 


হতশেপসূত তার স্বামীকে খুব সন্তর্পণে বুঝিয়ে দেয় যে নৃবিয়ার যুদ্ধে জয় 
হলেও, ব্যক্তিগতভাবে তার একট বদনামই হয়েছে সৈন্যদের মধ্যে । সাধারণ 
মিশরবাসীর কোন খোঁজখবর না রাখলেও নুবিয়া আভযানের সেনাদলের 
কাছে তার আচার-আচরণ একটু অস্বাভাবক ঠেকেছে । প্রথমত সে যুদ্ধক্ষেত্র 
থেকে একট: দুরে সরে ছিল । তার ওপর তার সম্মুখে নীত ধৃত ব্যান্তদের প্রাত 
অহেতুক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করা হয়েছে। সৈন্যরা প্রথমটা এই আচরণকে 
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মানবরূপাী দেবতার আচরণ ভেবে অবহেলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের 
বিবেক আর বুদ্ধি তা হতে দেয়নি । অথচ ফ্যারাওকে সাধারণ মানুষ বলে 
ভাবতেও পারে না তারা । তাই তাদের অনেকেই মনের মধ্যে একটা অস্বান্ত 
নিয়ে ছিল। 

কথাটা হতশেপসহতকে প্রথমে আভাসে জানিয়েছিল হাপু-সেনেব নামে এক 
তরুণ । সে তার আত তাক্ষ2 বাদ্ধ ও আনুগত্যের জন্য খুব দ্রুত 
হতশেপসূতের প্রিয়পান্ন হয়ে উঠেছে । বংশপরম্পরায় সে প্রধান অমাত্যও বটে । 
সে বলেছিল সৈন্যদের মনের মধ্যেকার এই দ্বন্দ্বকে দূর করার জন্য ফ্যারাওকে 
বারত্বব্যঞ্জক একটা কিছু করে দেখাতে হবে । 

কথাটা হতশেপসৃতের মনে ধরে, কিন্তু কী দেখাবে ফ্যারাও 2 তার কোন্‌ 
কাজের মধ্যে বীরত্ব প্রকাশ পেতে পারে ? হতশেপসূতের চোখে জিজ্ঞাসা । সেই 
জিজ্ঞাসার দৃষ্টি সে মেলে ধরে হাপৃসেনেব-এর চোখের দিকে । 

হাপু-সেনেব বলে ওঠে সিংহ শিকার । 

_হ্যাঁ সিংহ শিকার । চবরোসের মুখে শুনেছে আগে দুবার শিকারে 
গিয়েছে ফ্যারাও | একবার নাকি একটা িংহকে স্বহস্তে বধ পধন্ত করেছে। 
কথাটা মনেই ছিল না। অথাৎ সেই সময় কোন গুরুত্বই দেয়ীন চবরোসের এই 
কথায় । নিজেকে গৌরবাঁন্বত করার জন্য সত্য মিথ্যা মিশিয়ে এমন অনেক 
কঁষ্পিত ঘটনার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃ্ত করা তার স্বভাব । 'কল্তু আজ হতশেপ- 
সুতের মনে হয় সিংহবধ 'নশ্চয় সত্য ঘটনা, সব কথা কি ও মিথ্যা বলে ? 

দুদিন পরে দুজনা যখন রাজকার্য শেষ করে প্রাসাদে ফিরাছল তখন 
হতশেপসুত বলে-_তোমাকে এর মধ্যে একদিন শিকারে ষেতে হবে । 

_হঠাং শিকারে কেন ? 

_ তুমি শিকারে যেতে ভালবাস না ? 

--নিশ্চয় ভালবাসি । কে না ভালবাসে ? 

__সিংহ শিকার ? 

--আবার সিংহ শিকারের কথা কেন? তাছাড়া কি অন্য শিকার নেই ? 

_-তুমি ভয় পাও ? 

_ আমি ? ভয় পাব? আম ফ্যারাও। 

-আমিও তাই বলি। তাছাড়া একবার একটা [সংহকে বধ করেছিলে । 

চবরোস একট ভেবে নিয়ে বলে- হ্যাঁ হ্যাঁ । বধ করেছি বৈকি । 

_সূতরাং তোমাকে সিংহ শিকারে যেতে হবে। তুম তো জান নবিয়া 
আঁভযানের ফলে নানা কথা উঠেছে । তার ফল ভাঁবষ্যতে মারাত্মক হতে পারে । 
প্রজারাও অনেকে নাক জেনে গিয়েছে । সিংহ বধ করে প্রমাণ করতে হবে তুমি 
কাপুরুষ নও । 

--সিংহ বধ করলেই প্রমাণিত হবে ? 

নিশ্চয় হবে। সবার কাছে প্রমাণ কর যে তুমি সাক্ষাৎ হোরাস। আম 
তোমার সঙ্গে যাব । আমার দেহে রা-এর রন্ত প্রবাহিত । আমার কোন ভয়ডর নেই । 
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_-তুমি আবার কেন ? 

_ক্ষাতিকি? 

_ না, ক্ষতি আর কি ? সিংহ শিকার বড়ই কষ্টসাধ্য ৷ তাই বলাছলাম। 

_-ভুলে যেও না বারবার যে আমিও ফ্যারাও । কণ্টসাধ্য বলে কোন কাজ 
আমার জানা নেই । 

_-তাজানি। কিন্তু সিংহ বড় ভয়ঙ্কর জীব। 

-সেইজন্যই সিংহ শিকারে শিহরন আছে । সেই আনন্দ ভিন্ন স্বাদের । 

দ্বিতীয় থুথমস আর ছু বলতে পারে না। তাকে অভিযানের আয়োজন 
করতে হয়। 

নীলনদ পার হয়ে দক্ষিণ পাশ্চমের দিকে দিগন্তাবিস্তৃত মরুপ্রান্তরে সিংহের 
আবাসভূমি । তবে তাদের সাক্ষাৎ মরুভূমির প্রান্তভাগে যেকোন স্হানেই 
মেলে । থীবস-এর নিকটে নদীর অপর পারে লোকালয় থেকে কিছ দূরেও 
ওদের দেখতে পাওয়া যায় । 

জলযানে নীলনদের ওপর দিয়ে যাবার সময় স্বামীকে বড় বেশ চিন্তিত 
দেখায় । যে সালুকণ কুকুর শিকারে ব্যবহারের জন্য সঙ্গে রয়েছে তার উৎসাহ- 
ব্যঞ্জক চিৎকারে চিন্তামুন্ত হয় না ফ্যারাও । 

- কি হল? এত চিন্তা কিসের ? 

--চিন্তা শুধু তোমার জন্য । 

--কিছু ভেবো না। 

অপর তীরে অবতরণের সময় ফ্যারাও বলে--তুমি বরং এখানেই অপেক্ষা 
কর। অনেক সৈন্য রেখে যাচ্ছি। 

-না। আম শিকারে এসেছি । বসে থাকতে নয়। 

_-কিন্তু তৃমি তো স্বহস্তে শিকার করবে না। 

_না। কিন্তু তুমি করবে । সেই সময় আম দেখতে চাই তোমার বারত্ব। 

ফ্যারাও ঢোঁক গিলে বলে--তাহলে চল । 

সৈনারা সবাই যাবার জন্য প্রস্তৃত। তাই দেখে হতশেপসূত বলে- এরা 
সকলেই যাবে নাক ? 

-হ্যাঁ। এটা সিংহ শিকার । 

--তাই বলে, এত লোক ? তুমি কি যুদ্ধে যাচ্ছ? 

_-যুদ্ধই তো ? 

-না। একটা সিংহ বধ করতে এত লোকের প্রয়োজন হয় না। 

-_-ভুলে যাচ্ছ, ওরা দল বেধে থাকে । 

-জানি। তার জন্যে কু'ড় পশচশজন লোক যথেষ্ট । 

- আমরা ফ্যারাও, আমাদের প্রাণের মূল্য নেই ? 

--আছে বৌক £ তার জন্যেই তো পরচশজন সঙ্গে থাকবে । কিন্ত এদের 


মধ্যে কতজন শিকারে দক্ষ ? 
- পচিজন। 
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--তাতেই হবে। 

সবাই 1ীসংহের আস্তানার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে । সালুকী কুকুর মাটি 
শুঃকতে শংকতে সবার আগে ছোটে। তাদের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশখ। 
ওরা একসঙ্গে না গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। এখানে কাঁটাগাছের অনেক ঝোপ 
আছে । অন্যান্য ছোট ছোট গাছও রয়েছে । 

খুব সাবধানে এঁগয়ে চলে সবাই । কারণ যে কোন মুহূর্তে সিংহ 
আত্মপ্রকাশ করতে পারে । ওদের শান্তির আলয়ে এসে কেউ উৎপাত করুক, 
এটা ওরা সহ্য করে না। 

একমাত্র হতশেপসূতের হাতে কোন অস্ত্র নেই | বাকী সবাই সশস্ত্র ॥ তবু 
হতশেপসূতই সবার আগে এগিয়ে চলেছে । তাকে ঘিরে রয়েছে তিনজন সেনা । 
তাদের মধ্যে একজন শিকারী । 

শিকারী বলে-_ আপনাকে এখানেই থামতে হবে সম্রাজ্ঞী । এর পরে যাওয়া 
নিরাপদ নয়। 

-আমি শিকার করা দেখতে চাই । 

_-ওই টিবর ওপর চলুন, ওখানে দাঁড়িয়ে সব কিছ; নজরে পড়বে । 

বিনা বাক্যব্যয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় হতশেপসূত । দাঁড়িয়ে দেখে একটি 
1বস্তীর্ণ ভূখণ্ড চোখের সামনে স্পম্ট হয়ে ওঠে । 

_ ওই দেখুন সম্রাজ্ঞী । 

হতশেপসুত একটি সিংহ এবং তার সাঙ্গনীকে দেখতে পায়। খুব আনন্দ 
হয় তাব। তার স্বামী অন্যানাদের নিয়ে সেইদিকেই এগিয়ে চলেছে । সালকী 
কুকুরেরা এখন অনেক সাবধান । তারাও যেন পা টিপে টিপে চলছে । ফ্যারাও 
এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে ইশারায় কথা হচ্ছে বোঝা যায় । হঠাৎ দেখা গেল আরও 
একটু এগয়েই স্বামী দুবার হোঁচট খেল । এখন এভাবে হোঁচট খাওয়া কখনই 
[ঠক নয়। সঙ্গীরা তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, পেছন দিকে হাত 
দিয়ে দেখাল | থুথমস মাথা ঝাঁকায় । হতশেপসূতের ভু কৃণ্ণিত হয় । 

তার সঙ্গী শিকারী উদ্বেগের সঙ্গে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে-ফ্যারাও-এর 
সম্ভবত শরণশর খারাপ । ডান চলে এলে ভাল করবেন। 

হতশেপসত মনের ঝাঁঝকে যতটা সম্ভব সংবত করে নিম্ন কণ্ঠে বলে-_-না 
না। অতদ্‌র এগিয়ে গিয়ে ফিয়ে আসা উচিত নয়। 

ণশকারণ চুপ করে যায় । কিন্তু তার দর্জ্টতে দুশ্চিন্তা ফুটে ওঠে । তবে 
ফ্যারাও-এর পাশে অনেকে রয়েছে । তার কোন ক্ষাত হতে দেবে না প্রাণ থাকতে । 

হতশেপসত লক্ষ্য করে সিংহ বুঝতে পেরেছে শব্দের উপাস্থৃতি। একবার 
আকাশের দিকে মাথা তুলে মুখব্যাদান করে । তারপর দুজনা গুটি গুটি 
এগিয়ে গেল একটি ঝোপের আড়ালে । সেখানে দুজনা দুজনার মুখ শখকে 
নেয় । পরক্ষণেই [সিংহ এগিয়ে যায় ফ্যারাও-এর দলের দিকে আত সন্তর্পণে। 
[সিংহ সেখানেই বসে রইল মাথা নীচু করে । সালুকী কুকুর সিংহীর গাঁতাবাঁধ 
বুঝতে পেরে দলকে দক্ষিণাদকে যেতে হীঙ্গত করে । 


৮ 


ফ্যারাও-এর সঙ্গে যে দুটি শিকারী রয়েছে, তারা তাদের তর ধনুক নিয়ে 
প্রস্তৃত হয় । তারা বুঝতে পারে একটা আক্রমণ আসন্ন অনতিবিলম্বে ! অন্যান্য 
লোকেরাও তাদের নানা ধরনের অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয় ! ফ্যারাও তার তগর 
সংযোজিত করে ধনুকে । 

সেই সময় সিংহ তাদের আর্ুমণ করে । হতশেপসূত দেখতে পায় সবাই 
তাঁর ছুড়ল । যাদের হাতে অন্য ধরনের অস্ত্র ছিল তারা সেগুলি 'ব্যবহার করার 
আগেই সিংহ চাঁকতে মিলিয়ে যায় । হতশেপসুত লক্ষ্য করে সিংহশ আহত 
হয়ে একটি ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসেছে । তার গলার কাছে একটি মান্র তর 
বদ্ধ হয়ে রয়েছে । অ্াৎ তার তেমন কিছুই হয়নি । ঠিক তাই । সে ঘুরে গিয়ে 
অন্যদিক দিয়ে আক্ুমণের চেম্টা করবে এবারে ॥ 

[কিন্তু সেই সময় ফ্যারাও এক অদ্ভূত আচরণ করে । সে তীর ধনুক 'নয়ে 
ছুটতে থাকে সামনের দিকে ঠিক যেখানে বিশালাকার সিংহটি ও পেতে বসে 
রয়েছে । ফ্যারাওকে ওভাবে ছুটতে দেখে শিকারীরা ঘাবড়ে যায়। তারা কয়েক 
মুহূর্তের জন্য কিংকতব্যাবমূঢ হয়ে পড়ে । তারপর বুঝতে পারে আহত 
[সংহশর কাছ থেকে আসা বিপদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করার চেয়েও 
তাদের প্রধান কর্তব্য হল ফ্যারাও-এর জীবন রক্ষা । তারা সদলে হৈহৈ করে 
ছুটতে থাকে ফ্যারাও-এর পেছনে পেছনে । 

ফ্যারাও-এর ছোটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ সে দেখতে পায় অদরে 
একি বিরাটাকার সিংহ আত উৎসাহ গনয়ে তারই জনা অপেক্ষা করছে । সে 
তাঁর ধনুক সমেত মাটিতে হূমাঁড় খেয়ে পড়ে যায়। সংহ 'কন্তু তাকে ধরার 
জন্য এক পাও অগ্রসর হয় না। সে শুনতে পেয়েছে ধেয়ে আসা অনেক মানুষের 
কণ্ঠস্বর । সে দুই লাফে দরে চলে যায়। কিন্তু আহত সিংহশ কোধোম্মত্তা । সে 
এসে চড়াও হয়। মতত্যুভয় বা ব্যথা-বেদনা কোন কিছুকে তোয়াক্কা করে না 
সে। প্রাতীহংসার জবালায় জহলছে । 

একসঙ্গে অনেকগুলো তাঁর তাকে বদ্ধ করে। সে মাঁটর ওপর আছড়ে 
পড়তেই সবার অস্ত্র তার ওপর গিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মতত্যু 
হয়। 

হতশেপসূত লক্ষ্য করে তার সঙ্গের শিকারী মাথা নীচু করে রয়েছে। 
অন্যান্যরা অন্যাদকে চেয়ে রয়েছে, যেন ধূসর মরতে দর্শনীয় দ্রব্যের অভাব 
নেই । ক্রোধে লঙ্জহায় বাল:কারাশির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছা হয় হতাশেপসূতের । 
চবরোসকে সে অক্ষম বলে জানত । 'ম্তু সে যে এতটা অপদাথ“ এবং ভীরু 
এমন ধারণায় আসোন। এলে, কখনো তাকে এভাবে শিকারে এনে ফ্যারাও 
পদাঁটর ওপর কলঙ্ক লেপনে প্রবৃত্ত হত না। মন্ত ভুল হয়ে গেল তার । ভেবেছিল 
সঙ্গে অনেক লোকজন থাকে । সিংহ এলে সবার তীরের সঙ্গে চবরোসের তারও 
ছুটে যাবে । সেটুকুই যথেষ্ট । এরপরে দ্বিতীয় থুথমসের সম্মান ঘাঁনম্ঠ জনের 
মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা আর সম্ভব হবে না। ভাগ্য ভাল, শিকারে যারা সঙ্গী হয়, 
তারা সবাই অতি ঘনিজ্ঠদের মধ্যে থেকেই নিধাঁচিত। 
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ফেরার সময় হতশেপসূত কানাঘুষা শোনে যে ফ্যারাও অসুস্থ ॥ তারই কোন 
1হতৌষা রাটয়ে দিয়েছে নিশ্চয় । তরুণ মুখ্য অমাত্য হাপু-সেনেব উপাঁস্থুত 
থাকলে আরও উচু ধরনের কিছু আবিচ্কার করতে পারত । তার মন্তিত্ক তার 
পিতার চেয়েও উর্বর । ফ্যারাও দেখা গেল পা টেনে টেনে এসে কোনরকমে 
নৌযানে আরোহণ করে । তার অসস্থতার কথা নিশ্চয় তার কানে দিয়েছে সেই 
[হতৈষী। তাই নিজের পদক্ষেপণে মানানসই করে নিয়েছে । এতবার হোঁচট 
খাওয়া এবং শেষ পযন্ত পড়ে যাবার ব্যাখ্যা এভাবে না দিলে টি টি পড়ে যেত। 
সে স্বয়ং হোরাস এই যা ভরসা । সে সকল সন্দেহের উধের্ব। 

প্রত্যাবর্তনের পথে একটিও কথা বলে না হতশেপসূত । প্রাসাদে ফরেও 
নয়। তারপর পাঁচদিন উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যালাপ হয় না। ছয়দিনের দিন 
বেলা শেষে চবরোস তাকে বলে--তুমি কি বিশ্বাস করনি ষে আমি সাত্যই 
অসুস্থ ছিলাম ? | 

হতশেপসূত অবাক হয়। তার হাসিও পায়। সে বলে-_ দেখ, আমি 
তোমাকে ভাল ভাবে চিনি । তাই আম কি বিশ্বাস করলাম আর না করলাম 
তাই নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই তোমার । তুমি তোমার প্রজাদের [িশবাস 
করাও । তাদের মুখ বন্ধ কর। 

_তারা ঠিকই ি*বাস করবে । 

_তাদের তুম চেন না। তুমি তো শুধু মনুষ্যর্পী হোরাস। স্বয়ং 
ঈশবরও মানুষের প্রতাপে অগ্ছির হয়ে মানব জাতিকে ধ্বংস করতে প্রবৃত্ত 
হয়োছলেন । এই কাহনী তুমি জান কিনা জান না। 

দ্বিতীয় থুথমস ধীরে ধীরে সম্রাজ্ঞীর সামনে থেকে সরে আসে । 


পুন্ত দেশ আর পর্বের দেশগুলি মিশরবাসীদের কাছে চিররহস্যাবৃত । পুন্ত 
আর পূর্ব সম্বন্ধে অপরিসীম ওৎসুকা সবার | কারণ ওই দেশ থেকে পাওয়া 
যায় সব দুল“ভ সামগ্রী । বহু বছর আগেও ওই সব দেশে এখানকার অসমসাহসী 
বীরেরা গিয়ে পৌছেছিল। সঙ্গে করে নিয়ে এসোৌছল সগান্ধি ক্ঠ, ধূপ, 
বৃক্ষের অঠা। তাছাড়া পরে এনেছে সোনা সন্দর সব বৃক্ষের চারা গাছ ॥ 
বিশেষ করে পন্তের প্রাতি চিরকাল এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে এসেছে 
পিরামিডের দেশের মানুষেরা । সেই আকরষণ হতশেপসূতেরও রয়েছে । তাই 
কর্ণকের অমন রা একদিন তাঁকে আদেশ করলেন--“আভিযাত্রী দল পাঠাও ওই 
দেশে । ওখানকার যা কিছ? মূল্যবান, সব তারা গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসে 
যেন। দেশকে এই ভাবে সমৃদ্ধ কর । বাণিজাযই হল দেশকে সমংদ্ধ করার প্রকৃষ্ট 
পথ ।+ 

পুন্ত সম্বন্ধে শৈশব থেকে হতশেপসৃত 'বিশবাস্য অবিশ্বাস্য কতরকমের 
কাঁহনী শুনেছে । সেইসব কাঁহনী রুপকথার গঞ্সের মত । রূপকথার কাহিনী 
ছাড়াও সে শুনেছে পুরাকালে মিশরের অধিপাঁত মেনট:হোটেপের আমলে তাঁরই 
দ্বারা নিয়োজিত সেনাধ্ক্ষ হেনুর কাঁহনী। এই কাহিনী অত্যন্ত সরল। 
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কোনরকম রঙচঙ নেই এতে । হেনুর বিবৃতিতে আছে যে মিশরের অধীশবর তাকে 
পুন্তের দিকে যাবার জন্য নির্দেশ ?দলেন। কারণ তাঁর অনেক সহগান্ধ ধূপ- 
ধুনার প্রয়োজন হয়ে পড়োছিল । পুুন্ত ছাড়া ওই দ্রব্য অন্য কোথাও পাওয়া যায় 
না। হেনু তখন কোপটাস নগরীর দিকে রওনা হল। তার যাত্রার পূবেই 
রাজার আদেশে মিশরের দাঁক্ষণ দিকের সৈন্যরা তার যাত্রাপথ সুগম করার জন্য 
রাস্তা নিমণি করে দয়োছল । হেনু তিন হাজারের একাট সৈন্যদল সঙ্গে নেয়। 
সেই সঙ্গে সবরকমের কারগর, শিল্পী ইত্যাদিও ছিল। রাজার 'নরে'শে 
আয়োজন এত সন্দর হয়েছিল যে সঙ্গের প্রাতাঁট মান:ষকে প্রাতাদন দুই পান্র 
তৃষ্ণার জল আর কুঁড়ি করে রু'ট দিতে হেনুর কিছহমাত্র অসুবিধা হল না। 
তাছাড়াও সে এভাহেট আর এয়াহেটেব নামে দুইটি স্থানে গভীর কৃপ খনন করে 
দেয় । 

হেনু তার বিবৃতিতে আরও লিখেছে £ 

“আমি সমুদ্রের তীরে গিয়ে পৌছলাম। পুন্ত-এ যাবার জন্য জাহাজ 
ণনমাণ করলাম ॥ সেই জাহাজ প্রয়োজনীয় সব কিছ: দ্রব্যসম্ভার দ্বারা পূর্ণ 
করলাম। পাঁরশেষে যাব্রা যাতে শুভ হয় তার জনা দেবদেবীর কাছে গো-বংস, 
বৃষ এবং মগ উৎসর্গ করলাম ।” 

সুগাম্ধ দ্রব্যাদি ছাড়াও হেন যদিও মিশরাধিপাঁতর সন্তুষ্টির জন্য আরও 
অনেক কিছু সঙ্গে নিয়ে ফিরোছিল, সে কিন্তু নিজে পুন্ত দেশে যায় নি। 
জাহাজ প্রেরণ করে তার প্রত্যাবর্তনের জন্য সমদদ্রতীরে অপেক্ষা করে বসেছিল । 
তারপর জাহাজ 'ফরলে রাজাকে সব কিছু উৎসর্গ করে প্রিয়পান্র হয়েছিল । 
অথচ আঁভযান কেমন হয়োছল, কোন বিঘ:হ ঘটেছিল 'ীকনা কেউ জানল না। 
ফলে রুপকথার মত গল্পকাহনীই চালু থেকে গেল। সেই কাহিনীও 
হতশেপসৃতের অজানা নয়। সেই কাঁহনীর উৎপাক্চ্ছল প্যাপাইরাসের এক 
লিখন । এক পষণকের বিবৃতির মত সোট। 

প্যাপাইরাসে লেখা রয়েছে £ 

“আম ফ্যারাও-এর খান অণ্চল পাঁরভ্রমণ করাছলাম । সেখান থেকে গেলাম 
সমূদ্রতটে । সেখানে পৌছে সমদুদ্রযান্রার জন্য একশো পণ্চাশ হাত দীর্ঘ এবং 
চাল্লশ হাত চওড়া একটি জাহাজে উঠলাম । এই জাহাজে মিশরদেশের একশো 
পণ্চাশ জন বাছাই করা নাবিক ?হল । তাদের চেয়ে ভাল নাবিক দেশে আর কেউ 
[ছিল না। আকাশ আর পাঁথবী সম্বন্ধে তাদের ছিল গভীর জ্ঞান। সিংহের 
হৃদয়ের চেয়েও তাদের হৃদয় ছিল জ্ঞানসমূদ্ধ। তারা বলল যে আবহাওয়া 
থাকবে শান্ত । ঝোড়ো হাওয়া বইবে না। কিন্তু কিছহদুর যাত্রার পরই হাওয়া 
হল অশান্ত, সমুদ্র হল উত্তাল পুন্তদেশে পৌছোবার আগেই বিরাট "বরাট 
ঢেউ এসে আছড়ে পড়তে লাগল জাহাজের ওপর । উত্তুঙ্গ তরঙ্গরাশি বিরাট 
জলযানকে গ্রাস করে ফেলতে চাইল ॥ একমাত্র আমি একথণ্ড কান্ঠ অবলম্বন 
করে অন্তহগন সাগরের মধ্যে অসহায়ের মত ভাসতে থাকলাম । অন্যেরা সবাই 
কোথায় ভেসে গেল বলতে পারি না। তাদের আঁন্তত্ব মুছে গেল পাথবীর বুক 
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থেকে। আম কাম্ঠখণ্ড আঁকড়ে ধরে তিনাদন ভাসতে থাকলাম । হাত অবশ 
হয়ে আসে, জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয় । 'তিনাদন পরে ঢেউ আমাকে এক অজানা 
দেশের বেলাভামতে ঠেলে দেয়। সেখানে আমি নিশ্চেম্ট হয়ে পড়ে থাকি ; 
কতক্ষণ তা জান না। তারপর একসময় ধীরে ধীরে উঠে বসলাম । আম 
খাদ্যের সন্ধানে রওনা হলাম । অনেক রকমের ফল দেখলাম । ডুমুর, আঙুর, 
তরমুজ ইত্যাদ। তাছাড়া মাছ এবং পাখির খোঁজও পেলাম । সব কিছুই 
পরযাঞ্তড পাঁরমাণে রয়েছে । তখন আমি যতটা সম্ভব খেলাম । এত বেশ? 
পাঁরমাণে খেলাম যে মাণটর ওপর বহুক্ষণ পড়ে রইলাম । তারপর আমি একটি 
গর্ত খনন করলাম । আমি বাত জহালালাম এবং দেবতার কাছে দগ্ধ দ্রব্য 
উৎসর্গ করলাম । 

“সহসা বজ্রীননাদে জামি সচকিত হলাম | ভাবলাম বুঝি সমদ্রের গজ'ন। 
বৃক্ষ আন্দোলিত হতে থাকে, ধাঁরন্রী কম্পিত হয় । আম আমার মুখ তুললাম । 
দেখলাম একাঁট বিরাটাকার সর্প এগিয়ে আসছে । সেটা প্রায় ত্রিশ হাত দণর্ঘ। 
তার সবাঙ্গ স্বর্ণখাঁচত আর তার বর্ণ নীলকান্তমাণি সদংশ | সে ধীরে ধশরে 
এগিয়ে এসে তার মুখব্যাদান করল । আমি তার সামনে সাষ্টাঙ্গে প্ররণপাত 
করলাম । 

“সে বলে- হে ক্ষুদ্র জীব, কে তোমাকে এখানে আনল ? এই মুহূর্তে 
সেকথা না বললে তোমার পরিণতি হবে ভয়াবহ । 

“তারপর সেই বিশালাকার সর্প আমাকে তার মুখে তুলে নিল এবং আমাকে 
তার গুহায় নিয়ে গিয়ে রাখল । কোন ক্ষাতি করল না আমার । তারপর সে 
আবার তার মুখ ফকি করল । আমি আবার আমার দেহটিকে তার সম্মুখে 
নিক্ষেপ করলাম । 

“সে আবার বলে-কে তোমাকে এখানে এনেছে । হে ক্ষুদ্র জীব, কে 
এনেছে এখানে তোমায় 2 এই দ্বীপ চারাঁদকে সমবদ্রবেম্টিত। এর চতুর্দিকে 
উথ্থাঁল-পাথাঁল ঢেউ । কে এনেছে তোমাকে ? 

“তখন আমি আনত হয়ে হাত দুখানি দেহের দুপাশে রেখে বললাম-_হে 
সর্পরাজ, মিশরের ফ্যারাও-এর নিদেশে একশো পণ্াশ হাত দপর্ঘ এবং চল্লিশ 
হাত প্রচ্ছ একটি প্রকাণ্ড নৌযানে একশো পণ্চাশ জন সুদক্ষ নাবিক নিয়ে আমি 
রওনা হয়েছিলাম । স্বর্গমতণ্য সবাকছুর জ্ঞান সেই নাবকদের ছিল। তারা 
বলোছিল, সমুদ্র থাকবে শান্ত। কিন্তু তা হল না। অশান্ত সমুদ্রে ঢেউ-এর 
তোড়ে জাহাজ সমেত কোথায় তারা ভেসে গেল । আম একা একখণ্ড কাঠ ধরে 
ভাসতে থাকলাম । তারপর এখন আমি আপনার 'নরাপদ আশ্রয়ে আছি । ঢেউ 
আমাকে তারে এনে ফেলেছে । 

“সর্প তখন বলে-কোন ভয় নেই ক্ষুূ্র প্রাণী, কোন ভয় নেই । তোমার 
মুখের ওপর ওভাবে ভশতির চিহ্ন ফুটে উঠতে দিও না। কারণ তুমি যখন 
আমার কাছে এসে পেশছেচ, তখন বুঝতে হবে বিধাতা তোমাকে রক্ষা করতে 
চান। তিনিই তোমাকে এই আশশবাদ-পৃষ্ট সমদ্ধশালশ দ্বীপে এনেছেন, 
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যেখানে কোন িছুর অভাব নেই । শোন, তুমি এই দ্বীপে একমাসের পর আর 
এক মাস, এইভাবে চার মাস আতিবাহিত করবে । তারপর এই দ্বীপের সমদদ্রে 
একদিন দেখতে পাবে তোমার দেশের জাহাজ | তখন তুমি সেই জাহাজের 
নাবকদের সহায়তায় তোমার দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে ॥ তুমি তোমার 
নিজের দেশের ভূমিতেই মৃত্যুবরণ করবে । শোন, পরস্পরের মধ্যে কথোপকথনের 
মাহাত্ব্য অনেক | তাতে অনেক দওখের মহত অতিক্রম করা সহজ হয়। আমি 
তাই তোমার সঙ্গে কথা বলছি, তোমাকে জানাচ্ছি এই দ্বপে ক কি আছে। 
আমি এখানে আমার ভ্রাতা ও সন্তানদের সঙ্গে বসবাস কাঁর। আমরা সবাই 
মিলে এখানে পঞ্চাত্তর জন বাস কার । যাঁদ তোমার মন যথেষ্ট মজবুত হয়, যাঁদ 
তোমার সাহফণতা থাকে তাহলে তুমিও তোমার সন্তানদের বুকে চেপে ধরতে 
পারবে । তোমার পত্বীকে আলিঙ্গন করার সুযোগ প।বৈ | তুমি আবার তোমার 
বাসভূমি দেখতে পাবে, যা পাথবীর মধ্যে শ্রেচ্ত । দেশে ফরবে এবং আবার 
বন্ধুবাম্ধবদের সঙ্গে বসবাস করবে । 

“তখন আমি আবার নত হলাম ॥ নিজেকে মাটিতে নিক্ষেপ করে বললাম-_ 
আমি ফ্যারাওকে আপনার কথা বলব ।॥ আ'ম তাঁকে বলব আপনি কত মহৎ। 
আপনার জন্য পবিত্র তেল আব্‌ পাঠানোর ব্যবস্থা করব । আরও অনেক দ্রব্য 
প্রেরণ করব । আ'ম ফ্যারাওকে এই দ্বীপের অভিজ্ঞতার কথা পুঙখানুপুঙখরহপে 
বর্ণনা করব । সমপ্ত মিশর দেশের আধবাসী আপনার নাম শুনে ধন্য ধন্য 
করবে । আমি আপনার নামে গর্দভ উৎসর্গ করব । আম আপনার নামে 
রাজহংসী উৎসগ্গ করব । মিশরের শ্রেষ্ঠ দুব্যসম্ভারে পাঁরপণ জাহাজ প্রেরণ 
করব । যে সকল দেবতা মানবজাতির কাছে আত প্রিয় তাঁদের যে সব দ্রব্য 
দেওয়া হয়, সবই দেব আপনাকে-াযান এত প্রিয় অথচ বসবাস করেন এক 
আচন দেশে । 

“সর্প তখন মৃদু হেসে বলে-ক্তোমাদের দেশ তো সুগাম্ধি দ্রব্যে সম্ধ 
নয় । আমার দেশ অত্যন্ত এমবর্শালী । আমি পুুন্ত দ্বীপের রাজা হিসাবে 
তোমাকে বলাছি যে একমান্র হেকেন তৈল তুমি এদেশে পাঠাতে পার । কিন্তু 
তোমার অত ব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই ৷ কারণ যে মুহতে তুমি এই দ্বীপ 
পারত্যাগ করবে তারপর আর কখনো এখানে পদার্পণ করতে সক্ষম হবে না। 
কারণ এই দ্বীপ তখন জলরাশিতে পাঁরবাতত হবে । 

“সপের ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল । চার মাস পরে সত্যই একটি জাহাজ এল । 
পুন্ত্র দ্বীপের রাজা আমাকে বিদায় জানাতে বলেন- শান্তিতে দেশে ফিরে 
যাও ক্ষুদ্রপ্রাণী | স্তী-পূত্রদের সঙ্গে দীর্ঘীদন পরে মিলিত হও । আমার 
শুভেচ্ছা রইল, তুমি যেন তোমার নগরীর সুনাম রাখতে পার । 

“সে আমাকে যাবতীয় সগাম্ধ দ্রব্য ও কাঠ দিল । 'দিল চিতাবাঘের চামড়া, 
হাতির দাঁত, শিকারণ কুকুর, দুই জাতের বানর এবং আরও অনেক কিছন। 
আমি তার পায়ের কাছের নত হলাম ॥ 

“সে বলে--কতাঁদন পরে দেশে ফিরছ। সম্তানদের বুকে জাঁড়য়ে ধরবে 
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সেখানে গিয়ে । তারপর অনেক পরে একাদিন তুমি তোমার অক্ষয় সমাধিসৌধে 
চরশান্তিতে বিরাজ করবে ।» 

প্যাপাইরাসে লেখা এই রূপকথার মত গঞ্প হতশেপসতকে এককালে মুগ্ধ 
করত, এখন আর করে না। সেউপলাষ্ধ করে পুন্ত-এর সঙ্গে তার দেশের 
ঘানন্ঠ যোগাযোগের প্রয়োজন রয়েছে । সেই দেশ সম্বন্ধে রূপকথার গল্পের 
মত যে ধারণা মানুষের মনের মধ্যে রয়েছে তা ভেঙে দিতে হবে । বাণিজ্যক 
সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে সেই দেশের সঙ্গে। সে ব্যন্তিগতভাবে যদ্ধাবিগ্রহ 
পছন্দ করে না। তার আগের কয়েক পুরুষ অনেক যুদ্ধ, অনেক রন্তপাত 
দেখেছে । হিকসোসদের দৌলতে সেই সাধ মিটেছে। তারা দীর্ঘাদন ধরে 
দেশটাকে ছারখার করে 'দয়ে গিয়েছে । পুরোনো মন্দির আর আরাধনার 
চ্ছানগৃলি ধ্বংস হয়ে খিয়েছে। শৈশব থেকে হেকেরনেহেহ আর আবানার 
পুত্রের সান্নিধ্যে থেকে হতশেপসৃত মনে মনে বরাবর সঙ্কঙ্প করেছে যে 
কোনাঁদন যাঁদ ফ্যারাও হতে পারে তাহলে মান্দর সংস্কার করবে ৷ অমন রা এর 
জন্য একটি আত সুন্দর মন্দির নিমা্ণ করবে । মিশরের প্রাচীন এতিহ্যকে রক্ষা 
করতে কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে করবে না। আর যুদ্ধের পাঁরবতে 
বাঁণজ্যের দকে মন দেবে । 

তার আশা ফলবতা হয়েছে । সে একাধারে সম্রাজ্ঞী এবং ফ্যারাও। তাই 
কণ“ক-এর মান্দিরের অমন রা-এর আদেশ পালন করতে উদ্যোগ হয় । সবাই 
জানল থীবস-এর অমন তাঁর অতি প্রিয় শাসক হতশেপসূতকে পন্ত দেশে 
আঁভিতযান্রী দল প্রেরণ করতে বলেছেন। 

বাঁণজ্যের প্রস্তুতির জন্য পিতার আমল থেকেই সে লোহিত সাগরে একটি 
বন্দরে তার জলযানগুল রাখার ব্যবস্হা করেছিল । প্রাতটি জাহাজ প্রায় বাইশ 
হাত দীর্ঘ । তাদের বিশাল বিশাল পাল পাঁখর পাখার মত দুই পাশে বিস্তত 
হয়ে থাকে । প্রাত জাহাজে ত্রিশ জন করে দাঁড় । যে বক্ষে জাহাজগীলকে দাঁড় 
'দয়ে বেধে রাখা হয় স্ই বৃক্ষের সান্নিকটে দেবী হথোরের উদ্দেশ্যে পশুবাল 
প্রদান করা হল, যাতে দেবী অনুকূল হাওয়া প্রেরণ করেন। তারপর জাহাজের 
দড় বৃক্ষ থেকে খুলে ফেলা হল । দাঁড়িদের দীর্ঘ দাঁড় সমুদ্রের জলের গভণরে 
গনমাজ্জত হল । পাল তোলা হল । জাহাজের মুখ্য নাবিকদ্বয়ের একজন যাত্রার 
সূচনা করতে হাত আন্দোলিত করে হঙ্গত দল । রাজকীয় জাহাজ পুন্ত-এর 
উদ্দেশ্যে যারা শুর: করল । সঙ্গে সঙ্গে এক বাতবাহক এই শুভ সংবাদ বহন 
করে নিয়ে চলল থাঁবস-এর পথে রাজ্ঞী হতশেপসুতকে দেবার জন্য । 

কয়েকমাস পরে তারা ফিরে এল প্রচুর দ্রুব্যসম্ভার নিয়ে । তারা বাদ্য 
বাঁজয়ে বিজয়ীর মত ফিরল। সমস্ত রাজধানীর লোকজন ভেঙে পড়ল পথের 
দুই পাশে । অবশেষে তাদের সম্াজ্ঞবীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। হতশেপসূত 
সাবিস্ময়ে লক্ষ্য করল রূপকথার গল্পে যেসব দ্রব্যের উল্লেখ রয়েছে আধকাংশই 
তাই । সেই ধূপ, সেই সুগন্ধি কাম্ঠ, মেহগাঁন, চিতাবাঘের চামড়া, বানর, দামী 
গ্রাছের চারা, হাতির দাঁত ইত্যাঁদ। জাহাজের মুখ্য নাঁবক বলল যে বানর- 
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গলোকে জাহাজে ছেড়ে রাখা হয়োছল। তারা সারাটা পথ কাঁচরমাচর 
করেছে। নতুনের মধ্যে তারা এনেছে দুটি জীবন্ত চিতাবাঘ । মিশরবাসীর 
কাছে এটা এক 'বস্ময়। 

হতশেপস*ত জাহাজের আঁধনায়ককে পরদিন আসতে বলে পুন্তদেশ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত ভাবে তাকে সব জানাতে । কারণ তার কৌতৃহলও ছিল অদম্য । 
এতদিনে দেশটি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদরশ্দর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য প্রথম জানা 
যাবে। 

পরাঁদন জাহাজের আধিনায়ক প্রাসাদে এলে তাকে সোজা সভাগ্‌হে নিয়ে 
যাওয়া হয়। সেখানে হতশেপসূতের সঙ্গে দ্বিতীয় থুথমসও উপাস্হত ছিল। 
আর ছিল রাজপুরুষেরা এবং সভাসদগণ | সবাই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল 
পুন্ত-এর বিবরণ শোনার জন্য । 

হতশেপসূত তাকে শুরু করার অনূমাঁত দলে সে তাকে আর একবার 
অভিবাদন জানায় । কারণ সম্াজ্জীর নিদে'শেই সে আভযানে গিয়েছিল। সে 
থুথমসকেও আভবাদন জানায় । তারপর শুরু করে £ 

পুন্ত সম্বন্ধে আমাদের সবার কল্পনায় যে ছবি ফুটে ওঠে, সেখানে গিয়ে 
পেশছলে সেই ছাঁব কোথায় মিলিয়ে যায় । হতাশায় বুক ভরে ওঠে । 

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সচনাতেই সবার মুখের ওপর হতাশার ছায়া নেমে 
আসে। 

হতশেপসুত সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য বলে__অন্য বিষয়ে আশাভঙ্গ 
হলেও, ওদেশের সঙ্গে বাণিজ্য যে খুবই লাভজনক তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইতিমধ্যেই 
পাওয়া গিয়েছে । আপনারা সবাই তো দেখেছেন কী বিপুল সামগ্রণ আনা 
হয়েছে ওদেশ থেকে । মীন দেবতার অশেষ দয়া । সূঘ্রাং কল্পনার সঙ্গে না 
মিললেও এসে যায় না। 

সবাই ঘাড় ঝাঁকয়ে সম্রাজ্ঞজীর কথায় স্ময় দেয়। 

অধিনায়ক বলে-_-আমাদের জাহাজ যখন পুন্তের তারের দিকে এগিয়ে 
ষাচ্ছিল তখন সবার মন খারাপ হয়ে গেল । এ ক দেশ ! বড় বড় সব নাম না 
জানা গাছপালায় তারভূমি ঘন সবুজ হয়ে রয়েছে । ভেতরের দিকে দৃষ্টি যায় না 
বললেই চলে । আমরা ভেবে ছিলাম, অন্রালিকাশ্রেণ দেখব, চওড়া চওড়া পথঘাট 
দেখব, ব্যন্ত মানুষের যাতায়াত দেখব, গাঁড় ছুটতে দেখব। কিন্তু কিছুই নেই। 
'বাক্ষপ্ত দুএকাঁট কুটির দেখতে পেলাম । তাদের আকার শঙওকুর মত। বুঝলাম, 
এখানে এখনো সভ্যতার আলো পেছয় নি। অধিবাসদরা এখনো আদম । 

কয়েকজন বলে ওঠে--এ কি বিশ্বাসযোগ্য ? 

হ্যাঁ । স্বচক্ষে সব দেখলাম, কিছাাদন থাকলাম । শুধ; আমি নই, 
নাবিকেরা সবাই দেখেছে । ওদেশ এখনো উন্নত হয়নি । 

-তবে এতসব দ্রব্য দিল কি করে ? 

-_-ওরা কাঁষকাজ জানে আর জানে মৃগয়া। পশুদের আর শব্দের হাত 
থেকে বচিতে ওরা ওদের কুটির 'নমাণ করে উচু টিলার ওপর । কুটিরে প্রবেশ 
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করতে হলে মই বেয়ে উঠে একটা গহরের কাছে যেতে হয়। সেই গহবরই হল: 

প্রবেশ পথ । ওদের গৃহপালিত পশহ হচ্ছে ক্ষদু্র শিংাবশিম্ট গরু আর গরভ। 

গর্দভে ভার এবং মানুষ দুই-ই বহন করে। ওদের পোশাকেও আদিমতার ছাপ। 

মাথার চুল শুকরের লেজের মত বনু করা । পূরুষদের দাঁড় ছ'চলো । 
হতশেপসূত একট বাধা দিয়ে বলে-_এদের কোন রাজা নেই। 

_হ্যাঁ দেবী । সদাঁর মত একজন আছেন । তানিই ওই দ্বীপের আধিপাত। 
আমাদের জাহাজ যখন তীরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তারা দল বেধে এগিয়ে 
আসে। তারা আমাদের অভ্যর্থনা জানায় । সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, 
আমাদের শোনা গল্প, আমাদের কল্পনা কত অসত্য ছিল। ওরা অসভ্য কখনই 
নয়। কিন্তু আদৌ উন্নত নয়। আমরা সমুদ্রের তীরে একটি উচ্চু কাঠের 
পাটাতনের ওপর এদেশ «থকে নিয়ে যাওয়া ছোরা, যুদ্ধের কঠার ইত্যাদ নানা 
সামগ্রী সাঁজয়ে রাখলাম | তাই দেখে ওদের কী আনন্দ । বলতে গেলে নাচতে 
শুরু করল । ওদের সঙ্গে মিশে এবং কথা বলে বুঝতে পারলাম ওদের সদরিনি 
বা রানীর রূপ নাকি অতুলনীয়। সেই রুপের গর্বে ওদের বুক ভরে থাকে । 
আমাদের দেখার খুব আগ্রহ হল । ওদের শীজজ্ঞাসা করলাম, রানীর রূপ দেখার 
সৌভাগ্য কি আমাদের হবে 2 ওরা বলল--কেন হবে না? দুদিন পরে যোদন 
রানীকে দেখার প্রথম সৌভাগ্য হল সোঁদন আমরা যে কয়জন দেখতে গগিয়োছলাম, 
তারা ভিড়মি খেয়ে পড়ে যাই নান এই যথেষ্ট । 

একজন প্রশ্ন করে-__কেন ? খুব কুতীসত ? 

_কুৎসত ? তারও প্রকার ভেদ আছে । স্ত্রীলোকাঁটির বিশাল বপু। পা 
দুটো থামের মত | বুক দুটি এত বড় যে কল্পনা করা যায় না। তিনজন মানুষ 
হাতে হাত ধরে তাঁকে বেষ্টন করতে পারবে না ॥। আমার দ্‌ঢ় ধারণা, রানী এক 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভূগছেন। আমাদের এখানেও তো দুএকজনকে চোখে পড়ে 
অস্বাভাবিক মোটা হয়ে যায়। রানীর পোশাকও কদর্য। ছোট হলদে রঙের 
একটা জামা গায়ের সঙ্গে আঁটোসাঁটো হয়ে লেপটে রয়েছে । জামাটা এতই 
বেমানান যে রানীকে আরও বীভৎস করে তুলেছে । রানী গর্ভের পিঠে চেপে 
যাতায়াত করেন । 

হতশেপসূত প্রশ্ন করে-যে সমন্ত জিনিস আনা হল, সেগুলি কারা 
দিল। 

-ওরাই দিয়েছে দেবী । 

--কিভাবে কেনা হল ? 

- এখানে যেভাবে বেচাকেনা হয়, সেই ভাবেই হয়েছে । আমাদের নিয়ে 
যাওয়া প্রতিটি জিনিসের পাঁরবতে” ওরা আমাদের ওদের দেশের গজনিস 'দিয়েছে। 
এত যে ধৃপ ধুনো সুগাম্ধ চিতাবাঘ সবই আমরা কিনোছ দ্রব্যের বিনিময়ে । 
তারপর দ্রব্যাবানময় সমাপ্ত হলে ওরা খুবই সন্তুষ্ট হল। আমরাও কম 
আনন্দিত হইনি । তখন একদিন ওদের আমাদের জাহাজের কাছে সমযদ্রতীরে 
ফল মূল রুটি মদ ইত্যাঁদ দিয়ে আপ্যাঁয়ত করলাম ।॥ ওরা বারবার করে বলল,, 
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আমরা যেন আবার ওদেশে যাই বাণিজ্য করতে । ওরা আরও নতুন নতুন জিনিস 
সংগ্রহ করে রাখবে । 

সব কথা শুনে হতশেপসুত পরিতৃপ্ত হয় ।সে মনচ্ছ করে যে মন্দির 'নিমাণের 
পাঁরক্পনা তার রয়েছে সেই মন্দির প্রাঙ্গণে পুন্তদেশ থেকে আনা দ:্প্রাপ্য 
বক্ষ বপন করবে। আর মান্দরগান্রে খোদাই করে রাখবে ওই দেশে প্রথম 
অভিযানের কাহিনী । স্ছলাকায় রানর আখ্যানও অন্তভূন্ত করা হবে। কিন্তু 
তেমন ভাস্কর কোথায় 2 তবে সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এক তরুণের ॥। এখনে 
পরাক্ষা করা হয়নি। পরণক্ষা সফল হলে তার নিজের জন্মবৃত্তান্তও মান্দর 
গাত্রে খোদাই করা হবে । সবারই ধিশ্বাস সে অমন রা-এর ওরসজাত ॥ স্বয়ং 
রা তার পিতার রুপ ধরে রানীমহলে প্রবেশ করোছিলেন সোঁদন । মান্দর গাত্রে 
রানীর সঙ্গে দেবতার সহবাস অক্ষয় করে রাখতে হবে। 





হতশেপসুত জানে, সে একাধারে সম্রাজ্ঞী এবং ফ্যারাও হলেও পুরুষ ফ্যারাও- 
এর মত ছোটখাটো বিষয়ে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে না। শৈশব থেকে 
প্রাসাদের প্রতিটি স্থান, প্রতিটি কক্ষ তার অত্যন্ত পাঁরাচিত । সে যেমন হারেমে 
ঘুরেছে, তেমান ঘুরে দেখেছে দাসদাসশদের মনে । উদ্যানে তার যেমন ছিল 
অবাধ যাতায়াত, তেমান প্রাসাদের বিরাট বন্ধনশালায় তার ছিল অবারিত গাতি। 
সে দাসদাসীদের প্রকৃতি যতটা চেনে ফ্যারাও বংশের কারও পক্ষে ততটা চেনা 
সম্ভব নয় । খুব খ+টনাটি বিষয়ও তার নজর এড়ায় না। ওরা কি কি ভাল- 
বাসে। কোন কাজে ওদের কতটা উৎসাহ আর কতটা 'বরন্তি এ বিষয়ে সে 
মোটামহাট ওয়াঁকবহাল । সম্রাজ্ঞী হবার পর হামেশাই সে প্রাসাদের ভারপ্রাপ্ত 
অধ্যক্ষের সঙ্গে হারেম উদ্যান ইত্যাঁদ বিষয়ে আলোচনা করে । খোঁজখবর নেয়। 
বিশেষ করে রম্ধনশালার প্রাত তার তঁক্ষ7 নজর । কারণ সে জানে শত্রুপক্ষের 
দৃন্টি ওদিকে সহজেই যায়। বিষপ্রয়োগে মৃত্যু ঘটানোর চেয়ে সহজ পন্হা 
সচরাচর চোখে পড়ে না দুস্টচকের । ১ 

শৈশবে সে অনেকবার রন্ধনশালায় গিয়েছে নেহাৎ কৌতুহলের বশবত হয়ে । 
তখনকার অনেক খণ্ড চিন্র তার মনের মধ্যে আজও উীক দেয় । সেখানে রম্ধন- 
কাজে নিযুন্ত থাকে অনেক দাসদাসণ । সেখানে রুটি তৈরীর ভার সম্পূর্ণরূপে 
মেয়েদের ওপর ন্যপ্ত। তবে রুটি তৈরীর আগে ময়দা মাখা, তাল পাকানো 
ইত্যাদি কাজ ছেলেরাও করে । গমকে আটা করতেও পুরুষের প্রয়োজন। বড় 
বড় হামানাদিষ্তায় গম ঢেলে হামান দিয়ে পেষাই হয় । কখনো বড় বড় দুটি প্রন্তর- 
খণ্ডের মধ্যে ঢেলে পেষাই করা হয় | দুই প্রপ্তরখণ্ডের নীচেরটি বেশী বড় এবং 
সামনের দকে ঢালু । সামনে একটা বড় গর্ত আছে । পেষাই হলে আটা গে র 
মধ্যে দিয়ে নীচে পড়ে ভ্তুপীকৃত হয় । সেই আটা মেখে তাল তাল করা হয় । 
তারপর সেই তাল থেকে একটু একটু করে নানা আকারের পিঠে তৈরা হয় ! 
কোনটা দেখতে শামুকের মত, কোনটার আকার শঙ্কুর মত, কোনটা িম্বাকৃতি, 
কোনটা বা থালার মত । অল্প আঁচে তাদের রঙও এক এক রকমের হয় ৷ পোড়া 
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মাংসের মত রঙওও হয় কোনটার । সম্রাজ্ঞী জানে প্রাসাদে পিঠের এতরকম বাহার 
থাকলেও, কৃষক কিংবা মেষপালকেরা খুব সংক্ষেপে তাদের রুটি প্রস্তুত করে। 
অনেক সময় মাঠে কাজ করতে করতে গরম ছাই-এর মধ্যে রুটি করে নেয় । 
ময়দার তাল কোন মাটির পাত্রের গায়ে চেপে দিয়ে উনোনের কয়লা 'িংবা 
ছাই-এর মধ্যে অলপ আঁচে সেকে নেয়। গম বা ধবের রটিই হল সবার প্রধান 
খাদ্য । হতশেপসূত জানে দেবতা ও'সারস গম যব আর আঙুর লতা অন্য দেশ 
থেকে নয়ে এসেছিলেন । তান এসব জিনিস দিয়ে শুধু খাদ্য প্রস্তুতপ্রণাল+ 
শিখিয়ে দিয়েই নিবৃত্ত হনানি, তিনি যব দিয়ে আর আঙুর দিয়ে সুরা তৈরীর 
প্রণালী শিখিয়ে দিয়ে সবার উদরপুতি“র সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উৎসের সন্ধানও 
দিয়ে গিয়েছেন । তাঁর তুলনা নেই। 

রম্ধনশালায় রুটি কিংবা ময়দার অন্যান্য খাদ্যসামণ্রশ প্রস্তুত ছাড়া বাক? 
সবই পুরুষেরা করে । বড় বড় উনুনে আগুন-গনগন করে । তার ওপর লম্বা- 
লম্বি শিকে গাঁথা রয়েছে কোথাও গোটা একটি ষাঁড়, কোথাও রাজহংস | কোথাও 
ছোট ছোট শিক মুখের ভেতর 'দয়ে বিশীধয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে লেজের দিক 
দিয়ে সেই শিক বের করা হয়েছে বড় বড় মাছের । তাদেরও পোড়ানো হচ্ছে । 
পাঁরবেশনের আগে মাছের কিংবা অন্যান্য মাংসের ওপরটা ভাল করে মুছে 
দেওয়া হয় যাতে দেখতে কুৎসিত না লাগে। 

হতশেপসতের ছেলেবেলার একাঁদনের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে । সোদিন 
একপাশে দুজন বান্দা মিলে একট ষাঁড়কে লম্বালম্বি শিকের ওপর ঘুরিয়ে 
ঘুরিয়ে দিচ্ছিল, যাতে সব দিক সমান ভাবে দগ্ধ হয় । অন্যপাশে একজন বান্দা 
একট রাজহংসীকে ঝলসাচ্ছিল । আগুনের উত্তাপ তার মহখে লাগাছিল বলে এক 
হাত 'দয়ে মুখ আড়াল করে বকবক করছিল--“দুনিয়ার জন্ম যোদন, সেদিন 
থেকে এই আগুনের তাতে আমি আছি, কিন্তু বাপের জন্মে এমন উদ্ভট হাঁস 
আম কখনো দৌখাঁন।” লোকটির পাশে দাঁড়িয়োছিল রন্ধনশালার প্রধান 
রাঁধান। সে হাতে একটি সুদৃশ্য থালা নিয়ে হাঁসাঁটর দিকে অধীর আগ্রহে 
চেয়ে ছিল । কারণ একট? পরেই ফ্যারাও অ*বশকটে প্রাসাদের প্রত্যাবর্তন 
করবেন। তখন লোকাঁট ছুটে যাবে থালা হাতে ওই শকটের পাশে । ফ্যারাও 
বাইরে থেকে ঘুরে এসে এই সায়াহ্ছে প্রথমেই ঝলসানো হাঁস খেতে ভালবাসতেন 
শকটের কাছে সেটি দেখলে তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক হত। 

সম্রাজ্ঞী হয়ে হতশেপসূত পা দিয়ে ময়দা চটকানো বন্ধ করেছে । আগে 
দুপাশে প্রোথিত দুটি লম্বালম্বি লাঠ চেপে ধরে শরীরের ভারসাম্য বজায় 
রেখে দুপা দিয়ে বিশাল পান্রের মধ্যে রাখা ময়দা মাখত সবাই । দেখে ভাল 
লাগত না। 

সম্রাজ্ঞী হয়ে একদিন সে কোনরকম খবর না দিয়ে রম্ধনশালায় প্রবেশ করে। 
এ বিষয়ে তার সাহায্যকারী এখনো নেশামুন ॥ সবাই ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। 
তারা স্বপ্নেও ভাবোন, না জানয়ে এভাবে স্বয়ং সম্রাজ্ঞী চলে আসবেন । সুতরাং 
যা স্বাভাবক তাই হল। অসতক" মুহ্‌তের কয়েকটি গাফিলতি ধরা পড়ে 
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গেল । হতশেপসূত জানত, কেউ না কেউ ধরা পড়বেই এবং যারা ধরা পড়বে 
তাদের শান্তি দিতেই হবে, নইলে তার পাঁরদর্শনের গুরুত্বই থাকবে না।সে 
তিনজনকে শান্তি দেয়। তাদের মধ্যে দুজন নারী, একজন পুরুষ । প্রাসাদের 
ভেতরের কোন কাজে আর রাখা যাবে না তাদের । বাইরের সাধারণ কাজে 
নিযুক্ত করা হবে । তাদের মুখ দেখে কম্ট হল তার। কিন্তু উপায় নেই । 

রম্ধনশালার ভারপ্রাপ্ত কমণ্চারী অন্যত্র ছিল। খবর পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে 
ছুটে আসে । 

হতশেপসূত বলে--এরা ঠিকমত কাজ করে না কেন? 

লোকটা কি জবাব দেবে ভেবে উঠতে পারে না। তার চোখ ফেটে জল 
বোরয়ে আসার উপরুম হয় । যারা শান্তি পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গারও 
করতে পারে না । প্রায় খাব খাওয়ার অবন্থা তার । 

হতশেপসুত সময় না দিয়ে তাকে প্রশ্ন করে--ক্ত রকমের গোস্ত তৈরী করা 
হয় এখানে ? 

_-দশরকমের সম্রাজ্ঞী । তাছাড়া পাখর গোল্ড পাঁচরকম । 

_হ$। কতরকমের রুটি আর পিঠে তৈরী হয় ? 

-যোল রকমের। 

_ঠিক আছে । আচ্ছা বলতে পার, কতরকমের সুরা তোমাদের পরিবেশন 
করতে হয় 2 

_ উৎকৃষ্ট সুরা ছয় রকমের । আর থরের থেকে প্রস্তুত নরম জিনিস চার 
প্রকারের । 

_-কতরকমের ফল পাঁরবেশন কর তোমরা ? 

- এগারো রকম ফলেরই ব্যবস্থা আছে । অন্য কোন ফল তো নেই। তাছাড়া 
1মন্টান্ন রয়েছে। 

হতশেপসূত বুঝতে পারে লোকটা কাঁরৎকমাঁ। যারা ধরা পড়েছে তাদের 
নিতান্ত ভাগ্য খারাপ । নইলে সেন্জানে, এখানকার কাজকর্ ভালভাবে হয় । 
তবু আচমকা এভাবে মধ্যে মধ্যে আসা ভাল । অনেক সময় ষড়যন্তের জাল 
এখান থেকে বিস্তার লাভ করে । এদের সব সময় সজাগ রাখা প্রয়োজন । 

শুধু প্রাসাদের রন্ধনশালা নয়, হতশেপসুত লক্ষ্য রাখে যাতে দেবতারাও 
উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু পান প্রতিটি দেবালয়ে ৷ মিশরের নানাস্থানে দেবতাদের 
নামে উৎসর্গীকৃত যে সব ভোজের ব্যবস্হা আছে, সেগ্ীল যেন নিিন্ট দিনে 
সুচারু রূপে অন্াষ্ঠত হয় । কারণ সে মর্মে মর্মে জানে দেবতারাই সমন্ত মঙ্গল 
আর সমন্ত শান্তর উৎস। তাঁরা যাঁদ এতট.কুও কাপত হন, তাহলে ভয়ঙকর রকমের 
বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে প্রাসাদে এবং দেশে । তাই বশেষ করে বুটোতে 
হোরাসের ভোজ এবং এসংনায় মশীন-এর ভোজের দিকে তার নজর থাকে । আর 
রাজধানীতে অমন রা-এর ভোজ, যা নতুন বছরের শুরুতে আরম্ভ এবং চলে 
চব্বিশ 'দন তা তো সে ব্যন্তিগত ভাবে দেখাশোনা করে । কিন্তু সারা দেশের 
মধ্যে যৌট সবাশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান, যা পাত্র নগরী আবদস-এ ওসিরিসের রহস্য 
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ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সোঁট তত্বাবধানের জন্য উচ্চতম পদের কয়েকজনকে 
সে পাঠায়। স্বয়ং 'দ্বিতীয় থুথমসকেও পাঠিয়োছিল গতবার । ইচ্ছা আছে 
আগামী বছরে সে নিজে যাবে । তবে শত হলেও সে নারী । যে কোন কারণে 
তার যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে । 


চবরোসের সেই পত্রী আসেত-এর পত্রী দিনে দিনে বড় হয়ে উঠছে । এবার 
তার নিজেরও একটা চাই । সেইজন্য চবরোসের প্রাতি তার ঘৃণ্য ভাবকে দূরে 
সারয়ে দেবার আপ্রাণ চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে । আগেও অনেকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ 
হয়েছে । সে প্রার্থনা করে অন্তত ফিছাদনের জন্যে যেন চবরোসের স্পর্ তাকে 
শশতল করে না দেয়। গভে" একজনের আসা একান্তই প্রয়োজন । সো পৃন্তর 
বা কন্যা যা-ই হোক। কন্যা হলে আসেত-এর পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে 
আপাত্ত নেই । আর পত্র হলে? সেক্ষেত্রে তার পদুন্রই প্রথম দাবীদার । কারণ 
চবরোসও তার দৌলতে ফা্্টারাও । আসেত-এর পত্র যাদ তৃতীয় থুথমস হয় 
তাহলে একই ভাবে হবে । 

হতশেপসৃত পিতার কথা চিন্তা করে । মাঝে একদিন তাঁর সমাধিতে নীল- 
পদ্ম সমর্পণ করে এসেছিল । তাঁর কা 'নশ্চয় ঘোরাঘহীর করে তাঁর দেহের 
চারাঁদকে । এই কা-ই জাীঁবতকালে মানুষকে দেয় নিরাপত্তা, বুদ্ধি, পাঁবন্রতা, 
স্বাচ্ছ্য আর আনন্দ । প্রত্যেক মানুষের কা অনন্তকাল ধরে ইহজগতে আর 
পরজগতে মানুষের দেহের কাছাকাছি থাকে কিন্তু দেহটি বিনষ্ট হলে কা-এর 
থাকার আর জায়গা থাকে না। 

পিতা জানতেন, কন্যার উচ্চাশার কথা । উচ্চাশা যাঁদ না থাকত, তাহলে 
সে দুই প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুশোক কখনো কাটিয়ে উঠতে পারত না। বিশেষ 
করে উয়াচমেসের মৃত্যুর পর তার বেচে থাকার বিন্দুমাদ্রু আগ্রহও অবাশিম্ট 
ছিল না। সেই নিদারূণ সময়ে সান্ত্বনালাভের আশায় সে অবিদস-এ গিয়েছিল । 
সেখানে রাতে স্বপ্নে আইসস ও ওাঁসাঁরসকে দেখল । তাঁদের উভয়ের মুখে 
লেগে ছিল উজ্জবল হাসি । আইসিস বললেন- আমি ওসারসকে হারিয়ে ভেঙে 
পঁড়িনি। যাঁদ পড়তাম তাহলে এভাবে তাকে ফিরে পেতাম না । 

হতশেপসূত বলেছিল--কিন্তু আম সামান্যা মানবী । আপ্পনি যেভাবে 
ও*কে ফিরে পেয়েছেন, আম তো তা পাবনা । 

_-না। তবে জেনে রাখ, উয়াচমেস বেশ আনন্দেই আছে । অমেনমেসও 
ভাল আছে । তাদের একান্ত ইচ্ছা তুমি তোমার উচ্চাশা পূর্ণ কর। 

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হতশেপসুত বলোছল-_তাই করব । 

-_তুমি একটা বিখ্যাত মন্দির 'নমণি করে কৃতন হবে । 

-_-কিন্তু আমার যে ইচ্ছা অমন-রা-এর মান্দর তৈরী করা । 

-বেশ তো। উনি সব দেবতার দেবতা । উনি তুষ্ট থাকলে সবাই তুষ্ট । 

- কিন্তু কোথায় গড়ব সেই বিখ্যাত মন্দির ৷ 

- মনে মনে তুমি ঠিকই জান । প্রকাশ করতে পারছ না। 
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--দার-এল-বহরি । 

_ঠিক। দেবতারা তর আগ্রহ নিয়ে তোমার সেই অতুল কণীর্ত দেখার 
অপেক্ষায় রয়েছেন । 

জের গর্ভে একাঁট অথবা দুইটি সন্তান ধারণ তার উচ্চাকাতক্ষার এক 
[বশেষ পদক্ষেপ । কদিন ধরে তাই চবরোসের ঘাঁনষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে সে। 
কিন্তু উয়াচমেসের জীবিত কালে তাকে 'নজ'নে দেখলে যেমন কামার্ত হয়ে উঠত, 
এখন আর তেমন হয় না। এখন তাকে দেখে সঙ্কুচিত হয় । তাকে বেশ সমীহ 
করে। সমশ্হ করা ভাল, কিন্তু সেজনা তার দেহের প্রাতি আকর্ষণ কমে গেলে 
ভীষণ অসুবিধা । আসেত-এর বেলায় গনশ্চয় সে এমন আচরণ করে না। করলে 
তাদের পত্র মিসাফিস জন্মাত না। আসেত-এন দেহকে নারীদেহ বলেই ভাবে 
সে, যা পৃর্ষভোগ্য । কিন্ত তার বেলায় তার ধিন্তাশান্তই বোধহয় লোপ 
পেয়ে যায় । বিশেষ করে সেই সিংহ শিকারের পর থেকে সে গনজের কাছেই 
নিজে অপরাধণ। 

একদিন দিনান্তে সভা ছেডে ফেবার পথে সে থুথমসকে বলে-_-ভেবে 
দেখলাম সেইবার সিংহশিকারের সময় তোমার যেমন হয়োছল, যে কোন ফ্যারাও- 
এরই তেমন হতে পারত । 

আত উৎসাহে দ্বিতীয় থুথমস বলে ওঠে-_কেন ? কেন? 

_-তুমি তো শুধু সাধারণ শিকারী নও তুমি ফ্যারাও | 1নজের প্র।ণ যে 
কত মূল্যবান এই বোধ তোমার মধ্যে সব সময় কিয়া করে। 

_তাতো করেই। 

--সেইজন্য অন্যদের মত অনায়াসে তুমি সিংহের মুখের দিকে এগিয়ে যেতে 
পার না। 

--ঠিক তাই । 

_-ওসব নিয়ে তুমি আর মাথা ঘামিও না। কয়েক বছর হয়ে গেল । অনেকে 
ভুলেও গিয়েছে । আমারই সোদন ভূল হয়েছিল । 

_ আমি জানতাম, তোমার ভূল একাঁদন ভাঙবে । 
| -হ্যাঁ। কিছ মনে করো না । আমার অনেক ভুল ভেঙে গিয়েছে । একসময় 
ভাবতাম তোমাকে আম পছন্দ কার না। তখন অল্প বয়স। বদ্ধ হয়ান। 
এখন বুঝল্ত পারি তুমিই আমরা সবচেয়ে আপন জন । তুমি ছাড়া পাৃথবীতে 
জার কিছু ভাবতে পারি না। 

চবরোস একটু থমকে দাঁড়িয়ে হতশেপসুতের মুখের দিকে দৃষ্টি ফেলে বলে 
তুমি সাত্যি বলছ £ 

--এর চেয়ে সাঁত্য আর ছু হতে পারে না। মনের গভীর থেকে এই স্ত্য 
উঠে আসছে । গতকাল রাতে একা একা শয্যায় শুয়ে ছিলাম । কিছুতেই ঘুম 
মাসছিল না। আপসোস হচ্ছিল অনেক কিছুর জন্য । তোমাকে না চিনতে 
'পরে কত অবহেলা করেছি । আজও রাত ওইভাবে কাটবে। 

--একা একা ? তাকেন? আমি যাব। 
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- তুমি যাবে ? আসেত-এর যাঁদ দুঃখ হয় ? 

- আসেত ? তোমার সঙ্গে ওর তুলনা 2 

-সে তোমার পুব্রের জননন। 

- ফ্যারাওদের পত্র তো অনেক নারীর গভেই জন্মায় । তাতে কিছ? এসে 
যায় না। কন্ত সম্রাজ্ঞী হলেন অন্য বস্তু । তাঁর সঙ্গে স্বর্গের যোগাযোগ । 

_-তুমি তাহলে আসছ আজ রাতে ? 

_রাতে কেন, একটু পরেই আমি যাচ্ছি। এভাবে তো তুমি আমাকে 
কখনো ডাকনি। তোমার আহ্বানকে অস্বশকার করার সাধ্য আমার নেই। 

হতশেপসতের সারা অঙ্গ এবং সেই সঙ্গে মনও ঘৃণায় আর ক্রোধে মোচড় 
দিয়ে উঠতে চাইছিল । কিন্তু সে নিজেই নিজেকে ধমকে বলে__এ কি হচ্ছে ? 
সবনাশ করাছিস ? শান্ত হ, শান্ত হ। ওর সন্তান তোর গে আসা খুবই 
প্রয়োজন । ৪ 

মনে মনে গভর্ধারণের দেবী এ-আর্তকে সে স্মরণ করে । সোঁদন চবরোস 
আসে । রাতও কাটায় । প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ সে সহজ হতে পারেনি । তারপর 
হতশেপসূতের সহযোগিতায় সহজ হতে পেরেছিল । হতশেপসূত শেষ পযন্ত 
বুঝতে পেরোছিল আসেত-এর সঙ্গে চবরোসের প্রকৃত সম্পকর্টা কিরকম । 
বহুদিন পরে উয়াচমেসের কথা বড় বেশন মনে পড়েছিল । তার সঙ্গে মিলনে যে 
পুলক, যে শিহরন তার কিছুই সে পায়নি। তবে চবরোস এতদনের এক 
নাষদ্ধ বস্তুকে ভোগ করতে পেরে বড় বেশী আকুল হয়ে উঠেছিল ॥ এভাবে 
তাকে মাঝে মাঝে সুযোগ না দিয়েও উপায় নেই। 


নেশামুনকে দিয়ে একদিন আসেতকে ডেকে পাঠায় হতশেপসত | বলে দেয়, সঙ্গে 
করে সে যেন পত্তরটিকেও নিয়ে আসে | সম্রাজ্ঞজীর তলব । সুতরাং আসেত ভয় 
পেয়ে অনাতাবলম্বে হতশেপসৃতের কক্ষে প্রবেশ করে! 

- এসো এসো । অত সঙ্কোচ কেন? তুমি হলে ফ্যারাও-এর পুত্রের 
জন্মদান্রী। তোমার সম্মান ভন্ন। বস। 

-আসেত বুঝতে পারে না সম্রাজ্ঞজীর কথার মধ্যে কোন প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ রয়েছে 
কিনা। তবে তার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে সহজভাবে কথাগুলো বলেছে 
সম্রাজ্ঞী । 

সে একাঁট উচ্চ্ছানে আসন গ্রহণ করে। 

_-তোমার পত্র কোথায় £ 

--একট অপাঁরন্কার হয়ে পড়েছিল । নিয়ে আসছে । 

. একজন পাঁরিচাঁরকা একটু পরে শিশু মিসাফ্রসকে 'নয়ে আসে। 
হতশেপসূত শিশুকে আগে দেখোন। সে তার রূপ দেখে ভ্তম্ভিত হয়ে 
যায়। আসেত অসন্দরী নয়। তাই বলে রূপবতী বলা যায় না। কিন্তু 
শিশুটি অসাধারণ । চবরোসের সঙ্গে সাদৃশ্য বিশেষ নেই । কোথা থেকে হল 
এমন পন্ত ? 


২৪৭ 


--এ যে খুব সুন্দর হয়েছে? 

সলঙ্জ হেসে আসেত বলে--সবাই তাই বলে । 

_-তারা মিথ্যা বলে না। তুমি ভাগ্যবতী । 

আসেত কি জবাব দেবে বুঝতে পারে না। 

ভাবষ্যতে যারা বীর হবে, দিগ্বিজয়ী হবে শিশুকাল থেকেই তাদের মধ্যে 
কতকগ্দাল লক্ষণ পাঁরস্ফূট হয়ে ওঠে। একথা বলছিলেন, আবানা-পুত্র 
অহমেস । সেই লক্ষণগ্লির কয়েকটি তিনি বলেছিলেন হতশেপসুতকে । বলার 
কারণ ঘটেছিল । উয়াচমেস একদিন উদ্যানের সরোবরের দিকে আসাছল। সেই 
সময় হতশেপসৃত আবানা-পুত্রের পাশে বসেছিল । আবানা-পূত্র বলে উঠলেন 
_-িয়াচমেস আসাধারণ যোদ্ধা হবে |” হতশেপসূত জানতে চেয়োছিল কিভাবে 
তিনি বুঝলেন । সেই সময় উয়াচমেসের দেহের চিহ্গুল তিনি দোঁখয়ে দিয়ে- 
ছিলেন । আজ এত বছর পরে সেই চিহ্ের কয়েকটি সে* আসেত-এর পত্রের মধ্যে 
দেখতে পেল। 

_- তোমার পনু্র বীর হবে। 

-আশীবদি করুন তাই যেন হয়॥। ফ্যারাও-এর অধাঁনে থেকে সে যদি 
সুনাম অর্জন করে আমি কৃতার্থ হব । 

--ফ্যারাও-এর অধীনে কেন? নিজেও তো ও ফ্যারাও হতে পারে । 

--এ কি বলছেন দেবী ? 

--ভুলে যেও না তোমার পত্র ফ্যারাও-এর জ্যেষ্ঠ সন্তান | তোমার স্বামণও 
তাই 'ছিলেন। 

--কিম্তু আপনার পত্র ? 

হতশেপসৃত মনে মনে ভাবে, তাই যেন হয়। কয়েকাদনে চবরোসের 
আড়ুম্টতা ভেঙে গিয়েছে । সে এখন রাতের শয্যায় যথেষ্ট তৎপর। 

আসেতকে সে বলে-__জ্যেষ্ঠপযপ্রর গুরুত্ব স্বতন্ত্র । তাছাড়া আমি যে গভে“ 
সন্তান ধারণ করব তার স্িরতা কোথায় ? আর সন্তান হলেও সে কন্যা হতে 
পারে! 

আসেত অকীঁত্রম কণ্ঠে বলে- আমি অতশত ভাব না। অত উচ্চাকাতক্ষাও 
আমার নেই । নিজের পুত্রের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হলেই আমি িনশ্চিন্ত। 

- তোমাকে কথা দিলাম তার ভবিষ্যৎ সুরাক্ষিত। 

আসেত-এর চোখে কৃতজ্ঞতার দৃন্টি ফুটে ওঠে । 

হতশেপসূত বলে- পুত্রকে নিয়ে মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো । 

- আপনি কত বান্ত থকেন। 

-ঠিক আছে, আমি ডেকে পাঠালে এসো । 

আসেত আঁভবাদন করে সপনন্র কক্ষত্যাগ করে। 

হতশেপসূত শিশুটির কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার 
আজ আর কিছু ভাল লাগে না। শয্যার ওপর একটি প্যাপাইরাস গোটানো 
অবস্থায় পড়ে ছিল । তাতে পুরাকালের অনেক কাহিনী লেখা রয়েছে । সে 
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-শায্যায় বসে সোঁট ধীরে ধদরে খুলতে থাকে । তারপর একসময় অজ্জাতে তারই 
মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যায়। সে পড়তে থাকে অনুপ আর তার কনিম্ঠন্রাতা বাতার 
কাহিনী £ 

একদা দুই ভ্রাতা বসবাস করত । তারা একই মাতা এবং একই 'পিতার 
সন্তান। জ্যেন্ঠের নাম অনুপ আর কাঁনম্ঠের নাম বাতা । অনুপের গৃহ ছিল । 
তার স্ত্রীও ছিল। বাতা তারই পুত্রের মত তার বাড়তে থাকত । সে বস্ত্রবয়ন 
করত, ক্ষেতে লাঙল দত, বীজ বপন করত । জ্যেম্ঠ ভ্রাতার কাজকারবারও সে 
দেখাশোনা করত । কৃষিকাজে সে এত দক্ষ ছিল যে সারা দেশে তার মত কৃষক 
দুললভ ছিল । দুই ভ্রাতার মধ্যে যথেষ্ট প্রীতি ছিল। কম্তু এপ্রীতি আর 
ভালবাসায় বিঘ£ দেখা দল অনূপের হ্ত্রীর দোষে । একাঁদন মাঠে বীজ বপন 
করতে করতে বীজ কম পড়ে গেল । অনুপ তখন বাতাকে বাড়তে পাঠায় আরও 
[কিছু বীজ আনতে । দ্বিগ্রহরে নিজন কুঁটিরে তাকে দেখে তার হ্রাতৃশ্বধূর 
লালসা জাগ্রত হল ৷ সে বাতাকে তার দৈহিক ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাতে অনুরোধ 
করল এবং তাকে জাপটে ধরল । বাতা অত্যন্ত রাগান্বিত হয় এবং ভাতৃবধুকে 
ঠেলে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বীজ নয়ে মাঠে ফিরে যায়। সে অনুপকে এ 
[বিষয়ে কিছুই বলল না। এই নীরব থাকা তার পক্ষে মারাত্মক হল। 

সন্ধ্যা হলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুপ গৃহে প্রত্যাবর্তন করল । কানচ্ঠভ্রাতা বাতা 
ক্ষেতের যত সব আগাছা ছিল সবগুলো একপাশে জড়ো করে মাথায় নিয়ে 
হালের পশুদের সঙ্গে তাদের পেছনে পেছনে গোশালার দিকে চলতে থাকে । 
এদিকে তার ভ্রাতৃবধ নিজের কৃতকমের জন্য ভীত হয়ে আলহথালদ বেশে 
মেঝেতে গড়াতে থাকে ॥ দেশের চিরাচারত প্রথা অনযায়শ স্বামী এলে তার 
হাতে জল ঢেলে দেয় না। সে গৃহে বাতিও জ্বালায় নি। 

অনুপ তখন জিজ্ঞাসা করে--কি হয়েছে ? এই অবস্থা কেন ? কে এসেছিল £ 

অনুপের স্ব তখন বলে--তোমার ভাই বাতা ছাড়া আর কেউ আসোনি। 

অনুপ তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে । সে একাঁট ছযীরতে শান দিয়ে সোঁট 
দ্‌ঢ় মুষ্ঠিতে ধরে । তারপর সে ধীরে ধীরে পশুশালার 'দকে এগিয়ে গিয়ে 
দরজার পেছন দিকে লুকিয়ে থাকে । সে জানে, বাতা পশহ্দের নিয়ে ওখানেই 
ঢুকবে । 

সূর্য অগ্তামত হবার সময় বাতা যথারীতি আগাছা আর খড়ের বোঝা বহন 
করে গোশালার নিকটবতর্ঁ হতে থাকে । তার প্রথম গরু গোশালায় ঢুকতে 
ঢুকতে মাঁনবকে সাবধান করে দিয়ে বলে--সাবধান, তোমায় দাদা তোমাকে 
হত্যা করার জন্য ছুরি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে । পালাও শিগগির । 

বাতা স্তম্ভিত হয়ে প্রথম গরুর উীন্ত শুনল । তারপর দ্বিতীয় গরুও ওই 
একই কথা বলল । তাই শুনে সে তখন আড়চোখে দরজার পাল্লার নীচের দিকে 
তাকালো । সেখানে সে তার জোম্ঠ ভ্রাতার পায়ের পাতা দেখতে পেল। সে 
খড়ের বোঝা ধপ করে সামনে ফেলেই দৌড়তে শুরু করল । অনুপ তার ভাইকে 
পালাতে দেখে ছার হাতে পেছনে পেছনে ছন্টতে থাকে । তাই দেখে দেবতা রা 


২৪৪ 


তাদের দুজনার মাঝখানে একটি জলধারার সষ্টি করলেন । তাতে বাতা বেচে 
গেল । কারণ অনুপ তাকে আর অনুসরণ করতে পারল না। সারা রাত তারা 
দুজন ওই ক্ষুদ্র স্রোতাঁস্বনীর উভয় তীরে ঠায় দাঁড়য়ে রইল। প্রভাতে পূর্ব- 
দিগন্তে নতুন সূর্যের উদয় হলে বাতা তার ভ্রাতাকে বেদনার্ত কণ্ঠে বলে 
আম রা দেবতার নামে শপথ করাছ যে আম সম্পূর্ণ নিরপরাধ | তুমি আমাকে 
এত সহজে আঁবশবাস করতে পারলে ? এতাঁদন ধরে তোমাদের প্রাতি আমার শ্রদ্ধা 
আর সেবার কোন মূল্য দিলে না? তুমি এখন গহে ফিরে যাও। তোমার 
গরুবাছুরের দেখাশোনা কর। আমি আর তোমার ওখানে ফিরাছ না। 
তোমাদের সঙ্গে আমি আর জীবনে থাকব না। আমি এখন বাবলা গাছের 
উপত্যকায় চলে যাব । আমার পাঁরণাঁতর কথাটাও শুনে যাও। আমি আমার 
হৃদপিণ্ডটি বাবলা ফুলের মধ্যে সংরক্ষিত রাখব । তোমাকে কেউ যাঁদ একপান্র 
সুরা দেয় আর তাতে যাঁদ তুমি ফেনা ভেসে উঠতে দেখ, তখনই চলে আসবে 
আমার হৃদাপণ্ডের খোঁজে । বুঝবে আমার মতযু হয়েছে। 

বাতার কথায় অন্পেব অনুশোচনার সামা থাকে না। সে ধারে ধারে বাড়ি 
ফিরে আসে । এসেই স্ত্রীকে হত্যা করে বিষগ্ন মনে বসে থাকে । 

হতশেপসৃত একান্রাচত্তে গঞ্পটি শেষ করে। তায় খুব ভালই লাগে । 
তারপর সে দেখে এই একই গজ্পের আর একাঁট পাঁরণাতর কথাও লেখা রয়েছে। 
সম্ভবত অন্য কোন লেখক সোঁট লিখোঁছল । এই প্যাপাইরাসের করণিক সোঁটও 
সংন্দর হস্তাক্ষরে লিখে রেখেছে । সেখানে বাতা কৃষক বা রাখালের পাঁরবতে 
একজন বীর নায়কে রূপান্তাঁরত, তার জীবন একটি বৃক্ষের ফলের মধ্যে 
রহস্যজনকভাবে নাহত। সে সেই বৃক্ষেরই নীচে বসবাস করে। দেবতা রা 
এসে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কথা বলেন । তাকে একা একা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন 
করতে দেখে দেবতারা এক নারীকে স্বরূপে উপহার দেন। কিন্তু ওই স্বগাঁয় 
নারীই শেষ পযন্ত তার সব্*নাশের কীরণ হল । সেই নারীর একগন্ছ কেশ 
সমুদ্রের ঢেউ-এ ভাসতে ভাসতে যে কোনভাবে মশরের আধপাতর কাছে এসে 
পেধছালো । তিনি তখন বাতার স্ত্রীর কাছে একজন দুতকে পাঠালেন। বাতার 
স্তর কিছুমান চিন্তা না করে দূতের সঙ্গে মিশরে পালিয়ে এল | 1কছুদিন পরে 
সেই বিশ্বাসঘাতিনগ মিশরের আঁধশবরের কাছে প্রকাশ করে দল তার স্বামীর 
জশবনের গুপ্ত কথা । তাঁর আদেশে তখন সেই বাবলা গাছাটকে ভূপাতিত করা 
হল । বাতাও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারাল । 

ঠিক সেই মৃহূর্তে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুপ তার সধ্রাপাত্রের মধ্যে 
স্ত্পীকৃত ফেনা ভেসে উঠতে দেখল । সে বুঝতে পারল তার ভাই-এর নিশ্চয় 
কোন বিপদ ঘটেছে । সে বাবলাগাছের উপত্যকার দিকে যাত্রা করল । সেখানে 
অনেক অনুসন্ধানের পরে বাতার শবদেহ উদ্ধার করল । তারপর দীর্ঘ সাত 
বছর ধরে অনুপ তার ভ্রাতার হাদীপণ্ডের সন্ধান করল ॥ অবশেষে সেটি পাওয়া 
গেল। বাতা ধীরে ধারে চোখ মেলল। কিপ্তু সঙ্গে সঙ্গে সে একাঁট বাঁড়ে 
রূপান্তারত হল। অনুপ তখন সেই যাঁড়কে ?নয়ে দীর্ঘপথ আতন্রম করে 'মিশর- 
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রাজ সকাশে উপস্থিত হল । মিশর-রাজের পাশ্রে বাতারই স্ত্রী রানীর্পে 
উপাবষ্ট ছিল । ষাঁড়রূপী বাতা এমন কিছ হাঙ্গত করল যাতে রানী সহজেই 
বুঝতে পারে ওই ষাঁড় আর কেউ নয় তারই স্বামী । রানী তখন ভাত হয় এবং 
তার আদেশে যাঁড়কে হত্যা করা হয়। ষাঁড়ের রন্ত মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি 
সুন্দর ডুমুর গাছ জন্মাল | রানী অধৈর্য হয়ে রাজাকে বলে-_-এই গাছ দুটো 
কেটে ফেল । রাজার আদেশে ডুমুর গাছ কাটার সময় সেই গাছের একফালি কাঠ 
রানীর মুখাঁববরে প্রবেশ করে । তাতে রানীর গর্ভ সণ্ণার হয় এবং সে একটি 
পুত্রসন্তান প্রসব করে। মিশরের আধিপাঁতি সেই পুত্রকে তাঁর পরবর্তাঁ 
উত্তরাধিকারী রূপে ঘোষণা করেন। ওই পত্র প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং বাতা । সে 
ধীরে ধারে বড় হয়ে ওঠে । তারপর একাদন রানীকে হত্যার ব্যবস্থা করে । শেষে 
সে তার ভ্রাতা অনুপকে নিয়ে একই সঙ্গে রাজত্ব করতে আরম্ভ করে। 

হতশেপসূত গল্পটি শেষ করার পর অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে। কিন্ত 
গন্পাঁটর মমার্থ উদ্ধার করতে পারে না। সব গজ্পেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে । 
বাতার গঞ্জের উদ্দেশ্য 'ক ? এই গল্প থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায় 2 বুঝতে 
পারে নাসে। তবে এটুকু বুঝতে পারে ওাঁসরিসের জীবন কাহিনীর সঙ্গে 
কোথায় যেন সাদৃশ্য রয়েছে । তাছাড়া এই গঞ্প প্রমাণ করে আব্বাসী স্ত্রী 
কতটা ভয়াবহ হতে পারে । 


দেশের বহস্স্থানে প্রাত বছরই জলকম্ট দেখা দেয় । প্রাত বছরই অনেক জায়গায় 
ক্‌প খননের প্রয়োজন হয়ে পড়ে । হতশেপসূত এ বিষয়ে খুবই মনোযোগী ॥ 
সে নিজেই উদ্যোগণ হয়, যা সচরাচর ফ্যারাও-এর কম্চারীরাই দেখে । 

রাজসভায় সাধারণভাবে কথাবাতা বলা পছন্দ করে না হতশেপসৃত। সে 
হেকারনেহেহ্‌র কাছ থেকে জেনেছিল ফ্যারাও-এর সঙ্গে কথাবাতাঁ বলার ধরন 
আলাদা । সভায় উপাস্ছিত ব্যক্তিবর্গ ফ্যারাও-এর সঙ্গে সাধারণভাবে কথাবাতা 
বলতে পারে না। সেই বিশেষ ধরনের কথা বলতে হলে যথেষ্ট শিক্ষা পেতে 
হয়। সেই ধরনের কথাবাতাই যে তার অভিপ্রেত একথা সবাই জানে ॥ তাই 
সোঁদন কপখননের বিষয় উল্লেখ করে সভায় যখন এক ব্যাস্ত আত সাদামাটাভাবে 
হতশেপস্তের প্রশংসা করতে উদ্যত হন তরুণ অমাত্য হাপু-সেনেব প্রবলভাবে 
বাধা দিল । মিশরের ওপরের অংশের প্রধান অমাত্যরূপে সে বাধা দিতে পারে । 
সে তীক্ষদর বাদ্ধর আধকারী হলেও তার অতি উচ্চপদট শুধুমাত্র বৃদ্ধিবলে 
আধকার করেনি একথা বলা বাহুল্য । সবার মত সে-ও পদাট পেয়েছে 
পুরুষানুক্রমে যা মিশরের প্রথা ! তবে তার বিদ্যা ও বদ্ধ এই পদের সম্পূর্ণ 
উপযান্ত ৷ 

লোকটি প্রধান অমাত্যের কাছে এইভাবে বাধা পেয়ে থতমত খেয়ে যায় ॥ 
সে বসে পড়ে । হাপ-সেনেব বুঝতে পেরোছিল লোকাঁটর আদব-কায়দাাবহণন 
কথার ধরনে সম্রাজ্ঞী ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছে । কূপ খনন খুবই প্রয়োজনীয় । 
ফ্যারাও-এর সুনাম বাদ্ধ পায় এতে । কিন্তু হতশেপসৃত নিজে উদ্যোগধ বলে, 
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তার প্রশংসা আরও সুন্দরভাবে করা কত'ব্য। 

হাপু-সেনেব উঠে দাঁড়য়ে সেবকের দযাম্টতে হতশেপসুতের দিকে চেয়ে 
বলে- আপনার সবাঁকছুই রা দেবতার সমতুল্য । আপনার হৃদয়ের ইচ্ছাতেই 
সব কিছু ঘটে চলেছে । আপাঁন এবং আপনার স্বামী যেদিন থেকে এই পদে 
আূভাষস্ত হয়েছেন আমরা বিভিন্ন প্রকার চমকপ্রদ ঘটনা ঘটাতে দেখাছ 
আপনাদের । এমন ঘটনা আমরা পূর্বে কখনো ঘটতে দেখান বা শুনান। 
আপনাদের মুখাঁনঃসৃত বাক্য হরমচিসের বাক্যের মত। আপনাদের 'জহ্বা 
মানদণ্ড সদৃশ ॥ আপনাদের ওষ্ঠ থথ দেবতার মানদণ্ডে রক্ষিত ক্ষুদ্র জিহ্বার 
চেয়েও নির্ভুল । পৃথিবীতে কী আছে যা আপনাদের অজানা 2 এমন কোন দেশ 
রয়েছে যা আপনারা পারভ্রমণ করেনাঁন বা দেখেনান । মাতৃগ্রভ থেকেই আপনারা 
এই দেশ শাসন করে আসছেন । কারণ িশুকাল থেকেই আপনাদের ধমনীতে 
প্রবাহিত হয়ে চলেছে রাজকীয় শোঁণতের ধারা । এই দুই দেশের যাবতীয় 
সমস্যা আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করা হত যখন আপনারা শিশু ছিলেন তখন 
থেকেই । আপনাদের সম্মাত ব্যতীত কোন কীতিষ্তিম্ভ নিমণি করা হয়নি, 
কোন ব্যবসার সূচনা করা হয়ন । আপনারা যখন মাতৃশ্তন্য পান করেন, তখন 
থেকেই মিশরের সেনাবাহিনীর সবাধিনায়ক আপনারা ॥। আপনারা যখন নিদেশ 
দিলেন বাবধারা দ্বারা পরব তশ্রেণী বিধৌত হোক, সমহদ্র সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ 
পালন করল । পাঁথবীতে আপনারা দেবতার জীবন্ত প্রতীক। আপনাদের 
মুখাঁববরে দেবতার আস্বাদ, আপনাদের হৃদয়ে দেবতার জ্ঞান । আপনাদের জিহবা 
সত্যের পাঁঠগ্থান । আপনাদের ওষ্ঠে দেবতা আঅধিষ্ঠিত। আপনাদের বাক্য 
প্রতিদন কার্যে পাঁরণত করা হয় । তাই কূপ খননের আদেশ দিয়ে আপনারা 
যে আপনাদের প্রজাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন এ আর বেশী কি ? 

হতশেপসৃত অতীব পারতপ্তর সঙ্গে হাপু-সেনেব-এর কথাগুলি আস্বাদন 
করে। পা্বে উপাবিষ্ট থুথমস একটু উসখুস করতে থাকে । সে জানে 
তাদের উভয়ের নাম উল্লিখিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সম্রান্ঞীর প্রশংসা করে গেল 
এতক্ষণ ওপরের প্রধান অমাত্য । কিন্তু চুপ করে বসে থাকা ব্যতত গত্যন্তর 
নেই । তাছাড়া হতশেপসুত যোঁদন থেকে তাকে তার শয্যাসঙ্গী হবার আধকার 
দিয়েছে সোঁদন থেকে সে তার প্রাতিবাদ করার ক্ষমতা হাঁরয়ে ফেলেছে । কত 
সাধনা আর দেবতার আশনীবাদে তার এই সৌভাগ্য হয়েছে । নইলে অমেনমেস 
আর উয়াচমেসের মত জলজ্যান্ত দুই ভ্রাতা পর পর ওভাবে মৃত্যুবরণ করে £ 
আসেত-এর ওপর তার প্রাণের টান আছে । অথচ হতশেপসতের প্রাত তার 
প্রচণ্ড লোভ । তাই আসেত-এর সঙ্গে দেখা করে দিনের অন্য কোন সময় ॥ তাতে 
আসেত-এর কোন আপত্তি নেই । সে প্রথম থেকেই জেনে নিয়েছে হতশেপসূত 
আর তার মধ্যে দুভ্তর ব্যবধান । 

তরুণ হাপু-সেনেব-এর স্তুতি শুনতে শুনতে হতশেপসূত অপর এক 
তরুণের কথা ভাবাছল। তার নাম সেন-মুত | তার সম্ধান বেশ কিছুদিন হল 
পেয়েছে । এখনো সাক্ষাৎ-পারিচয় হয় নি । ভালভাবে খোঁজ নিয়ে জেনেছে যে ওই 
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তরুণ অসাধারণ প্রাতভাবান শিষ্পী। তার চিন্রশিজ্প এবং ভাস্কর্য উভয়ই 
অতুলনীয় । সে ছটফট করছে একটা বৃহৎ কিছু সৃষ্টির তাড়নায় । সুযোগ 
পাচ্ছে না। সুযোগ পেতে হলে ফ্যারাও-এর আনৃক্য প্রয়োজন। কোথায় পাবে 
সে অত লোক? আর সেই সব শ্রমিকদের শ্রমের 'বানময়ে যা দিতে হবে তারই 
বা সংস্থান কোথায় 2 হতশেপসূত ঠিক করে রেখেছে সেন-মৃতকে সে ডাকবে 
মান্দর নিমাণের সময়। সেন-মৃতই হবে তার প্রধান ম্থপতি। আগে ভেবেছিল 
তাকে একবার পরীক্ষা করবে । কিন্তু নানা ভাবে গোপনে খোঁজ নিয়ে জেনেছে 
পরীক্ষার কোন প্রয়োজন হবে না। তবে তাকে আহ্বান করার দিন এখনো 
আসে নি। 

কিন্তু এই সবের মধ্যেও তাকে কৃষকদের কৃষকাজের দিকে সজাগ দৃষ্টি 
রাখতে হবে । কপ যতণ্প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন ফসল যাঁদ না ফলে তাহলে 
দেশে দুভিক্ষের অবস্থা সৃস্টি হয়। সে তাই কূপের প্রসঙ্গ পারবর্তন করে 
কঁষর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে । সে জানতে চায় এ বছরে ফসলের অবন্থা কেমন । 

একজন উঠে দাঁঁড়য়ে অভিবাদন জানিয়ে বলে, আমাদের নদীর দেবতা হাপি 
আপনার প্রজাদের দশায় ফেলতে পারেন না। নীল নদ তার আরাধ্য দেবতা 
হাঁপির কল্যাণে এবারে সময়মত তার প্রবাহ ওপর থেকে এনে দুই কূলে 'বাছয়ে 
দিয়েছে । ফসল এবারে চমৎকার । 

হতশেপসত জানে, কৃষকদের ক্ষতি দেবতারা সচরাচর করেন না। কারণ 
প্রতিটি কৃষক দেবতার আতি মান্রায় বিশ্বাসী । তারা তাদের ফসল উঠলেই প্রথমে 
তাদের গ্‌হদেবতাকে উৎসর্গ করে । তারা এমন কোন কাজ করে না দেবতাদের 
যা অপছন্দ । যে পশহকে দেবতারা ভালবাসেন, তারা তার যত্বু নেয়। দেবতারা 
যাতে ক্লোধান্বিত না হন সেজন্য তারা তাঁদের নামে ভোজের আয়োজন করে। 
তাদের গৃহের সবচেয়ে পশ্চাতের কক্ষাটকে তারা তাদের দেবমান্দির রূপে 
ব্যবহার করে । সেখানে তাদের বিগ্রহ প্রাতিষ্ঞা করে । সেখানে দেবতার প্রন্তর- 
নামত বেদীর ওপর তাদের উপহার চ্থাপন করে । প্রাতদিন নিয়ামত সেখানে বসে 
তাঁর গবগান করে। গহে যেখানে শস্যভাগ্ডার রয়েছে, কিংবা যেখানে রয়েছে 
মদ্য-নিজ্কাষণ যন্ত্র সেখানে ফসল উৎপাদন ও সংরক্ষণের দেবী রেনেনুতেত-এর 
মান্দর রয়েছে । সেখানে তারা সময়মত মদ্য ও পুষ্পাঘ" নিবেদন করে । 

হতশেপসূত ভালভাবে জানে তাদের এই নিবেদনের মধ্যে কোন আড়ম্বর 
নেই, এর মধ্যে রয়েছে শুধু প্রাণের স্পর্শ । এ কথা তার 'নজের উপলধ্ধি 
করার ক্ষমতা হত না, যাঁদ না আবানা-পুত্ত তাকে অনেক আগে একদিন বুঝিয়ে 
দিতেন । কৃষকদের ঘরের কথা এখনো সে ভালভাবে জানে না। তবে তার পিতা 
যেমন 'ছিলেন, সেও তেমনিন কৃষকদের কখনো অবহেলা করে না। তাদের সব 
সময় না বুঝলেও, তাদের প্রাত আচরণে কখনো রুঢুতা প্রকাশ করে না। কারণ 
তারা দেশের বড়স্লহ্পদ । বাণিজ্যের প্রাতি তার প্রবল আগ্রহ । এই বাণিজ্য এদের 
উৎপাদনের ওপর সম্পূর্ণরূপে নিভ“রশীল। সুতরাং তারা তাদের প্রাত গ.হে 
ব্যান্তগতভাবে অকৃন্রম হৃদয়ের উত্তাপ দিয়ে বিলাসাবহীন যে আরাধনা করে৷ 
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তার মূল্য আবশ্যই রয়েছে । 

অথচ সামাগ্রক ভাবে দেশের ছাঁব তো তেমন নয়। এখানে সাধারণভাবে 
ধূর্মকে পাঁরচালিত করছে ফ্যারাও-এর দ্বারা ?নয়ান্্রত একটি গোম্ঠী। এখানে 
দেশের শাসকশ্রেণী এবং যাজকবর্গই শুধু মাত্র দেশের সমান্ধির জন্য দায়ী, 
তারাই সর্বেসবাঁ। সাধারণ মানুষ সেখানে শকটের পণ্ম চক্র । শুধু ফ্যারাও 
এখানে মন্দির নিমণি করেন । তিনিই দেবতাকে সম্পদ প্রদান করেন । দেবতা 
সমীপে উৎসগর্কৃত দীর্ঘ তালিকা রাজকীয় অধ্য বলে গণ্য হয় । ব্যান্তগত- 
ভাবে যা আসে তা খুবই গণ্য । তেমাঁন মান্দরে একমাত্র ফ্যারাওই প্রাতানধি। 
একমান্র ফ্যারাও-এর জন্যই শুধু মন্দিরে প্রার্থনা করা হয়। ধার্মিক কোন 
পুজারাীর উল্লেখমান্র করা হয় না। 

এত সব জেনেও হতশেপসুত এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখে না। 
কারণ সে এবং ফ্যারওরা দেবতার অংশাঁবশেষ । তাদের মঙ্গলই দেশের মঙ্গল । 
প্রজারা জানস নিজের গৃহে যাই করুক না কেন সর্বজনসমক্ষে ফ্যারাও-এর 
প্রাধান্য অবশ্যই থাকবে । নইলে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে । তাদের এর চেয়ে 
বেশন অগ্রসর হতে দিলে ধর্মকে অমান্য করা হবে । হিকসোসদের আমলের মত 
অরাজকতা শুরু হয়ে যাবে । 


গভে চবরোসের বাঁজ নড়াচড়া করে । যে মানুষটার ওপর কিছুমান ভালবাসা 
নেই যার কথাবাতাঁ আর প্রাতিটি আচরণ মনে বিতৃফার সাম্ট করে, তারই 
সন্তান ধারে ধীরে সবার অলক্ষ্যে বড় হয়ে উঠছে । ভাবতে অদ্ভুত লাগে 
হতশেপসুতের ॥ এক একসময় মনে হয় তার, সে দেবী তা নয়-ই, মানবাঁও নয়। 
উয়াচমেসের মৃত্যুর আগে অবধি তার মনের মধ্যে প্রেমের যে উত্তাপ ছিল, যে 
রঙশন স্বপ্ন ছিল এখন তার ছিটেফোঁটাও অবাঁশস্ট নেই । এখন তার সারা হৃদয় 
জুড়ে বিরাজ করছে শুধু এক উত্তুঙ্গ উচ্্ষশা । মিশরের ফ্যারাও সে। অথচ সে 
ভালভাবে জানে মিশরবাসীরা কোন নারীকে এখনো ফ্যারাও রূপে স্বীকার 
করতে পারে না মনে মনে । তারা বাইরে তাকে অস্বীকার করতে পারে না বটে, 
কিন্তু মনে মনে চবরোসকেই হোরাস বলে ভাবে । এতে হতশেপসুতের মনে সব 
সময় ঈষাঁর জ্বালা । তার প্রাতদ্বন্বী হয়ে ওঠার প্রধান বাধা তার স্বামী । তার 
অগ্রগতিতে ক্ষমতার উৎসমুখে বিরাট প্রস্তরখশ্ডের মত বসে রয়েছে ওই সৌখন 
আর দুর্বলচিত্তের মানুষাঁট। তারই সহায়তায় আবার সে জননী হতে চলেছে। 
অথচ আশ্চষ" গভের ভূণটির প্রাতিকোন আক্লোশ নেই । বরং মায়াই রয়েছে 
একটু । মায়ার চেয়েও যা তার মনকে বেশী করে অধিকার করে রেখেছে সোঁট 
হল ওই ভূণ িশুরূপে জন্ম নিলে শিশাট হবে তার ক্ষমতাকে দশঘচ্ছায়ী 
করার হাতিয়ার । সে পত্র হলে তো কথাই নেই, কন্যা হলেও আসেত-এর 
পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে নিজের ক্ষমতাকে টিকিয়ে য়াখা যাবে । 

এক একসময় হতশেপসূতের মনে শঙ্কা জাগে শিশুটি দীর্ঘজীবী হবে 
তো? কত শশুর অকালমতত্যু ঘটে । অনেকে প্রসাীতআলয় থেকে বাইরে 
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আসারও অবকাশ পায় না। তেমন হলে, সেকথাও ভেবে রেখেছে হতশেপসূত। 
দুট সম্তান ধারণ করবে সে। দির মধ্যে অন্তত একটি বেচে থাকবে ধরে 
নেওয়া যায়। তার মায়ের মত দ.ভাগ্য কয়জনেরই বা হয়। দ্বিতীয় শিশাট 
জন্মের পর সে দ্বিতীয় থুথমসকে তার শয্যা থেকে ছখ্ড়ে ফেলে দেবে । আর 
কখনো তার কক্ষে প্রবেশ করতে দেবে না। ফ্যারাও-এর অবশ্য তাতে অসুবিধা 
নেই । আসেত-এর দ্বার তো সব সময়ই উন্মুস্ত ৷ তাছাড়া হারেমে আরও অনেক 
সুন্দর ললনা রয়েছে যারা তাদের সৌভাগ্যের দিন গুনছে । কিন্তু চবরোস 
আর যাই হোক তার গপতার মত নয় । পতার হারেমে নারীর সংখ্যা অনেক 
বেশ ছিল । "তান প্রায় প্রাতাঁদনই সেখানে গিয়ে কাউকে না কাউকে কৃতার্থ 
করতেন । চবরোসের দেহমন সবই দুর্বল । 

নেসামূন এসে বলে আজ গোসলখানায় যাবেন ? 

চিন্তাসূত্র 'ছন্ন হয় হতশেপসূতের । সে বলে-_ হ্যা যাব । 

নেসামুন চলে যায় । হয়ত সব ব্যবস্থা করার জন্য । পুন্ত-এর সঙ্গে বাণিজ্য 
চালু হবার পর থেকে হতশেপসতও অনেক সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে । চোখে 
ও মুখে ব্যবহারের অনেক দুল“ভ বস্তু তার ভাণ্ডারে । চবরোসের শয্যাসাঙ্গনী 
হবার পর থেকে তার স্নানের বাতিক বৃদ্ধি পেয়েছে | নেসামহনের মত ব্দ্ধিমতাঁ 
নারীর কাছে এটা সে গোপন রাখতে পারোন । পারা সম্ভবও নয় । 

একটু পরে নেসামুন ফিরে এসে বলে-_এখন যাবেন 2 

_হ্যাঁ। আচ্ছা আসেতকে দেখতে পাও ? 

- রোজই দেখি। 

- কোথায় ? 

প্রাসাদের আলন্দে। 

--ছেলেটাকে দেখ ? 

--হ্যাঁ। 

--কত বড় হয়েছে? 

-বেশ বড় হয়েছে। 

- হাটতে পারে ? 

-অনেক দিন থেকে হাঁটে । আপনার কাছে যখন আনা হয়েছিল তখনই 
হাটতে শিখোছল । আপাঁন ভুলে 'গয়েছেন। প্রায় বছর ঘুরতে চলল তো । 

--তাই হবে। 

প্রথমে কথা ছিল আসেত ছেলেটিকে এনে দেখিয়ে যাবে । তারপর হতশেপ- 
সৃতই বলে দিয়েছিল, দেখতে চাইলে সে যেন দোঁথিয়ে নিয়ে যায় । তারপর সময় 
হয়ে ওঠোনি। সে মনে মনে জানে, ইচ্ছা করেই সে ছেলোটকে দেখতে চায় 'ন। 
ছেলোটকে দেখে দেখে তার মায়া হোক, স্নেহ জন্মাক এটা সে চায় নি। তার 
নিজের শিশুটি পুত্রসন্তান হলে এই শিশুটির মূল্য কানাকাড়িও নয় । 

নেসামুন জিজ্ঞাসা করে--আপনি তাকে দেখবেন ? 

না থাক। 
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--আপনার কন্যা হবে। 

হতশেপসূত চমকে ওঠে ।॥ নেসামুন তার কাছে বহ্বা্দন থেকে আছে বলে 
অনেক সহজভাবে কথা বলে। প্রভু-ভূত্যের সম্পকটা বজায় রেখেও সে অনেক 
ভাবে সহায়তা করে, পরামর্শ দেয়। 'কল্তু এমন স্পম্টভাবে ভাবয্যদ্বাণী করার 

৪সাহস কখনো দেখায় নি । 

ভূকৃণ্চিত করে প্রশ্ন করে--কি করে বুঝলে ? 

দেখলে বোঝা যায় । 

- কোন গাকংসকও একথা বলতে সাহস পায় না। 

--আম অনেকের দেখে দেখে বুঝতে পার ॥ গড়ন দেখে বোঝা যায় । 

--কিসের গড়ন 2 

নেসামুন হতশেপসতের স্ফীত স্থানাটর ওপর দ্যাট বুলিয়ে নিয়ে বলে 
ওখানকার । তাছাড়া আপনার রূপ | 

_রপ ? 

--কন্যাসক্তান হলে রূপ খোলে । 

হতশেপসূত রীতিমত বিরন্ত হয় । কারণ সে আশাহত । সে বলে- হাঁদ 
িধ্যা হয় ? 

_ সাঁত্য হবেই এমন কোন কথা নেই । তবে আমার বিশ্বাস আমার কথা 
মিলে যাবে । 

কন্যাসন্তান না হলে শাস্ত পাবে । 

_ আপনার ইচ্ছা । আমার যা ধারণা হয়েছে আপনাকে বলোছ। আপানি 
আমাকে অন:গ্রহ করেন বলেই বলতে সাহস হয়োছ। অন্য কেউ হলে মুখ বুজে 
থাকতাম । আপাঁন যে পন্রসম্তান চান সেটা আমি বুঝতে প্যার। তব বলে 
ফেললাম । 

হতশেপসত আবার অবাক হয় । সে বলে-_-আম পুত্রসন্তান চাই এ কথা 
কে বলল তোমাকে ? 

_ কেউ না। এটাও আমার ধারণা । তবু আমার বিশ্বাস এই ধারণা 'মথ্যা 
হয়। 

হতশেপসুত জানে সে দৃই মিশরের দণ্ডমুণ্ডের কতাঁ। তাকে সবাই যতটা 
ভান্তু করে ততটাই ভয় করে। সে শুধু একজন কেন নেসামনের মত দশজন 
স্লধলোককে টিপে মেরে ফেলতে পারে । অথচ আজ সে তার কথায় কছক্ষণ 
শধ্ধ হয়ে যায়। তারপর নেসামুনের কথার গুরুত্ব লাঘব করার জন্য অবহেলা 
ভরে বলে--সব মায়েরাই পন্ত্রসম্তান চায় । নতুন কিছ; নয় । 

নেসামূন বলে--সাধারণ মানুষের মধ্যে, ছেলে হবে না মেয়ে হবে, সেকথা 
জানতে অন্য 'নয়নম আছে । তারা সেই ভাবে দেখে । 

কৌত্‌হল প্রকাশ করে হতশেপসুত বলে-_কি নিয়ম ? 

_ গর্ভবতীর মুনের ভেতরে কিহ্‌ যব আর কিছহ গমের বাঁজ 1ভাঁজয়ে 
রাখতে হবে। যাঁদ গমের বাঁজ অগ্কারত হয় তাহলে বুঝতে হবে ছেলে হবে । 
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আর যবের বীজ অত্কুরিত হলে মেয়ে হবে । 

_-সাত্য হয়? 

-হয় কিনা জানি না। তবে সবাই বিশ্বাস করে বলে এইভাবে পরাক্ষ! 
করা হয়। 

হতশেপসতের প্রবল ঈর্ষা হয় । কিন্তু সে ফ্যারাও এ কথা তো ভুলে গেলে 
চলবে না। তাই ইচ্ছাকে দমন করে। 

নেসামুন বলে--নবজাতক বেচে থাকবে 'ি মরে যাবে সেটাও পরাক্ষা হয় 
জন্মের সঙ্গে সঙ্গে । 

_তুমি অনেক কিছুই জান দেখছি । সেটা আবার ক ভাবে হয় ? 

নেসামুন মনে মনে ভাবে, তৃমি ফ্যারাও হতে পার, কিম্তু তবু তুমি 
নারী । এসবে তোমার আগ্রহ থাকতেই হবে । আমার কথাও তাই শুনতে 
হবে। 

সে বলে- শিশু জন্মে যখন প্রথম চিৎকার করে ওঠে তখন সে যাদ “নাই” 
বলে চে্চায় তাহলে বেচে যাবে । আর সে যাদ “মরে” বলে চেণ্চায় তাহলে 
বুঝতে হবে সেই শিশুর পরমায়ু বেশন দিনের নয় । 

হতশেপসুত হতবাক হয়। সে ফ্যারাও-এর কন্যারূপে শুধু রাজ্যের 
অতাঁত ইতিহাস শুনেছে, দেবদেবীর কথা শুনেছে, রাজ্যশাসন প্রণালীর নানা 
বিষয়ে জ্ঞান আরোহণ করেছে । কিন্তু একেবারে সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের 
কথা, তাদের সুখদঃখের কথা কিছুই জানে না । নেসামুনের কথায় 'িরকালের 
এক বদ্ধ বাতায়ন আজ আচমকা খুলে গিয়েছে । সেই বাতায়ন পথে সে নতুন 
দৃশ্য দেখছে । সেই দৃশ্যের আকষণ খুব প্রবল। 

_ আরও কিছ জান 'নশ্চয় । 

--জানার কি শেষ আছে দেবী । সাধারণ মানুষকে কত সব বিশ্বাস নিয়ে 
বেচে থাকতে হয়। তাদের অর্থ নেই, অনেক িছুই নেই । জীবন তাদের 
দুঃখে ভরা ॥ 

- তোমার অনেক গুণ আছে নেসামুন | কিম্তু এত সব তুমি জান ভাবতে 
পার নি। 

--আমিও যে দাঁরদ্র ঘরের । 

--বল দেখ আর কি জান। 

--কথায় কথায় হাঁকমকে ডেকে আনতে পারে না সাধারণ মানুষ । তাহ 
অনেক কিছ নিজেদেরই শিখে রাখতে হয় ॥ মায়ের বুকের দুধের গন্ধ শবকে 
বলে দিতে পারে তারা সেই দুধ ভাল কি খারাপ । শিশু যদি আতার্ত কান্না- 
কাট করে তার ব্যবস্থাও আছে । তাকে তখন শেপেন গাছের ফলের বীজ বেটে 
খাইয়ে দিলেই কান্না থেমে যাবে । 

হতশেপসূতকে চুপ করে থাকতে দেখে নেসামন বলে-_এবারে গোসলানায় 
যান। অনেক দোর হয়ে গেল । 

হ্যাঁ । 
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একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় মিশরের সম্রাজ্ঞী । প্রথমে প্রাসাদে তারপর 
সারা রাজ্যে ছাড়িয়ে পড়ে এই সংবাদ । প্রাসাদে চিকিৎসকদের নিত্য আনাগোনা । 
তারা ঘনঘন শশুকে পরাীক্ষা করছে, শিশুর মাকেও পরীক্ষা করছে। ভীষণ 
গুরুদায়িত্ব তাদের । হতশেপসতের প্রবল ব্যান্তিত্বের জন্য সেই দায়িত্বের সঙ্গে 
একটা অজানা আশঙগুকাও তাদের মনের মধ্যে ক্রিয়া করে। তবে সৌভাগ্য বলতে 
হবে প্রসূতি ও নবজাতিকা উভয়েই সুস্থ । কোন রকম জটিলতা দেখা দেয়ান 
প্রসবকালে 'িংবা তার পরে,। 

হতশেপসতের প্রসবালয়ে শুধু মাত্র চিকংসক এবং গনয়মিত অঞ্পসংখ্যক 
পারচারিকার প্রবেশের সম্মতি রয়েছে । নেসামুনের সেখানে অবারিত দ্বার । 

_নেসামূন। 

নেসামুন চলে যাঁচ্ছল । সম্রাজ্ঞীর ডাক শুনে ছুটে এসে বলে-_ডাকাঁছলেন 
দদবী ? 

হ্যাঁ । কোথায় যাচ্ছিলে ? 

_এখানে ধান্রীরা রয়েছে। আম থাকলে অসুবিধা হবে ভেবে চলে 
যাচ্ছিলাম । কিন্তু অন্য কোথাও গিয়েও স্বপ্তি পাচ্ছি না। 

--কে তোমাকে যেতে বলছে? 

--কেউ বলেনি । কিন্তু এখানে আমার থাকা তো ঠিক নয় । আমি আপনার 
কোন কাজে লাগব না। 

__তুমি কোন কাজে লাগবে না সেটা আম দেখব । 

- আমি এখানে থাকব 2 

হ্যাঁ । সব সময় থাকবে । 

নেসামুনের আনন্দ হয়। শিশুর কান্না শুনতে তার খুব ভাল লাগে । শুন 
গুখে দিলে এক অদ্ভূত শব্দ করে কানা থেমে যায় । শৈশবের টুকরো টুকরো 
কয়েকাঁট ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে । বিগত জীবনের ছাঁবি সেগাল। বিগত 
জীবনের হলেও সেই সব ছাঁব হৃদয়ে একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে । সেই 
আকাঙক্ষাকে অবদামত রাখতে হবে সারা জীবন। তব সম্াজ্জীর নিরেশি 
তাকে পুলাকত করে । বহুদিন সে শিশুর সান্নিধ্যে আসোঁন । অথচ আজ বহু 
দন পরে শিশুর গায়ের আতিপারচিত এক 1বশেষ গম্ধ তার নাকে এসে লাগে । 
সে জানে, এই গন্ধ সম্রাজ্জীর কন্যার নয় । কারণ প্রাসাদের কোন শিশুর গায়ে 
এই গম্ধ থাকতে পারে না। এ আতিসাধারণ পরিবারের শিশুর গায়ের স্বগী় 
সঃঘ্রাণ যা হৃদয়কে আমোদিত করে । প্রাসাদের শিশ্‌ এই সমম্রাণ কোথায় পাবে ? 
এতে রয়েছে উরে দেওয়া মাতৃন্তন্যের সঙ্গে সাধারণ পরিচয়ের নবজাতকদের 
নাখানো তেলের মাশ্রত গন্ধ । সেই সঙ্গে রয়েছে মাতৃজঠরের ঘ্ৰাণ। এই গম্ধ 
কোন্‌ সুদূর অতাঁত থেকে তার নাকে এসে লেগে তাকে আকুলিত করে । 
অবদমিত আকাঙ্ক্ষার তীরতা তাকে কাতর করে। 

হতশেপসুতের নির্দেশে সে প্রসবালয়ের পাশে তার থাকার জায়গা করে 
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নেয়। তিনজন ধান্রীর একজন সব সময় সম্রাজ্ৰীয় পাশে থাকে । অন্য দুইজন 
পালা করে বিশ্রাম নেয় । 

একসময় হতশেপস্‌ত নেসামুনকে ডাকে | সে গিয়ে দড়ালে ধান্রীকে একট; 
দুরে যেতে বলে সম্রান্ঞী। 

--একটা কাজ করতে পারবে নেসামুন ? 

- আপনার ইচ্ছাই আপনার আদেশ দেবী । 

_-এটা একটু অন্য ধরনের কাজ । তুমিই আমাকে বলোছলে । 

-_বলন। 

-আমি একটি পান্রে আমার বুকের দুধ গেলে দেব । তুমি কাউকে দিয়ে 
শ“কিয়ে নিয়ে আমাকে বলবে আমার দুধ ভাল কি না। 

নেসামুন একট: চিন্তিত হয় ৷ কাকে দিয়ে পরাক্ষা করাবে সে? প্রাসাদের 
বাইরে যাঁদও সে ইচ্ছাঞ্চত যেতে পারে, কিম্তু সাধারণ পাঁরবারের সঙ্গে বিশেষ 
কোন যোগাযোগ নেই তার । তবে কদিন চেষ্টা করলে সম্ভব হবে। 

- আমাকে দুদিন সময় দিন। কিন্তু তার আগে এই তিনজন ধাইকে 
জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয় ? এরা তো প্রাসাদের সমস্ত প্রসবই করায় । তাছাড়া 
বড় বড় রাজকম“চারণদের বা'ড়র প্রসবও এরাই করায় । 

_-ঠিক আছে। তুমি জিজ্ঞাসা কর । তবে সব কিছুর ভার তোমাকে নিতে 
হবে। আমি নিজে থেকে ওদের কিছ? বলব না । 

- আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। 

তিনজন ধাই-এর একজন নেসামুনকে বলে যে সে এভাবে শঙকে বলে দিতে 
পারবে। নেসামুন তখন বলে, সম্রাজ্ঞীর স্তন্যদুগ্ধ পরাক্ষা করা যেতে পারে । 

ধাই আঁতকে ওঠে । বলে-সর্বনাশ। কে তকে বলবে, কত হাকিম 
আসছেন। অহরহ দেখছেন তাঁকে । আমাদের সাধারণ ঘরের এইসব তুকতাক 
কি উান বিশ্বাস করবেন ? 

--করবেন ! 

--কিম্তু ও'কে বলার হিম্মত আমার নেই । আমার প্রাণের ভয় আছে । 

--আমি বলব । 

-বেশ। কিন্তু আপনার কিছ হলে আমাকে দায়ী করবেন না। 

- আমার জন্য ভাবতে হবে না। 

তখনি ধাইকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাজ্জীর কাছে গিয়ে নেসামুন বলে- দেবা, 
আমার একটা আজ রয়েছে। 


-বল। 
--এই ধাই প্রসাতির বুকের দুধের গন্ধ শকে বলে দিতে পারে সেই দ্ধ 
শিশুর পক্ষে ভাল কিনা । 


হতশেপসত ধাই-এর 'দিকে চেয়ে বলে--এ কি সাঁত্য কথা বলছে ? 
সভয়ে ধাই বলে- আমাদের মত সাধারণ পাঁরবারে এই ভাবে পরীক্ষা করা 
হয় সম্রাজ্ঞী । এতে আমাদের 'বি*বাস আছে । 
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--ঠিক আছে। পরাঁক্ষা করেই দেখা যাক। কতটুকু দুধ দিতে হবে? 

ধাই সাগ্রহে একটি পাত্র এাগয়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে পাঁরমাণউুকু দোখয়ে 
দেয়। 

হতশেপসূত পেছন দিকে ফিরে ফিছুক্ষণ চেত্টার পর পাত্রে সেই পাঁরমাণ 
দুধ ধাই-এর হাতে দেয়। 

ধাই পান্রাট নিয়ে নাকের সামনে তুলে ধরে বার বার ঘ্রাণ নেয় । তার মুখে 
নিশ্চিন্তের হাসি ফুটে ওঠে । সে বলে-আমার আভজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, 
আপনার প্তন্যদুপ্ধ উচ্চশ্রেণীর । শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপযোগণী । 

হতশেপসূতের আনন্দ হলেও সেই আনন্দের বাহপ্রকাশ ঘটে না। 

আসেত এক সময় আসে হতশেপসূত জননী হওয়ায় তার আনন্দ প্রকাশ 
করতে । 

হতশেপসৃত প্রশ্ন করে- তোমার ছেলে কোথায় 2, 

-__ওকে রেখে এসেছি। 

- ফ্যারাও কোথায় ? 

_-তাতোজানিনা। 


- হারেমে গিয়েছেন হয়ত । 
কথাটা হতশেপসূত বলতে চায়নি । হঠাং বলে ফেলল । কারণ কন্যার 


জন্মের পর একবারও আসেনি চবরোস । না এসে ভালই করেছে । ওর সন্তানের 
জনন হলেও এখনো ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না ওকে। 

বেশদিন নিজেকে আবদ্ধ করতে পারে না হতশেপসূত ॥ আবদ্ধ থাকার 
একটাই অথ অনেক কাজ জমে ওঠা । তার অনুমাতর অপেক্ষায় কত কিছ 
বন্ধ হয়ে রয়েছে । সুতরাং কন্যাকে শুন্যদ্গ্ধ দেবার জন্য দুজন নারীকে খখজে 
আনা হল প্রাসাদে । তাদের দুজনাই শিশুর প্রসবের সময় মৃত্যু হয়েছে। 
হতশেপসূত নেসামুনকে বলে ওদের দ্‌জনার দুধের ঘ্রাণ নিতে । সেই ধাত্রীই 
ঘাণ নিল। একজন বাতিল হয়ে গেল । তখন আর একজনকে আনা হল অনেক 
দূর থেকে । তার শিশু নদ পারাপারের সময় জলে পড়ে মারা গিয়েছে । তার 
দুধ চমৎকার । 

হতশেপসৃত নিশ্চিন্ত হয়। তার নাম অনুযায়শ কন্যার নাম রাখা হয় 
হতশেপসেত | কন্য প্রায় তারই মত দেখতে হয়েছে । ভয় ছিল, চবরোসের 
মুখের সেই কঠিন রেখাট বুঝ ফুটে উঠবে শিশুর মুখেও । কিন্তু না। সেই 
রেখার আভাস 'িকছ-মান্ও নেই । একেবারে স্বাভাবিক । 


আজ এতাঁদন পরেও হতশেপসুতের মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার কানম্ঠ ভ্রাতা 
অমেনমেসের কথা । তার কথা মনে হলে বুকের ভেতরে এখনো মোচড় দেয়। 
এখন তার উচ্চাশা প্রায় পূর্ণ । সে এখন ফ্যারাও-এর পদটি সমান ভাবে ভাগ 
করে নিয়েছে । ভাগ্যে থাকলে অশ্রাতিদ্বন্ী ফ্যারাও-ও হতে পারে। তব 
অমেনমেসের কাছে নিজেকে খুবই ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। তার কথা মনে হলে 
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তারই মুখে শোনা এক চরিত্রের কথা মনে পড়ে যায়। সেই চারত্রের নাম সি- 
ওসিরি। [স-ওসারর সঙ্গে অমেনমেসের অদ্ভূত সাদৃশ্য রয়েছে । গঞ্পটি হল 
কোন এক ফ্যারাও-এর পুত্র ও পুত্রবধূ সম্বন্ধে । 

সেই ফ্যারাও-দম্পাঁতির প্রথমে কোন সন্তান ছিল না । তাদের মন সন্তানের 
জন্য কাতর । তারপর একাঁদন স্ত্রী একটি যাদুফুল ভক্ষণ করে এবং সে গভবিতী 
হয়। সময় হলে তার একটি পনত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তানের নাম রাখা হয় 
ঠস-ও1সারি অথাঁং ওাসারসের পুত্র । শিশুটি অসাধারণ । তার মন পাঁথবীর 
যাবতীয় জ্ঞানে সমহদ্ধ। সে সবার চেয়ে বিজ্ঞ । কোন কিছুই তার অজানা নয় । 

যখন তার বয়স পাঁচ বংসর তখন সে একাঁদন পিতার সঙ্গে জানালার সামনে 
দাঁড়য়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল । সেই সময় দুটি শবধান্রীর দল নজরে পড়ল। 
দলদহট যাচ্ছিল মরুভূমির দিকে । প্রথম দলটি ছিল কোন "বত্তবান ব্যান্তর 
আন্তিম যাত্রার সঙ্গে | কারণ শেষ যাত্রার যাবতায় আড়ম্বর সবাই ছিল সেখানে । 
অনেক পুরোহিত ছিল সেই দলে। অনেক রুন্দনরত রমণী কদর্মান্ত অবস্থায় 
শোক প্রকাশ করাছল । সমাধিতে অপণণের জন্য যে সমন্ত সামগ্রী নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছিল তাও সংখ্যাতত এবং রীতিমত মূল্যবান। 

এই জাঁকজমকপূর্ণ দলটির পেছনে পেছনে আসছিল আর একটি শোকযাত্রার 
দল। দেখলেই বোঝা যায় তারা চলেছে এক আত দরিদ্র ব্ন্তির মৃতদেহের সঙ্গে। 
সেই মৃতদেহের সঙ্গে তেমন লোকজন কেউ নেই বলতে গেলে । আন্তিম 
[বশ্রামাগারে দেবার মত কোন দানসামগ্রও নেই সঙ্গে । 

পিতা তার পণ্চমবষয় পুত্রকে বলে-আমার আকাঙ্ক্ষা ওই ধনা ব্যন্তির 
মত ভাগ্য যেন আমার হয়। 

উত্তরে ি-ওঁসার বলে--তোমার জন্য আম বিপরাীতটাই আকাঙ্ক্ষা কার। 
আম প্রার্থনা করি তোমার ভাগ্য যেন ওই দীর্র ব্যন্তির ভাগ্যের মত হয় । 

কথাটা শুনে পিতা আহত হয় । তাই দেখে সি-ওপসার বলে-দুঃখ করছ। 
চলো তবে, নিজেই গিয়ে দেখে আসবে । 

তারা দুজনে তখন প্রথমে পশ্চিমের মরুভূমির সমাধিস্থানের নিকটে যায়। 
তারপর সেখান থেকে গিয়ে উপাচ্ছত হয় একেবারে পরলোকে । সেখানে দেখা 
গেল বিশালাকার সব প্রকোমন্ঠ। সেই সব প্রকোন্ঠে অদ্ভূত রকমের সব দৃশ্যাবলী। 
তারা যেতে যেতে দেখল, একটি প্রকোচ্ঠে একজন মানুষের কান্না আর আর্তনাদ 
ধ্নত হচ্ছে । লোকটি একটি দরজার গোড়ায় পড়ে রয়েছে আর দরজার নীচের 
তীক্ষ7 অগ্রভাগ যা দরজাটিকে ঘোরায়, সেটি তার ডান চোখের ভেতরে ঘুরছে 
সেই দরজা অতিক্রম করে তারা গিয়ে পেখছোল অপর একটি কক্ষে । সেখানে 
স্বয়ং দেবতা ওাসাঁরস বসে রয়েছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন 'বিশিস্ট ব্যস্তিবর্গ । 
তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে একজন রয়েছেন যাঁর প্রাত সবার দহষ্ট আকৃষ্ট হচ্ছে। 
গতনি আত মূল্যবান পোশাক পাঁরধান করে রয়েছেন। প্রাতটি ব্যন্তি তাঁকে 
আভবাদন জানিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে । ওাসারসের সম্মুখে রয়েছে একটি 
শিবরাটাকার ওজন করার মানদণ্ড। সি-ওসিরি পিতাকে বুঝিয়ে বলে, যারা মৃত্যুর 
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প্র আসে তাদের বিচার হয় এখানে । পাঁথবাীতে তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম এখানে 
দুই পাল্লার ওপর রাখা হয় । একদিকে রাখা হয় ভাল কাজগুলো, অন্যাদিকে 
খারাপ কাজগুলো । যাঁদ খারাপ কাজের পাল্লা ভারী হয়ে নীচের দিকে নেমে 
যায় তাহলে মৃত ব্যন্তি শান্ত পাবে । আর যাঁদ ভাল কাজের পাল্লা বেশী ভারী 
হয় তাহলে সে পুরস্কৃত হয় । জাঁকজমকের সঙ্গে যে ধন ব্যান্তাটর শবদেহ বহন 
করে আনা হয়েছিল পশ্চিমের মরুভূমিতে সে এখন দরজার ওখানে পড়ে 
তসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করছে । তার ডান চোখের ভেতরে দরজার নীচের অংশ 
কমাগত ঘুরে চলেছে । অথচ ধনী হয়ে তার ভাল কাজ করার সুযোগ ছিল 
অনেক বেশী । অথচ দরিদ্র ব্যান্তাট যখনই সামান্য সুযোগ পেয়েছে, ভাল কাজ 
করেছে । তাই আজ সে অমন সন্দর পোশাক পরে ওাঁসারসের পাশে বসে সবার 
শ্রদ্ধেয় হয়েছে । 

পুত্র পিতাকে সব দেখিয়ে বলে-_-এই জন্যই আত্ম চেয়েছিলাম, তোমার 
ভাগ্য ধন? ব্যান্তাটর মত না হয়ে দারিদ্র ব্যন্তির মত হোক । 

যোদন অমেনমেস এই গন্পাঁট বলোছিল, সোঁদন উয়াচমেসও শ.নাছিল । গল্প 
শেষ হলে সে বলোছল-_-আমাকে যাঁদ কেউ অমন ঘহারয়ে আনতে পারত । 

অমেনমেস হঠাৎ বলে উঠোছল-_দুঃখ করো না, তোমার সেই সুযোগ 
আসবে । 

- আমি ঘুরে আসতে পারব £ 

হতশেপসৃতের অবাক লেগোছিল কথাটা শুনে । সেও সপ্রশন দহৃম্টতে 
তাকিয়েছিল কানিষ্ঠ ভ্রাতার দিকে । 

অমেনমেস কোনরকমে বলে--সবাই তো একসময় না একসময়ে ওখানে 
যাবেই । এই কথাটা বুঝলে না ? 

আজ এতাদন পরে হতশেপসুত বুঝতে পারে অমেনমেস উয়াচমেসের 
ভাঁবতব্য তখনই টের পেয়েছিল । তার মুখে সেদিন একটা বিষগ্নতা ফুটে 
উঠেছিল । সোঁদন হতশেপসৃত বুঝতে পঢুরেনি । আজ চিন্তা করলে তার বিষণ্ন 
মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে । 

কন্যা হতশেপসেত-এর সঙ্গে অমেনমেসের মুখের কোথায় যেন সাদশ্য 
রয়েছে । জন্মের দিনেই দেখতে পেয়েছিল সে। কন্যা এখন ধাত্রীর কাছে । 
আধকাংশ সময় তাদের কাছেই থাকে | তবে মাঝে মাঝে সে বললে তার কাছে 
এনে দেওয়া হয় । হাঁকম বলেছে, দিনের শেষে অন্তত দহাীতনবার নিজের শ্তন্য- 
দুগ্ধ দেওয়া ভাল শিশুকে । নাহলে তার বুকের দুধ জমে শুকিয়ে শক্ত হয়ে 
যেতে পারে । ব্যথা হতে পারে । হতশেপসুত জানে তার দুধ শন্ত হবে না জমে । 
চুইয়ে চু'ইয়ে বুক ভাসিয়ে দেয় । বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারে না । কিন্তু 
তার সর্বক্ষণ অশ্বাপ্ত হয় । রাজকার্য পাঁরচালনা করতে করতে অনেক সময় 
অবিরল ধারায় চুইয়ে পড়ে নীচের দিকে | মনে হয়, নশীলনদ যেন উৎসমখ থেকে 
নিগণত হয়ে নীচে মেমাফিসের দিকে ছুটে চলেছে । এত দুধও থাকে নারীর বৃকে। 
অথচ শিশুকে যখন তার কাছে এনে দেওয়া হয়, সে যখন নিজন কক্ষে শিশুর 
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মুখে শুন্যবৃন্ত দেয়, শিশু সেই বৃন্ত মুহূর্তের জন্য ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে 
বের করে দেয় পরের মুহূর্তে ॥। তার উদর সব সময় পাঁরপূর্ণ থাকে ধান্রীর 
দৌলতে । 

চবরোস একদিন মান্র এসে শিশুকন্যাকে দেখে গিয়েছে । 'নয়মরক্ষা করে 
গিয়েছে মানত । ভালই হয়েছে । সে ঘন ঘন এলে অসুবিধা হত । তবে তাকে আর 
মাত্র একবার প্রয়োজন হবে । পরণক্ষা করে দেখতে হবে কোন পনত্রসন্তান সে 
দিতে পারে ?িনা । পুত্র হলে আসেতকে আর হাতে রাখার প্রয়োজন হবে না। 
ওর পূত্রটি সম্বন্ধেও মিষ্টি মিষ্ট কথা বলতে হবে না। গনজের পুত্রের সঙ্গে 
কন্যা হতশেপসেতের বিবাহ দিয়ে ফ্যারাও-এর পদটি পাকাপাকি করে রাখা যাবে 
নিজের কব্জায় । 

নেসামুনকে ডাকে হতশেপসূতি । সে কাছে এলে কোলের কন্যাকে দোঁখিয়ে 
বলে--এভাবে একে আমর কাছে এনে ক লাভ ? 

নেসামুন ব্যস্ত হয়ে বলে কেন দেবী ? 

-এর কোন খিদে থাকে না। আম কি করে খাওয়া ? 

নেসামুন 'ক বলবে ভেবে পায় না। 

হতশেপসূত এখন বলে-_ আমার কাছে যেন না খাইয়ে আনা হয়। 

নেসামুন শিশুকন্যাকে সম্াজ্ঞভীর কোল থেকে সযত্বে তুলে 'নয়ে ঘাড় হেলিয়ে 
বলে- আচ্ছা । 

হতশেপসূত পোশাক পাঁরবর্তন করে সভাকক্ষের দিকে রওনা হয় । আজ 
পুন্ত দেশের চেয়েও আরও পূবের এক দেশ থেকে একদল বাঁণক তার সঙ্গে 
দেখা করতে আসবে । তাদের দেশেও রয়েছে সুগান্ধ কান্ঠ, রয়েছে চিতাবাঘ, 
নানা রকমের মশলা । বহুদুরে সেই দেশ । সেই দেশের অনেক অংশ ঘন অরণ্যে 
আবৃত | মরুভূমি সেখানে নেই বললেই হয় । বছরের অর্ধেক সময় সেখানে 
বম্ট হয়। এক 'বাচন্র দেশ সোঁট। তাদের সঙ্গে ঘানম্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুললে 
যথেন্ট লাভ । হাপু-সেনেব তাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে খখাটনাটি সব 
জেনে তাকে বলেছে। হাপুর ওপর বিরাট আস্া তার । এত অল্প বয়সে এতটা 
পরিণত বাদ্ধ সচরাচর দেখা যায় না। 

আলন্দে ফ্যারাও দ্বিতীয় থুথমসের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চবরোস একটু 
থতমত খায় তাকে দেখে । হতশেপসূত হেসে জিন্ঞাসা করে--মিসাফ্রসের খবর 
কি? 

-মিসাফিস ? সে আবার কে ? 

-চেনো না? 

-সাত্যই চিন না। 

-আসেত-এর সঙ্গে কতোদিন দেখা হয়নি । 

একট: ইতগ্তত করে চবরোস বলে-_-তা অনেকদিন হল । 

হতশেপসুতের খবর আছে গতরাতেই ফ্যারাও আসেত-এর কক্ষে কাঁটয়েছে, 
একটু হেসে বলে--তাই নাকি। তাহলে পুন্ত-এর সংগান্ধি মেখে কালো রগ্ের 
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কামিজ পরে কাল রাতে কার কক্ষে ঢুকেছিলে ? 

চবরোস বোকা হয়ে যায় ৷ তাকায় সে, সহজ হবার জন্য হেসে উঠে বলে-- 
ধরে ফেলেছ দেখাছ। হ্যাঁ, কাল ওর কাছে ছিলাম । 

- এই কথাটা চেপে যাওয়ার কোন দরকার ছিল না। 

--না | ভাবলাম তুমি রাগ করবে বুঝি । 

_-তাহলে হারেমে অন্যান্য নারীদের সংস্পর্শে রোজ আসছ, তাতেও রাগ 
করতাম । 

--ওদের কথা আলাদা । 

_আমার কাছে সবাই সমান । তুমিও । 

_আ'মও ? আমও কি ? 

_কিছু না। মিসাফ্রিসকে সাত্যিই চেন না। 

_না। 

- তোমার পুত্র। 

স্্্ও । 

হতশেপসূত বুঝল পুত্র সম্বন্ধে সে একেবারে অনাগ্রহী । এক দিক দিয়ে 
ভ।লই । 

ওরা দূজনা একসঙ্গে সভাকক্ষে প্রবেশ করে। 


মায়ের মত রূপচচরি দিকে বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও নিজের স্বাস্থ্য আর 
সৌন্দর্য সম্বন্ধে আদৌ অনাসুস্ত নয় হতশেপসূত । মায়ের কাছে রুপচচাঁ ছিল 
নেশার মত । তাতে তানি চিকিৎসকদের পরামশ* বড় একটা নিতেন না। তবে 
কোন দ্রব্য বেশী ব্যবহারের জন্য ত্বক অথবা চোখের কোণে তার বিরুপ প্রাতি- 
কুয়া দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে হকিমকে ডেকে পাঠাতেন। কিন্তু সে সব সময় 
হাকমের আভমত নিয়েই রূপচচ করে থাকে । সে জানে হাকমরা শুধু অসুখ- 
বিসৃখের নিরাময়ের জন্য নয়, তার রূপচ্চা বা গৃহকে দষণমদ্ত করতেও 
পরামর্শ দিতে পারে । তারা সবাই সবজান্তা নয় । কিন্তু সবাই কোন না কোন 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞ । তাই জের কেশদামকে উজ্জল ও আকর্ষণীয় করে তুলতে 
কোন দ্রব্য ব্যবহার করবে, কোন জানিস মুখের প্রলেপের জন্য নিরাপদ, সব 
কিছুতেই চিকিৎসকের মতামত জেনে নেয় । কোন তেল গায়ে মাখলে ত্বক মসৃণ 
ও উজ্জল দেখাবে তাও হিম বলে দেয় তাকে । কতটা পাঁরমাণ কতক্ষণ ধরে 
ব্যবহার করতে হবে সেকথাও বিষ্তারতভাবে জেনে নেয় সে। বাহদ্বয়ের সৌন্দর্য 
বৃদ্ধর জন্যও হাঁকমের প্রয়োজন হয় তার ॥ তবে মায়ের মত বাড়াবাড়ি করে না 
কখনো । প্রাতাঁদনের অন্যান্য রাজকাষের মত, প্রাতদিনের আহার বা স্নানের 
মত এটাও নোমত্তিক ৷ 

একজন হিম এসে প্রাতাঁদন প্রাসাদকে দূষণমূস্ত করে । সে চুনের জল 
1ছাটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। 'বিষাস্ত মাঁছর কামড় থেকে প্রাসাদবাসীকে রক্ষা 
করার জন্য কাঠঠোকরার চার্ব ব্যবহার করে । অন্যান্য কীটপতঙ্গ ধাতে দংশন 
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না করে সেজন্য খেজুর গাছের রস 'দিয়ে তৈরী টাটকা মদ ব্যবহার করে। 
প্রাসাদ প্রাঙ্গণ এবং উদ্যানে মাঝে মাঝে গর্ত দেখা যায়। সাপের আশঙকা 
থাকে । সাপ যাতে গহ্বর থেকে বাইরে বের হতে সাহসাঁ না হয় সেজন্য গতের 
মুখের কাছে শঃটুকি মাছ ফেলে রেখে দেয় । ই“দুরের উৎপাত থেকে বাঁচার 
ব্যবস্থাও হকিম করে । যেখানে ইঞ্দুরের উৎপাত বেশী সেখানে বেড়ালের চার্ব 
ফেলে রাখা হয়। ইঞ্দুর ভাবে আশেপাশে কোথায় বেড়াল রয়েছে । আস্তানা 
থেকে বাইরে আসতে পারে না। শস্যভাণ্ডারে যাতে ইস্দুরের উৎপাত না হয় 
তার ব্যবস্থাও হকিম করে । হরিণের মল সংগ্রহ করে শস্যভাশ্ডারের কোন স্থানে 
সেগুলো আগুনে পোড়াতে হয় । তারপর ভাণ্ডারের প্রাতাঁট দেওয়াল জল দিয়ে 
ভালভাবে পরিহ্কার করে ধুয়ে ফেলা হয়। 

রোগ নিরাময়ের জন্য কুকুরের মল ও মাছের কাঁটাও অনেকক্ষেত্রে ব্যবহার 
করে হকিম । আর ডাইননিঁবদ্যার প্রভাবে রোগগ্রন্ত কোন ব্যান্তকে ভাল করতে 
প্রয়োজন হয় একাঁটমান্র বড় দেখে গৃবড়ে পোকা । প্রথমে তার মাথা কেটে এবং 
পাখা ছি*ড়ে, মাথা ও পাখা একপাশে রেখে দিতে হবে ॥ তারপর বাকা দেহটুকু 
জলে সেদ্ধ করে তেলের মধ্যে রাখতে হবে । তারপর তার মাথা ও পাখা সেদ্ধ 
করে সাপের চর্বিতে ফুটিয়ে নিয়ে দুটি একত্রে রোগীকে সেবন করতে দতে 
হবে, ডাইনণর প্রভাব কেটে যাবে । 


কনা হতশেপসেত বড় হয়ে উঠছে । মাঝে কয়েকাঁদন আসেত 'চেপ্টা করেছিল 
হতশেপসেত-এর সঙ্গে তার পুত্র যেন নিয়মিত খেলা করে। হতশেপসেত 
খুব একটা আগ্রহ দেখায় নি। ভাবষ্যতে কি হবে তা অবশ্য বলা যায় না। 
তবে এত তাড়াতাঁড় দুজনার মধ্যে খেলাধূলার ছলেও মেলামেশার সুযোগ করে 
দেওয়া তার পছন্দ নয়। বলা যায় না, এই বয়সেই মনের মধ্যে ছাপ পড়ে যেতে 
পারে। তাছাড়া তার কন্যাকে এখন থেকেই সচেতন করে দিতে হবে যে তার 
ধমনীতে যে শোণিত প্রবাহিত সেই শোণিতের জাত আলাদা । মিসাফিসের 
শোণিত ততটা খাঁটি নয়। 

কিন্তু সে লক্ষ্য করে একা একা থেকে তার কন্যা মনমরা হয়ে যাচ্ছে দিনে 
দিনে। তাকে আনন্দ দেবার জন্য নিজেই একদিন তাকে নিয়ে বের হল। নগরী 
ছাড়িয়ে চলে গেল বহু দূরে নদীর তারে, যেখানে কৃষকেরা কাঁষিকাজে ব্যন্ত। 
এবারে নদীর জল কূল ছাপিয়ে অনেক ভেতরে চলে গিয়েছিল । সেই জল কয়েক- 
দিন হল সরে গিয়েছে । তাই কৃষকেরা এখন ভীমক্ষণে আঁতমাত্রায় ব্যস্ত । কারণ 
অল্প সম়র মধ্যে তাদের চাষের কাজ সম্পূর্ণ করে বাঁজ বপন করে ফেলতে 
হবে জমির জল শুকিয়ে যাবার আগেই । তারা ভারী লাঙলের কাজ ইতিমধ্যেই 
শেষ করে ফেলেছে । হালকা লাঙল টানছে বলদের পাঁরবর্তে মানুষ । কোথাও 
কোথাও বাঁজ বপনের কাজও চলছে । সদ্য কর্ধিত ভূমির ওপর বাঁজ ছড়িয়ে 
দিয়ে অনেকগুলো সা'রবদ্ধ ভেড়াকে জামর একাদিক থেকে আর একদিকে 
তাড়য়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যাতে বাীজগুলো সমানভাবে মাটির অজ্প ভেতরে 
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প্রাবষ্ট হয় । 

হতশেপসত লক্ষ্য করে কষকদের মধ্যে বাড়াত উদ্যম । কারণ নদীতে জল 
বেশী আসায় এবারে প্রচুর ফসল ফলবে । গতবছর জল বেশী আসোঁন বলে প্রায় 
দুভক্ষের অবন্থা হয়োছল দেশে । 

তার শকট দেখে কৃষকেরা প্রথমে বুঝতে পারোঁন। কিন্তু সঙ্গে দেহরক্ষীদের 
দেখে বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সবার লাঙল থেমে যায়। সম্রাজ্ঞী হয়ে 
হতশেপসূত এটা চায় না। সে তাড়াতাড়ি ওদের কাছে লোক পাঠয়ে নিদেশ 
পাঠায় কাজ চালিয়ে যেতে । লাঙল আবার চলতে শুরু করে। শকটের পেছনে 
পেছনে এত দেহরক্ষী এলে সবাই জেনে যায়। এভাবে 'শিশুকন্যাকে বেড়াতে 
[নিয়ে আসা সম্ভব নয় । প্রাতিদিন তাকে আনবেই বাকি করে? তাছাড়া কন্যা 
খেলা করতে চায় । কৃষিকাজের প্রতি তার মায়ের আগ্রহ থাকতে পারে, তার 
নয়। নিসর্গের শোভাও সে দেখতে চায় না॥। হতশেপসৃত বুঝতে পারে 
আসেত-এর পুত্রের সঙ্গে খেলতে দেওয়াই কন্যাকে আনন্দে রাখার সবচেয়ে সহজ 
পন্হা॥ 

প্রাসাদে ফরে সে আসেতকে ডেকে পাঠায় । আসেত এসে দাঁড়ালে প্রশ্ন 
করে- তোমার ছেলে কোথায় ? 

_ঘরে আছে। 

-_-সব সময় তোমার কাছে থাকে নাকি ? 

_ অধিকাংশ সময়। 

-কেন 2 ওকে পরিচারকাদের কাছে রাখ না? 

_ রাখি । তবে সব সময় নয় । সব সময় ওদের কাছে থাকতে ভালবাসে না। 
আমাকেই বেশ্ট চায়। 

--তোমার ভাল লাগে ? 

_-খুব ভাল লাগে । আপনার জন্বন কর্মব্যস্ত । আমার অলস জীবন । ও 
কাছে থাকে তাই সময় কাটে । 

--ওর তো প্রায় ছয় বছর বয়স হল, তাই না? 

_হণ্যা। 

_-ওর জন্য শিক্ষক ঠিক করেছ ? 

--এত তাড়াতাঁড় ? 

_ তাড়্যতাঁড় কোথায় ? শিক্ষার আগে পরে আছে নাক ? ওই বয়সে 
আমার 'শক্ষক 'ছিলেন। 

--আমি কালই খোঁজ নেব । 

- আর ওকে মাঝে মাঝে বিকেলের 'দদকে হতশেপসেতের কাছে পাঠিয়ে 
দিও। 

আসেত একট] বিস্মিত হয়। তার ধারণ্য হয়েছিল নিজের কন্যাকে সম্রাজ্ঞী 
সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখতে চান । ধারণাটা সঠিক নয়। 

সে বলে-_আচ্ছা। 
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হতশেপস্‌ত আর কোন কথা খংজে পায় না। সেজানে মেয়েরা নিজেদের 
মধো কথার পর কথা বলে যেতে পারে । দুটি মেয়ে একসঙ্গে হলে তাদের কথা 
শেষ হতে চায় না। সেই সব কথার মাথাগুণ্ডু নেই, গুরুত্ব তো আদৌ নেই । 
তবু সময় কাটে । হতশেপসুতের এই নারীসহলভ অভ্যাসটি একেবারে নেই । 
তার মায়েরও ছিল না। সেনা হয় প্রশাসন 'নয়ে ব্যন্ত থাকে, 'িম্তু তার মা 
একাই থাকতেন প্রাসাদে । গজ্প করার পাঁরবর্তে রৃপচচরি মধ্যে নজেকে ডুবিয়ে 
রেখোছিলেন। সেইভাবেই সময় কাটিয়ে দিতেন। তাঁর মধ্যে বোধহয় একটা 
অহমিকা ছিল যে তিনিই তাঁর পিতা অমেনহোটেপের একমান্র উত্তরাধিকারণী। 
তাঁকে বিবাহ করেই তাঁর স্বামী ফ্যারাও হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন । 
হতশেপসৃত ভাবে, এই অহমিকাবোধ যে তার মধ্যেও রয়েছে সেই বিষয়ে সে 
যথেন্ট সচেতন | তারই প্রভাবে আজও দ্বিতীয় থুথমসের দিকে সে অনেক উচু 
থেকে দৃন্টি ফেলে । 

আসেত আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়য়ে আছে। িছক্ষণ হয়ে গেল দুজনার মধ্যে 
কোন কথা হয় গন সম্রাজ্ঞী অনুমত না দিলে আসেত যেতেও পারে না । অথচ 
অনুমতি দেবার কথা ভুলে বসে আছে সম্রাজ্ঞী । 

শেষে বলে-_তুমি বাইরে বেড়াতে যাও না ? 

-খুব কম। 

_ যেতে পার মাঝে মাঝে । আমার মেয়েকেও সঙ্গে দিতে পারি । 

একটু আনন্দ প্রকাশ করে আসেত বলে- তাহলে তো ভালই হয় । 

- আম ব্যবস্থা করে দিতে বলে দেব । 

আসেত কক্ষ ত্যাগ করে । 

হতশেপসৃত হৃণ্টমনে একটা গোটানো প্যাপাইরাস নিয়ে পড়তে বসে। 
কিন্তু পড়ায় মন বসে না তার । উয়াচমেস যখন বে*চে ছিল তখন প্রেমের কাঁবতা 
পড়তে খুব ভাল লাগত । একটা রোমাণ্ অনুভব করত তখন । কাবিতার কথা 
আর ছন্দের মধ্যে উয়াচমেসের প্রেমের উষ্ণতা অনুভব করত । তারপর সেই 
ভয়ঙ্কর দিনের পর থেকে তার হৃদয় শূন্য হয়ে গিয়েছে । এতটুকু .প্রেমও নেই 
সেখানে । প্রেমের কাঁবতা পড়লে আগে কেন যেন কান্না পেত। এখন পড়তেই 
ইচ্ছা করে না। তখন কবিতার কথাগুলো মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলত । সেই কথা 
উয়াচমেসের সঙ্গে আত ঘানন্ঠ কথোপকথনে কতবার ব্যবহার করেছে । এখন 
'সেকথা ভাবলে দঘশ্বাস পড়ে শুধু । 

তাই বলে কাঁবতা পাঠ সে ছেড়ে দেয়নি । মাঝে মাঝে পড়ে। অনেক ধরনের 
কাঁবতাই তো রয়েছে । দেবদেবীকে নিয়ে লেখা অনেক সুন্দর সুন্দর রচনাও 
রয়েছে । পড়তে খুব ভাল লাগে । আর রয়েছে নাটক । দেবতা হোরাস আর 
সেথকে নিয়ে লেখা আঁধকাংশ নাটক । কণ রোমাণ্কর। এই নাটক প্রাত বছর 
মেচির মাসের একুশ তারিখে এডফু-র মান্দিরে অনুষ্ঠিত হয় । থীবস থেকে দরে 
হলেও সুযোগ পেলে সেই দিনাটতে সেখানে উপস্ছিত থাকার চেষ্টা করে সে। 
নাটকগলিতে কোথাও হোরাসের পিতৃহম্তা সেথকে দেখানো হয় জলহন্তীর্‌পে, 
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কোথাও বা শৃকর রূপে ॥ ও'সারিসের হত্যাকারীকে আঁধকাংশ মিশরবাসা ক্ষমা 
করতে পারে না। 

প্যাপাইরাস পড়তে পড়তে একসময় কিছুতেই আর মন বসে না। গাঁটিয়ে 
পাশে সরিয়ে রাখে । আসেত-এর মুখখানা ভেসে ওঠে । সুন্দর না হলেও সেই 
মুখের একটা বোশলন্টয রয়েছে । ওই বৈশিষ্ট্যই বোধহয় পুরুষকে আকৃন্ট করে। 
একটা শান্তশ্রী, দেখলেই বোঝা যায় তার ভেতরে কোন যন্ত্রণা নেই । চবরোস 
তাকে কতটুকু দিয়েছে আর কতটা বণ্চিত করেছে এ নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা 
নেই । যতটুকু পেয়েছে তাতেই সে সন্তুষ্ট, তাতেই সে পাঁরপূর্ণ। সেইজন্য 
বোধহয় তার সন্তান দেখতে অমন সুন্দর হয়েছে । মায়ের মনের ছাপ সন্তানের 
ওপর পড়ে বৈকি । আসেতকে দেখলে মনে হয়, আজ যাঁদ তাকে বলা হয় 
প্রাসাদে তার আর স্থান হবে না, সে বিনা বাক্যব্যয়ে চলে যাবে । শুধু 
সন্তানাঁটকে চেয়ে নেবে । পূত্রকে নিয়ে সে পাঁরপর্ণ॥ এখন হয়ত তার 
স্বামীকেও প্রয়োজন নেই । কোন দাবী নেই তার । ভোগাবলাস এসব বোধহয় 
তার কাছে বাহুল্য | উচ্চাশা কাকে বলে সে বোধহয় জানেই না। 

[চন্তা করতে করতে হতশেপসতের মনে কেন যেন ঈষাঁর উদ্রেক হয়। 


মেয়ের বয়স দুবছর হয়ে গিয়েছে । চবরোসকে তার আর একবার প্রয়োজন । 
একটি মাত্র সন্তান কখনো যথেম্ট হতে পারে না । যে কোন মুহতে" কিছু ঘটে 
যেতে পারে । দুটি সন্তানও যে অনেক সময় যথেষ্ট নয়, তার দুই ভাই-এর মৃত্ত্যু 
তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । আর একটি সন্তান তার ঢাই এবং সেই সম্তান পূত্র হওয়াই 
বাঞ্ছনীয় । যাঁদ পত্র না হয় বুঝতে হবে ভাগ্য খারাপ । তখন আসেত-এর পত্র 
হবে প্রাতদ্বন্ঘীহন ॥ তাকে দেখতে সংন্দর হয়েছে । তার প্রাত আপাতত কোন 
বিদ্বেবভাব জাগে না। তবে নিজের পান্রসন্তান হলে কা হবে বলা যায় না। 

চবরোস আজকাল কদাঁচং আসে। যখন আসে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে 
আসে । অথচ দিনের বেলায় সে হারেমেষ্প রমণীদের মধ্যে নাক খুবই তৎপর। 
নেসামূন এই খবর এনে দিয়েছে । পিতার আমলে যে সব নারী সবে কৈশোর 
আতন্রম করেছিল এখন তারা পূর্ণ যৌবনা ॥ তাদের মধ্যে অধিকাংশই সুন্দরী 
ললনা । চবরোসকে লাভের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে প্রচ্ছন্ন প্রাতিদ্বন্ৰিতা যা 
অনেক সময় চাপা থাকে না। কারণ পিতার মত ব্যন্তিত্ব চবরোসের নেই ।' সে 
প্রায়শই সুন্দরীদের ছলাকলা আর 'মাম্ট কথায় মোহগ্রপ্ত হয়ে বেফাঁশ কথা বলে 
ফেলে। 

রাতে আসেত-এর কক্ষেও সে স্বচ্ছন্দ । আসেত-এর পারচারিকার সঙ্গে 
নেসামুন ভাব জামিয়েছে। তার কাছ থেকে কথা বের করে নিয়েছে । যত 
সত্তকোচ হতশেপসতের বেলায় । মনে মনে বেশ একটা কর্তৃত্বের আমেজ উপভোগ 
করে সে। তবে এবারে আবার সঙ্কোচ ভাগাবার পালা । তার জনা অনেক 
আভনয় করতে হবে। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন চবরোস ছাড়া পৃথিবীতে 
তার আর দ্বিতীয় কেউ নেই । সম্রাজ্ঞী হয়েও চবরোস ছাড়া সে একান্ত অসহায় । 
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ভাবেভঙ্গিতে কথায় আচরণে এই সবই প্রকাশ করতে হবে'তাকে। তার ওপর 
রয়েছে নিজের সৌন্দর্যের ডালি তুলে ধরা । শাসনকার্যের খাতিরে পাশাপাশি 
বসলেও পরস্পরের প্রতি অত নজর দেবার সময় থাকে না । কিন্তু নিশুতি রাতে 
ণনভূত কক্ষে স্ব্প আলোয় একটাই শয্যায় শয়ন করে, সৃগন্ধে আমোদিত 
পরিচ্ছদ পাঁরধান করে । হাকিম দ্বারা নিবাচিত কঞ্জল তৈল ইত্যাঁদ দ্রব্য দ্বারা 
মুখের শোভা বৃদ্ধি করে রূপের পসরা সাজিয়ে বসা অন্য জিনিস! তখন 
চবরোসের সঙ্তকোচ সহজেই কেটে যাবে । আগের বারেও কেটে যেতে দেখেছে 
হতশেপসৃত॥ তখন চবরোসের খেয়াল থাকে না যে এই নারণ স্বয়ং হতশেপসত। 
তখন সম্াজ্ঞীকে মনে হতে থাকে হারেমের অন্যান্য নারীদের মত আর একজন 
দেহসর্ব্ব রমণী মাত। 

এবারেও দ্বিতীয় স্ম্তানের জনা সেই পাঁয়ে পৌছোতে হবে । তাই একাঁদন 
তাকে নিয়ে বেড়াতে বের হয় সুযেদিয়ের পৃবেই । এভাবে সারাদিন তার কাছা- 
কাছ থাকলে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে । ফ্যারাও সহজ হবে । প্রথমে ভেবোছল কর্ণক, 
লুকমর হয়ে এডফুর পথে যতদূর যাওয়া যায় তাই যাবে । পরে ভাবে, না 
একদিনে অতটা যাওয়া সম্ভব নয় । তার চেয়ে দার-এল-বাহার কিংবা কোপটাস 
বা ডেনডেরার দিকে যাওয়াই ভাল। দুইটি স্থানই দুই বিশেষ দেবদেবশর 
আবাসচ্ছল । পবিভ্র ভূমি । কোপটাসে রয়েছে দেবতা মীন-এর মন্দির ৷ মন 
হচ্ছেন বংশব্দ্ধর দেবতা । দেশের দুই অংশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় তাঁরই 
আশবাদে ৷ তাই তাঁর সম্মানে কোপটাসে অনষ্ঠত হয় নানা উপাসনা । তাঁর 
চেহারা খুবই মেদবহুল এবং পুরুষঙ্গীট বৃহদাকার ॥ তান খুবই আমুদে এবং 
কৌতুকপ্রিয় । 

ডেনডেরায় রয়েছে দেবী হথোরের মান্দর । সব দেবীর মধ্যেও তিনি 
স্বমাহমায় ভাস্বর । তিনি স্বর্গ, মর্তত এবং পাতালের অধাীশ্বরী। তিনি 
জ্ঞানবতী এবং মদদ স্বভাবের । জীবিত এবং মৃত সবাই তাঁর সাহায্য পায়। 
সন্তান প্রসবের পূর্বে এবং পরে তিনিই সন্তানবতশঁকে রক্ষা করেন । সন্দরী 
মেয়েরা তাঁর আত প্রিয় । 

তবু সে আজ এই সব স্থানে না গিয়ে নীল নদের পশ্চিমে দার-এল-বাহরিতে 
যাওয়া ঠিক করল । পিতার সঙ্গে শৈশবে একাদন সে সেখানে গিয়েছিল । তখনই 
স্থানটি তাকে প্রথম আকৃষ্ট করে। তারপর সে তিনবার সেখানে গিয়েছে 
রাজধানী থেকে বেশশ দ্‌রেও না। প্রতিবারই তার সেখানে গিয়ে আরও বেশন 
ভাল লেগেছে । অথচ সেখানে দশ'নীয়বস্তু বলতে তেমন কিছুই নেই। রয়েছে 
শুধয পুরাকালের ভগ্ন দেবালয়, যা অব্যবহার্য অবদ্থায় পরিত্যন্ত হয়ে পড়ে 
রয়েছে । হতশেপসত কঞ্পনায় দেখত, এই স্থানে নামত হবে একটি অত্যাশ্্য 
মান্দর যা আকারে হবে বৃহৎ, যার সৌন্দঘ হবে মনোমপ্ধকর ৷ মনে মনে 
সে তখনই সংকল্প করে, ফ্যারাও হলে তার কঞ্পনার বাস্তব রূপ দেবে । তরুণ 
মুখ্যামাত্য হাপু-সেনেবকে সে ইতিমধ্যেই তার অভাীম্পার কথা জানিয়েছে । 
হাপু তাকে উৎসাহিত করেছে। ভাস্করের কথা উঠলে সে সেন-মূত সম্বন্ধে 
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বলে । বলেছে, যখনই প্রয়োজন হবে তাকে ডেকে পাঠাবে । যুবকাঁট খুবই 
প্রীতভাবান । খুবই উচ্চ বংশ অথচ ধনবান নয় আদৌ । 

তবদ হতশেপসুতের মনে রয়েছে স্বধাঁ। এত বড় একটা কাজে হাত দেবার 
আগে থুথমসের মতামতটা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ এতে অসংখ্য শ্রামকের 
দরকার হবে। রাজকরম্চারীদের অনেককে এই কাজ দেখাশোনা করার জন্য 
নিষুন্ত করতে হবে। সুতরাং থুথমসের সম্মীত পেলে তার পাঁরিকজ্পনাকে 
কার্যকর করতে সুবিধা হবে । তাকে তাই কোপটাস বা ডেনডেরার দিকে না 
নিয়ে গিয়ে দার-এল-বাহারর দকে নয়ে যাওয়া ঠিক করে । কোপটাসের দিক 
থেকে শকট ঘুরিয়ে নদীর দিকে যেতে বলল শকট চালককে । 

থূথমস প্রশ্ন করে- ওদিকে ঘোরালে কেন। আমি ভেবোছিলাম কোপটাসে 
যাবে । 9 

--না। ওপারে যাব। 

-বেশ। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা । 

হতশেপসত 'িঁন্ট হেসে বলে- না, তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা । 

তার হাস দেখে থুথমসের ভাল লাগে । আজকের হতশেপসূত যেন অন্য 
কেউ । অন্যদিনের গাম্ভীর নেই । সঙ্গে এত লোক না থাকলে 'নশ্চয় উচ্ছ্বাসত 
হয়ে উঠত ॥ 

_ ওপারে কোথায় যাবে ? 

-দার-এল-বাহরি । 

-_ সেখানে কি আছে! 

_-কিছ? নেই । 

--তাহলে ? 

_ তুমি তো পাশে থাকবে । তুমি থাকলে আর িছ:র প্রয়োজন নেই । 

- আমাকে তুম পছন্দ কর ? 

--এতদিন ধরে কি বুঝলে তাহলে ? 

_সেই ছোটবেলা থেকে আমার ধারণা তুমি আমাকে দেখতে পার না। 

হতশেপসৃতের খুব মজা লাগে । তার প্রথম কন্যার জন্মের আগের অভিনয়ে 
যে ধরনের কথাবাতাঁ হয়েছিল, এবারের ধরনও প্রায় সেই রকমই | যেন ছাঁচে 
ফেলা । 

সে বলে_- ওটা ব্যাহ্যক। মেয়েদের দুই রৃপ। 

_তাই নাকি? কিকি? 

-_-একটা আসল । আর একটা নকল । 

--আজকের ব্যাপারটা আসল ? 

--তোমার কি মনে হয় ? 

চবরোস হাত উল্টে বলে-_-আই?সস জানেন ! 

-_বেশ। আজ রাতে আমার কাছে যেও, বুঝিয়ে দেব । যাবে কিনা জানি 
না। তোমার আবার আসেত রয়েছে । 
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--তুমি ডাকলে কেউ কিছ? নয় । 

--আমাকে এত ভালবাস ? 

- আমার মনের কথা তো জানতে চাইলে না কোনাদন । 

-মনের কথা জানতে হলে মুখের কথার প্রয়োজন হয় না। 

-_-কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারলে না কোনাদন । 

_-পেরেছি । আজ গেলে আরও ভালভাবে হয়ত বুঝতে পারব । শুধু আজ 
কেন ? কাল পরশ তার পরের দিন, তারও পরের দিন। 

থুথমসকে রীতিমত উত্তোজত দেখায় । দূরে দণ্ডায়মান রক্ষীবৃন্দ তার 
মনে অপরিসীম ক্রোধের সণ্ণার করে । 

সে রক্ষীদের দেখিয়ে বলে-_ওদের এই মূহুতে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে । 

হতশেপস্ুত হেসে ওঠে | 

ওরা এঁদকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায় । কখনো ডুম£র গাছের নশচে বসে বিশ্রাম 
করে। সঙ্গের পারচারকবৃন্দ জলযোগের ব্যবচ্থা করে দেয়। তারপর আবার 
তারা ঘোরে । চলে যায় ক্ষ্র একাট জলাশয়ের পাশে । নদীর জল সরে গেলেও 
জলাশয় এখনো পাঁরপূর্ণ। আত স্বচ্ছ সেই জল । হতশেপসূত কজ্পনায় দেখতে 
পায় এই জলাশয়ের পাশ থেকে শুরু হবে তার সেই মহামান্দরের এলাকা । 
নদীর জল শত বন্যাতেও এর বেশশ এাগয়ে যেতে পারে না। 

হতশেপসত বলে- এখানে একটা প্রকাণ্ড দেবমান্দির গড়ে তুলব । 

_-এখানে 2 এত জায়গা থাকতে ? 

_আমার জায়গাটা খুব পছন্দ | 

--কি জান । আমার [তো অতটা ভাল লাগছে না। 

_ যাঁদ আম মান্দর নিমাণ শুরু কাঁর তুমি আমাকে সাহায্য করবে 2 

--আমার সাহায্যের প্রয়োজন কি ? 

_যাতে তোমার সম্মাত নেই, আম ?ি তা করতে পারি ? 

_-তুমিও ফ্যারাও । 

-_তাতে কি? তুমি আমার ভাই, আমার স্বামী আর প্রেমিকও । তোমার 
সমর্থনে আমি কতটা উৎসাহত হব বুঝতে পার না ? 

থুথমস একট; চুপ করে থেকে বলে- থীঁবস-এর ওদিকে কোথাও করলে ভাল 
হয়। তাছাড়া বিশাল মন্দির করে লাভ কিঃ তার চেয়ে আমাদের দুজনার 
সমাধস্থল 'নমাণ শুর করলে ভাল হয়। 

হতশেপসূত জানে চনরোসের মত তার মুখে কোন কঠিন রেখা ফুটে ওঠে 
না। কিন্তু সে জানে না তার সারা মুখ কতটা কঠিন হয়ে উঠতে পারে | চবরোস 
সেই মুখ দেখলে চমকে উঠত। কারণ সেই ম:খে ছিল চূড়ান্ত কিছ করে 
ফেলার সংকশ্প । পৃথবীতে দ্বিতীয় থুথমস যাঁদ না থাকে তাহলে তার পথ 
পারজ্কার । 

একবার আকাশের দিকে চেয়ে নিয়ে স্বামীকে বলে--তুম যা বলবে তাই 
হবে। তোমার সমাধমান্দর 'নিমাঁণের উদ্যোগ নেব আগে । 
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--শুধু আমার একার কেন ? 

-তুমিই তো প্রকৃত ফ্যারাও। কারণ তুমি পুরুষ । তোমার সমাধদ্থল 
যাতে সবাঙ্গসুন্দর হয় সোদকে নজর '্দতে হবে । তারপর আমারটা । 

থুথমস খুশী হয়। 


মিশরের দক্ষিণভাগ অর্থাৎ ওপরের অংশের মহামাত্য হাপৃ-সেনেবকে হতশেপসৃত 
নিদেশ দেয়, সেই প্রাতভাবন তরুণ সেনমৃতকে যেন খবর দেওয়া হয় প্রাসাদে 
আপার জন্য। হাপু-সেনেব সম্রাজ্কীর আজ্ঞা অনুযায়ী সেইদিনই সেন-মৃতের 
বাড়তে লোক না পাঠিয়ে নিজে গিয়ে উপাচ্থিত হয় । তাকে দেখে রীতিমত 
ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেন-মৃত, প্রধান অমাত্যকে সবাই চেনে । নানান কারণে তার 
দ্বারচ্ছু প্রায় সবাইকে হতে হয়। সে শুধু অমাত্য নয়, সে প্রধান পুরোহতও 
বটে। বলতে গেলে দণ্ডমুণ্ডের কতাঁ। ফ্যারাও-এর শীবচেয়ে ঘানন্ঠ ব্যান্তদের 
মধ্যে একজন । 

সেন-মূতের ক্ষুদ্র কাটর । কুটিরের কোন প্রাঙ্গণ নেই । সে নিজের হাতে 
দুতিনটি বৃক্ষ রোপণ করে অনেক তু করেছিল বলে সেই গাছগুলো বড় হয়ে 
কাঁটরাটকে তবু একট? শ্রীদান করেছে৷ কিন্তু গৃহের অভ্যন্তর অগোছাল। 
চারাঁদকে ক্ষু্র ক্ষুদ্র পাথরের টুকরো আর প্যাপাইরাসের গাদা । পাথরের 
টুকরোগুলিতে সে বাটালি দিয়ে আপন মনে নানা মৃর্তি ফুটিয়ে তুলছে। 
প্যাপাইরাসে সে ছাবও একেছে। 

সেন-মুত বলে--আমার কুটিরে আপনি ! 

-্যাঁ। ব্যন্ত হয়ো না। 

-আম কি কোন অন্যায় করেছি ? 

হাপু-সেনেব হেসে বলে না অন্যায় করবে কেন ? 

-তবে? 

পাথরগুলিতে খোদাই করা অপূর্ব মূঠ্তগুলোর দিকে চেয়ে হাপদ বলে-- 
সম্রাজ্ঞী ডেকে পাঠিয়েছেন। তাই নিজেই চলে এলাম । 

-আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ? 

_হ্যাঁ। 

- আমার কোন শান্তি হবে নাতো? 

--কখনই না। বরং পুরস্কৃত হবার আশা আছে । 

- আম সগ্রাজ্ঞীকে কাছ থেকে কখনো দোখাঁন। তাঁর সঙ্গে কথা বলা স্বপ্নের 
অতাঁত। 

_সেই স্বপ্ন এতদিনে সত্য হবে। 

-কখন যাব ? 

-কাল সকালে । ছেলেরা যখন মায়ের হাত ধরে পাঠাভ্যাসের জন্য 
বিদ্যালয়ের দিকে রওনা হয় ঠিক সেই সময় বেরিয়ে পড়বে । 

-আপাঁন থাকবেন তো ? 
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-হ্যাঁ। প্রধান দ্বারে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। নইলে তোমার ভেতরে 
প্রবেশ করতে অস্হাবধা হবে। 

সেন-মুতের মুখে অনিশ্চয়তার ছায়া নেমে আসে । সে বলে- আমার কিছ 
হবে নাতো? 

তার কাঁধে হাত রেখে হাপু-সেনেব বলে-- ভবিষ্যতে আজকের দিনাঁটর কথা 
তোমার সর্বদা মনে পড়বে । তখন ভাববে স্বয়ং অমন রা আমাকে তোমার কাছে 
পাঠিয়োছলেন। 

সেন-মৃত নিশ্চিন্ত হয় । 

পরদিন যথাসময়ে সে প্রাসাদের প্রধান দ্বারের কাছে গিয়ে উপাস্থিত হয়, 
কিন্তু হাপু-সেনেবকে দেখতে পায় না।সে অস্বান্ত অনুভব করে। প্রধান 
অমাত্য তুচ্ছ ব্যান্ত নন। তিনি নিজে তার বাঁড়তে গিয়ে রাসকতা করে আসেনানি 
কখনো । তার সঙ্গে তাঁর তেমন পাঁরচয়ও ছিল না। অন্যের কাছ থেকে তার 
কৃটিরের সন্ধান নিয়েছিলেন নিশ্চয়। বাইরে তাঁর নিজের দেহরক্ষী অপেক্ষা 
করাছিল কথাবাতাঁ বলার সময় । 

তবে কেন তিনি আসেন নি ? এই কথা যখন ভাবছিল ঠিক তখন সে দেখতে 
পেল হাপু-সেনেব প্রাসাদের ভেতর থেকে বাইরে এল । তাকে দেখে বলে-_ও, 
তুম এসে গিয়েছ। 

-_ আপনাকে না দেখতে পেয়ে আমার অস্বান্ত হচ্ছিল । দ্বাররক্ষ আমার 
পিকে বারবার ভ্রু কুচকে তাকাচ্ছিল । 

--কিছু বলেছে সে। 

_না। 

--বলতো না। সে জানত একজন আসবে । ভাবাঁছল, সেই ব্যস্তি তুম 
কিনা । আমি সম্রাজ্ঞঁকে খবর দিয়ে এলাম । 

_ আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ? 

-না। অত সহজে দেখা হয় না। সময় লাগে। তুমি যে এখান আসবে 
সেই খবরটা দিয়ে এলাম । আমি জানতাম, তুমি ঠিক সময়ে আসবে । চল ভেতরে 
গিয়ে অপেক্ষা করি । 

ওরা দুজনা ভেতরে একটি কক্ষে অপেক্ষা করে । প্রাসাদে আজ সেন-মৃত 
প্রথম প্রবেশ করল । চারাদকে চাইতে থাকে বারবার । যেন একটি বিরাট দেব- 
মন্দির । দেবমন্দির তো বটেই । জীবন্ত দেবতা হোরাসের মন্দির । 

ডাক আসে একট: পরে । সেন-মৃতের হৃদয়ে প্রবল আলোড়ন । স্বয়ং সম্রাজ্ঞী 
তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন । এখনি তাঁর দশ"ন মিলবে । তিনি কথা বলবেন তার 
সঙ্গে । 

সম্রাজ্ঞী সত্যই সন্দরী । দেবী আইসিস যেন। অনেকে বলাবলি করে তাঁরও 
মধ্যে বিরাজ করে হোরাসের অংশ | তিনি নারীর্পী পুরুষ, কিন্তু ওই নয়ন 
ভোলানো রূপকে তো অস্বীকার করা যায় না। প্রথম দেখছে বলে সেন-মুত, 
খঠটয়ে দেখতে পারে না। কিংবা সে দেখছে একজন ভাস্করের দৃষ্টিতে । সত্যই 


৬৬ 


তাই। সে ভাবাছল, এই রৃপসী নারগকে পাথরে খোদাই করে যাঁদ সে অক্ষয় 
করে রাখতে পারত তাহলে ধন্য হত। সে অমর হয়ে থাকত । হাপু-সেনেবও 
সম্রাজ্ঞীকে সেভাবে লক্ষ্য করে না। তাই তাদের দুজনার কেউ-ই হতশেপসুতের 
চোখের কোলে রান্র জাগরণের কাঁলমা লক্ষ্য করোন । তারা ভেবেছে ওই 
সামান্য কালচে ভাব রুপচচরিই অঙ্গ বাাঝ। আসলে তা নয়। বাধ্য হয়ে 
চবরোসকে দেহদান করার পর মনের মধ্যে একটা রদ জন্মায় । সেই ক্লে নিয়ে 
সে সারারাত ছটফট করে নাদ্রুত থুথমসের পাশে । এক এক সময় তার 
মনে হয় ভারী কোন বস্তু দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করে সব শেষ করে 
দেয় । আবার ভাবে, কত ক্রীতদাসকে সে দেখে । কী সন্দর তাদের দেখতে । 
সবাই তো আর নুবিয়ার দাক্ষণ দিক থেকে আসে না । পূর্বদেশ থেকে যে সব 
অসংখ্য বন্দীকে ধরে আনা হয়োহল পিভামহের আমলে তাদের বংশের নারী 
পুরুষ প্রায় সবাই দেখতে ভাল । তাদের ষে কোন একজনকে প্রাসাদে নিজের 
কক্ষে নিয়ে যেতে পারে । অমন সঠাম দেহ আর দীর্ঘ চেহারা যাদের তাদের 
দ্বারা উৎপাঁদত সন্তান দেখতে অনেক ভাল হবে। কিন্ত উপায় নেই । সে এখন 
সম্রাজ্ঞী । রাজকুমারী থাকা অবস্থায় সেটা সম্ভব ছিল। তেমন কোন আপাত্তও 
হত না কারও । এ তো আর নতুন কিছ নয়। 

থুথমসের অসহনীয় সংস্পর্শ তাকে মেনে নিতে হচ্ছে । যোঁদনই সে বুঝতে 
পারবে যে তার গভ“সণ্তার হয়েছে সোঁদন থেকে ওটাকে বজন করবে সারা 
জীবনের মত । যে মানুষটার রুচি স্থুল, যার মধ্যে শিক্ষা সংস্কাতির ছাপ খুবই 
নগণ্য, তাকে সহ্য করা কঠিন । 

সেন-মুতের দিকে দর্ঙ্ট পড়তেই হতশেপসৃত আকৃষ্ট হয়। বড় সুন্দর 
দেখতে তো। চোখের দৃ্টিতে গভীরতা । আবার সেই চোখেই রয়েছে 
উদাসীনতা ও আনশ্চয়তা । 

হাপু-সেনেব পরিচয় কাঁরয়ে দেয় । বলে--এরই নাম সেন-মৃত। এর কথা 
আপনাকে বলেছিলাম । 

সেন-মূত অভিবাদন করে । 

-বসুন আপনারা । 

ওরা বসলে হতশেপসুত সেন-মূতকে বলে- শুনোছ আপনি ভাল ভাস্কর । 
আপনার ওপর কিছু কাজের ভার দিতে চাই । পারবেনক ? 

_কোন ধরনের কাজ করতে হবে অনযগ্রহ করে আমাকে জানালে আম 
বলতে পারি। 

_ মন্দিরের গায়ে পাথর কেটে বড় বড় মৃত খোদাই করতে হবে। 

--পারব । আম বাঁড়তে ছোট ছোট পাথর কেটে অভ্যাস কার । 

কিন্তু ছোট আর বড়র মধ্যে অনেক পার্থক্য । 

- হ্যা অনেক পার্থক্য । কিম্তু আমার কোন অসুবিধা হবে না। 

--আপনার ওপর যাঁদ সম্পূর্ণ একটা মান্দরানমা্ণের ভার দেওয়া হয়, 
আপনি তাহলে গ্রহণ করতে পারবেন ? 
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-'করব। আমি বরাবর এমন একটা মন্দির নিমাণের স্বপ্ন দেখি এদেশে 
যা কেউ কখনো করেনি । 

হতশেপসৃতের মুখে এই প্রথম কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে । সে বলে-- 
আপনি দেখাছি ইমহোটেপকে ছাড়িয়ে যেতে চান। 

_-ইমহোটেপ আমার আদশ। তাঁর কাজ আমি দেখে এসোছি। নীচের 
“মিশরে কয়েক বছর ছিলাম । অতুলনীয় সেই কাজ । কিম্তু সে তো পুরাকালের 
কীর্ত। এই নতুন যুগে অনেক কিছ-র উন্নতি হয়েছে । তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়া 
খুব একটা অসম্ভব নয়। 

সেন-মতের কথা শুনে হাপু-সেনেব অস্বন্তি অনুভব করে । প্রথম দিনেই 
একট: বাড়াবাড়ি করে ফেলল এই যুবক । নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে 
শেখোন। ৃঁ 

হতশেপসূত কিন্তু সন্তুষ্ট হয়। সে লক্ষ্য করেছে আনিশ্চয়তার ভাব কেটে 
গিয়েছে । চোখে মুখে ফুটে উঠেছে আত্মীবশবাস । সম্রাজ্ঞপকে সে যথাযোগ্য 
সম্মান দিচ্ছে বটে, কিন্তু কথাবাতয়ি এতটুকুও আড়ম্টতা নেই । সে নিজের 
কাজ খুব ভালভাবে বোঝে । 

হতশেপসুত তাকে বলে--হিকসোসরা থাকার সময় অনেক মন্দির িনভ্ট 
করেছে । আমাদের সংস্কৃতির ওপর তারা তণব্র আঘাত হেনোছিল। মাঁন্দর 
ধংস তার মধ্যে অন্যতম । তারা চলে গিয়েছে বহুদিন। তার পর থেকে ভগ্ন 
মান্দির আর তার মৃর্তিগুলো অবহেলায় সেইভাবেই পড়ে রয়েছে । আমার এক 
ভাই এগুলি সংস্কারে হাত দেবে ভেবেছিল । শুরুও করেছিল । কিন্তু তার 
আকাঁস্মক মৃত্যু হয় বড় অসময়ে মন্দিরের মধ্যেই । ওপর থেকে পাথর খসে 
তার কাঁধে পড়েছিল । আমি নতুন কোন মন্দির নিমাঁণের আগে ভগ্ন মন্দিরগুলো 
সংস্কারে হাত দিতে চাই । আপনাকে সেগুলির পুরোনো রূপ ফিরিয়ে দেবার 
চেষ্টা করতে হবে | কিছ মৃর্তিও আবার নিমাণ করে দিতে হবে । 

_-আঁম অবশ্যই করে দেব। আগে যেমন ছিল ঠিক তেমাঁনই করে দেব । 

হাপদ্-সেনেবকে দেখিয়ে হতশেপসূত বলে-এ*র কাছে তালিকা আছে । 
আপনি কাল থেকেই শুরু করুন | থীঁবস--এর বাইরেও যেতে হবে । লোকজন 
পাবেন । কোন অসুবিধা হবে না। 

সেন-মত হষ্টচিত্তে প্রাসাদ পাঁরত্যাগ করে । আজ থেকে তার অন্য জীবন । 
নতুন জীবন । 


হতশেপসতের দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হল । তার মনোবাঞ্ঠা পূণ“ হল । তবে 
পঁরপূর্ণরূপে নয়। কারণ দ্বিতীয় সন্তানাটও কন্যা । নাম রাখা হল 
নেফরঃরা । অসাধারণ সুন্দরী হয়েছে কন্যাঁট। হতশেপসুত নিজে কম রূপসী 
নয়, তার মা অহমেস তো ভালই সন্দরী ছিলেন । কিন্তু এই কন্যাকে দেখে 
মনে হয় সবাইকে ছাপয়ে যাবে এর রুপ । সাক্ষাৎ কোন দেবী বলে মনে হয়। 
চবরোসের রূপ ধরে কোন দেবতা তার কাছে এসেছিলেন নাক ? মনে হয় না। 
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দেবতা এলে তার মন নিশ্চয় অপার আনন্দে ভরে উঠত। তেমন একাঁদনও 
হয় নি। সে কতবার মনে মনে প্রার্থনা করেছে উয়াচমেস যেন একটি রাতের 
জন্য অন্তত ওই জগত থেকে নেমে আসে তার কাছে । সেটা সম্ভব নয় জেনেও 
সে প্রার্থনা করত ।॥ চবরোস যখন অন্তত ঘাঁনম্ঠভাবে তাকে জাঁড়য়ে ধরেছে তখন 
সে ভাবতে চেন্টা করেছে ওটা তার স্বামী নয়, উয়াচমেস | কম্তু চেষ্টা করলেই 
কি ভাবা যায়। উয়াচমেসের শরীরের গড়ন ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকমের । এর মত 
থলথলে নয়। মনে হত উয়াচমেসের দেহের পাঁরপূর্ণতার জন্যই যেন তার 
সৃন্টি। উয়াচমেসের দেহের ঘ্রাণ অন্যরকম । এর দেহে যেন শুকরের গন্ধ । 
উয়াচমেসের মাথার কেশদাম ওর মুখের ওপর ভেঙে পড়ে মুখ ঢেকে দিত । এ আতি 
সাবধান? হয়ে বারবার তার কেশরাশি ওপর দিকে ঠেলে দেয় । ভাবে, সেগুলো 
নীচের দিকে ঝুলে পড়লে সেগুলোর মুখ দিয়ে বুঝি রন্তু বের হয়ে পড়বে । 

জ্যে্ঠা কন্যার বেলায় আঁভজ্ঞতা হওয়ায় এবারে আর বিশেষ অস্াবধা 
হয়নি হতশেপসূতের । তবে দুজন ধান্রী আনা হয়েছে যারা পালা করে শিশুকে 
স্তন্যদান করে । আগের বারে হতশেপসৃতের বুকের দুধ গড়িয়ে পড়ত । এবারে 
পড়ে না। এবারে অত দুধ হয়নি । হফকিম বলেছে উৎকণ্ঠা বেশী থাকলে অনেক 
সময় দুধ আসে না বেশশ | কী যে তার উৎকণ্ঠা নিজেও জানে না সে। হকিম 
মন্তব্য করেছে, সে-ও শুনে গিয়েছে । নেসামুন আবার অন্য কথা বলে । সে 
বলেছে, দুধ এলে এমাঁনতেই আসে । এমনাঁক ভালভাবে খাওয়ার সম্পর্ক নেই 
যার, তার বুকেও অঢেল দুধ আসে । সবই হল হথোর দেবীর কৃপা । ত-আতের 
কাজ হল গে সন্তান আনা । সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই তার কর্তবা শেষ হয়ে 
যায়। শিশুকে এবং প্রসূতিকে রক্ষা করেন হথোর দেবা । 

হতশেপসূত সংকঞ্প করে মনে মনে, পত্রসন্তানের জন্য সে আর চবরোসকে 
প্রশ্রয় দেবে না। দুই কন্যাই যথেষ্ট । তার চেয়ে বরং আসেত-এর সঙ্গে সম্পকণ্টা 
আর একট: সহজ করে তোলা ভাল । খুব ধীরে ধীরে তাকে ঘানচ্ঠ করে নিতে 
হবে। সে যাতে বুঝতে না পারে । তার পু্ত্রীটর ?দকে লক্ষ্য রাখার জন্য এর 
প্রয়োজন রয়েছে । কারণ, ধরে নিতে হবে সে হবে ভবিষ্যতের ফ্যারাও । যা 
সত্য তাকে অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। 

নেফরুরার জন্মের কয়েক মাস পরে আসেতকে ডেকে একাঁদন সে বলে-_ 
তোমার প্রকে পাঠাও না কেন ? 

_ আপনি হুকুম করলেই পাঠিয়ে দেব । 

- আমার তো ধারণা ছিল, তোমাকে পাঠাতে আমি বলেছিলাম । বাঁলনি ? 

আসেত মাথা নীচু করে । সম্রাজ্ঞী বললেও তার মনে হয়েছিল তাঁর আগ্রহের 
অভাব ছিল । 

হতশেপসুত ওর নণচ্ মাথার দিকে চেয়ে বলে-- তাছাড়া এতে আর হুকুমের 
কি আছে ? সেও তো ফ্যারাও-এর পত্র । আমার দুই কন্যার ভ্রাতা । তুমি 
আগে কিছহদন আমার জ্যেষ্ঠা কন্যাকে নিয়ে বাইরে যেতে । এখন আর 
যাও না। 
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--আমার চোখের অস্‌খ হয়েছিল। তার পরে আর নতুন করে যাওয়া 
হয় নি। 

-আবার শুরু করতে পার । আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু 
একেবারে সময় পাই না। 

--আপনার পক্ষে সম্ভবও নয়। সম্রাজ্ঞঁ কোথাও গেলে অনেক আয়োজনের 
প্রয়োজন হয় । আমার জন্যে অতটা দরকার হয় না। 

_ তুমি প্রাসাদেই মিসাফসকে আমার কন্যার কক্ষে পাঠিয়ে দিতে পার। 
দুজনা খেলা করবে । কন্যাঁটি অনেকসময় একেবারে মনমরা হয়ে থাকে । আম 
সময় দিতে পারি না। সবকিছু কি বাঁদীদের দ্বারা সম্ভব 2 শিশুদেরও মন 
রয়েছে । সেই মন খুব স্পশকাতর । শৈশবে আম যে সব আঘাত পেয়েছি সব 
স্পষ্ট মনে আছে। 

আসেত 'বাস্মত হয়« সম্রাজ্জীর কথা শুনে। শিশুমন নিয়ে তান এত 
ভাবেন? সে বলে- আমারও মনে রয়েছে । 

_- সব শিশুরই থাকে বোধহয় । বাঁদীরা অতশত বোঝে না। খেলার সঙ্গী 
পেলে ওরা সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হয় । মিসাফ্রিস যাদও একট বড় হয়েছে 
তবু সৈ এখনো শিশু । ও এলে দুজনারই আনন্দ হবে । 

- আমি পাঠিয়ে দেব। 

হতশেপসূত নিশ্চন্ত হয়। 


পৃন্তদেশ থেকে আর একটা জাহাজ সওদা করে ফিরেছে । থাীঁবস-এর 
আধবাসণরা ভাবে সমদ্দ্র যদি নগরীর পাশে হত, তাহলে জাহাজের পাশে গিয়ে 
তারা দাঁড়াতে পারত । জাহাজ থেকে 'বিচন্ত্র সব দ্বুব্যসম্ভার নামানো হয় তখন 
দেখেও সুখ । সেই সুখ রাজধানীর আধবাসীরা পায় না। নিদেন মধ্যে যে 
বিরাট খাল সমবুদ্র থেকে দেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর পযন্ত এাগয়ে এসেছে, 
তার ভেতর দিয়ে বড় বড় জলষান পর্যন্ত চলে আসে । সেই খালটা যদি আরও 
দীর্ঘ হয়ে এসে থীবস্‌কে স্পর্শ করত তাহলে কত ভাল হত। কিন্তু যতট:কু 
খাল কাটা হয়েছে তার নাব্যতা রক্ষা করতে অমানু'ষক পারশ্রম করতে হয়। 
বালির ঝড় বয়ে যাচ্ছে অহরহ । সেই বাণলর শ্তর গিয়ে পড়ছে খালে । সবসময় 
খাল থেকে বালু তোলা হয়, সেটিকে জলযান চলাচলের উপযুক্ত করে রাখার 
জন্য । তবু তো ভারী জাহাজ আসতেই পারে না । এই খালকে যাঁদ দুএক বছর 
অধত্বে ফেলে রাখা হয় তাহলে তার আন্তত্বই বোধহয় মুছে যাবে । ভাবষ্যতে 
কৈউ কঙ্পনাও করতে পারবে না যে সমুদ্রে যাবার জন্য এককালে এইরকম 
চমংকার একাঁট জলপথ ছিল । 

অথচ ওই খাল দিয়েই তো জাহাজের মালপন্তর নামিয়ে বড় বড় নৌকায় তুলে 
নিয়ে আসা হয় ভেতরে অনেকটা দূরে । সেখান থেকে মাথায় আর কাঁধে করে 
ক্লীতদাসরা বয়ে আনে প্রাসাদ পর্যন্ত। প্রাতিবারই অমন রা তাঁর একটা বড় 
অংশ পেয়ে থাকেন। তারপর ফ্যারাও। তারপরে এর সুযোগ পায় বংশপরম্পরায় 
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যারা উচ্চপদদে অঁধিঙ্ঠত তাদের পারবারবর্গ। অবশিষ্ট যেটুকু পড়ে থাকে 
সেগুলো অন্যান্যদের মধ্যে দেওয়া হয় । তবে অমন রা আর ফ্যারাও ছাড়া অন্য 
কেউ বিনা খরচায় ওসব পায় না। পাঁরবর্তে তাদের রাজভাণ্ডারে কিছ দিতে 
হয়, ক্ষেতে উৎপাঁদত ফসলই সাধারণত গ্রহণ করা হয়। িংবা কোন ফল যা 
সহজে ন্ট হয় না। অথবা সোনা রূপা ইত্যাঁদ ধাতু । কারণ ব্যবসা করা হয় 
সমৃদ্ধির জন্য, বালয়ে দেবার জন্য নয়। 

হতশেপসত স্বপ্ন দেখে পুন্ত থেকে যেমন আসছে তেমনি পর্বের বহুদেশ 
থেকেও বণিকেরা আসবে কেনাবেচা করতে । এ দেশের বাঁণকেরা যাবে সেই সব 
দেশে । ।মশর ধীরে ধারে এম্বরশালী হয়ে উঠবে । সে শৈশব থেকে আবানা- 
পুত্র এবং অনেকের কাছে শুনে এসেছে তাদের 'িপতৃপুরুষের বারত্তের কথা, 
হিকসোসদের 'ীবতাড়ন করার কাহিনী । দূর দেশে গিয়ে যুদ্ধ করে লুণ্ঠিত 
দ্রব্যের সঙ্গে পরাভূত দেশের শতশত নর-নারীকে 'নয়ে আসা হত । তারাই 
এখানে এখন শ্রমের কাজ করে । তাদের কীষকাজে হাত দেবার কোন আধকার 
নেই। তারা অন্যান্য পাঁরশ্রমসাধ্য কাজ করে । হতশেপসতের এতে (শিহরন 
জাগে না। ব্লীতদাসের পারবে” যাঁদ দলে দলে বাণক আসত বাণিজ্য করতে 
তাহলে সে অনেক বেশশ আনান্দিত হত । যুদ্ধে তার 'ব*বাস নেই, তার বিশবাস 
ব্যবসায় । 

পুন্ত-এর জিনিসপন্র বণ্টন হতে না হতেই খবর এল পূৃবাদক থেকে 
বেদুইনরা এসে প্রজাদের ওপর নানা ধরনের উৎপটড়ন চালাচ্ছে । মিশরের 
আদম সভ্যতার সঙ্গে যেন এদের উৎপাতও অঙ্গাঙ্গীভাবে জাঁড়ত। গরুর গায়ে 
ডাঁশ বসে যেমন উৎপাত করে এও তেমনি । এরা যাতে দেশের ভেতরে বেশশী 
ঢুকে পড়তে না পারে তার জন্য স্থানে স্হানে সৈন্যদের স্হায়শ ছাউান করা 
হয়েছে । তবু তারা আসে । না এসে তাদের উপায় নেই। ধূধূ মরু অণ্চলে 
জীবন আতবাহত করতে রসদ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়ে পড়ে মাঝে মাঝে । 

থুথমস ওদের ওপর রেগে গিয়ে বলে-&বারে ওদের দমন করতে হবে । 

হতশেপসত প্রশ্ন করে-__ক ভাবে ? 

- ওদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল পাঠিয়ে ! 

- কোথায় পাঠাবে 2? কোন দেশে ? 

-_মরূভূমির ভেতরে গিয়ে খজে খ*জে একটা একটা করে শেষ করতে হবে । 

হতশেপসূত হেসে ওঠে । 

- হাসলে যে ? 

_ তোমার কথা শুনে । তোমার আঁভযানে কোন লাভ হবে না। মাছিকে 
দমন করতে পার ? মুখে মাছি বসলে তাড়িয়ে দিলে কি হয় 2 তখনই আবার 
এপে বসে। চেষ্টা করে সেটা মেরে ফেললেও একটু পরে আর একটা এসে 
বসে। মাছির কি শেষ আছে £ 

--সব কিছু পরিভ্কার রাখলে মাছি আসে না! 

--আসে । তবে কম আসে । বেদুইনদেরও ডেরাগুলো মাঝে মাঝে ভেঙে 
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দিলে কম উৎপাত করবে । 

আসলে বেদুইনদের প্রাতি হতশেপসুতের মনের কোণে অনুকম্প রয়েছে। 
এর কারণ আর কিছুই নয়, অজ্পবয়সে শোনা একটি গঞ্গ। তাতে সিনুহে 
নামে একটি চারভ্রের কথা রয়েছে । সে ছিল মিশরবাসী এবং মিশরের সম্রাজ্ঞী 
আত্মীয় । যে কোন কারণেই হোক যখন সে শুনল যে বৃদ্ধ ফ্যারাও-এর মৃত্যু 
হয়েছে, কোন এক অজানা আতঙ্কে সে দেশ ছেড়ে পালালো । যখন সে সনাই 
মর্ভূমি আতক্রম করছিল তখন ক্ষুধায় তৃষ্কায় প্রায় মৃত্যুর দ্বারে গিয়ে উপস্থিত 
হল । সে যখন অচেতন হয়ে বাল£কারাশির মধ্যে লুটিয়ে পড়ল তখন একদল 
বেদুইনের দ্যান্ট পড়ে তার দিকে । তারা খাদ্য ও পানীয় দিয়ে তার জীবন রক্ষা 
করে। তারপর তাকে তাদের সদরের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করে । বেদুইন- 
সদার তার আচার-আচরণ এবং কথাবাতয়ি মুগ্ধ হয় এবং স্বীয় কন্যার সঙ্গে 
তার 'ববাহ দেয় । শুধু তাই না, তাকে একটি সুন্দর ভূখণ্ড দান করা হল এবং 
সেখানকার সদর করে দেওয়া হল । সে বেদুইনদের পক্ষ নিয়ে তাদের শত্রুদের 
[বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করল এবং জয়শ হল । তার সন্তানেরা বড় হল এবং 
সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তারও বয়স হল। তারপর বৃদ্ধ বয়সের একাকীত্ব তাকে 
একাদিন গ্রাস করল। তখন তার মনে পড়ল মাতৃভূমির কথা । বহুদিন পরে 
শৈশবের এবং প্রথম যৌবনের কত ঘটনার কথা একে একে তার স্মৃতিপটে ভেসে 
উঠতে থাকে । দেশকে দেখার জন্য ভেতরটা আকুল হয়ে ওঠে । মন কাঁদতে থাকে । 
সে তখন একদিন মিশরের ফ্যারাও-এর কাছে অত্যন্ত 'বিনীত ভাবে একটি 
পত্র প্রেরণ করল । সেই পত্রে আবেদন করা হল তাকে যেন স্বদেশে প্রত্যাবতনের 
অনুমতি দেওয়া হয় ॥। কারণ এখানে মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন লাভের কোন 
ব্যবচ্থা নেই । এখানে দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। 

ণকছদন প্রতপক্ষা করার পর ফ্যারাও-এর পত্র আসে । সিনুহে সেই পর্ন 
দেখে প্রথমে উত্তেজিত হয় । তারপর পন্রের বন্তব্য শুনে বিমোহিত হয় । পড়ে 
মিশরে ফিরে এসে সে বলোছিল--“পন্রটি যখন আমার কাছে পেশছয় তখন 
আমি আমার দলের মধ্যে দণ্ডায়মান ছিলাম | পন্রাট আমাকে পাঠ করে শোনান 
হয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার দেহটা ভূমির ওপর নিক্ষেপ করলাম । আম 
বাল-কা স্পর্শ করলাম এবং আমার মন্তকে সেই বালি ছাঁড়য়ে দিলাম । আমি 
আমার শিবিরের চারাঁদকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আনন্দে বিড়বিড় করে বলতে 
লাগলাম--কি করে এমন ব্যবহার সম্ভব হল ? সম্ভব হল এমন একজন ভূত্যের 
প্রীতি যে নিজে একাঁট বর্বর দেশে চলে এসে?ছিল ? সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা । 
তিনিই আমাকে রক্ষা করেছেন । আমার জীবনের শেষপ্রান্তে তিনিই আমাকে 
স্বগৃহে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন 1” 

সিনূহে খুব শশপঘ্র সব কিছ;র ব্যবস্থা করে মিশরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। 
সে যখন মিশরের প্রাসাদে পেশছলো তখন তাকে অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে 
অভ্যর্থনা জানান হল । তাকে প্রাসাদে নিয়ে যাবার সময় সুন্দর পোশাক 
পাঁরহিত দশজন ব্যাস্ত সম্মুখে এবং দশজন পশ্চাতে সারিবদ্ধভাবে তার সঙ্গে 
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চলল। ফ্যারাও পরিবারের রাজকুমার ও রাজকুমারণীরা প্রাসাদের প্রধান দ্বারে 
তাকে স্বাগত জানায় । তাকে এমন একটি অট্রালিকায় থাকতে দেওয়া হয় যা 
খুবই উচ্চপদস্হ সভাসদগণ শুধু পায় । প্রাসাদের রসুইখানা থেকে তার জন্য 
দিনে তিন চারবার খাবার আসতে লাগল । মৃত্যুর পর তার শেষ আশ্রয়স্হল 
রপে একটি পিরামিড নিমাণ শুরু হয়ে গেল অন্যান্য পিরামিডের পাশে । 
শ্রেম্ঠ স্হপাঁত, করিগর, ভাস্কর ও 'লিপিকার এবং টিন্রাশজ্পণকে নিযুক্ত করা হল 
সেখানে । সুমিষ্ট কণ্ঠে আবৃত্তির জন্য সিনুহেকে পুরোহত দেওয়া হল। 
অন্যান্য সবাকিছুই স্বয়ং ফ্যারাও-এর তত্বাবধানে হত । 

এই গঞ্পটির শেষে একটা কবিতা ছিল। হতশেপসতের সেই কবিতার 
সুন্দর কথাগুলি মনে আছে । সেই থেকে কেন যেন বেদুইনদের প্রাতি নির্মম 
হতে পারে না সে। হয়ত একজন মৃত্যুপথযাত্রী নিরাশ্রয় মিশরবাসীকে ওরা 
আশ্রয় এবং সম্মান দিয়েছিল বলে । অথচ এটা 1নছক গঙ্পও হতে পারে । কিন্তু 
অধিকাংশ গল্পই তো কোন সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে । এ গঙ্জেপের 
পেছনে তেমন কোন ঘটনাও থাকতে পারে । বেদুইনদের রন্তে কি মিশরবাসীর 
রন্তের মিশ্রণ ঘটেনি কখনো ? 


আসেত তার পূত্রটিকে একাঁদন পাঠিয়ে দিল। একজন পাঁরচারিকা তাকে 
সঙ্গে করে 'নয়ে এল । খবর পেয়ে হতশেপসূত কক্ষের বাইরে আসে । সেখানে 
অপেক্ষা করছিল উভয়ে । হতশেপসৃত লক্ষ্য করে পাঁরচারিকা বালকের হাত 
ধরার চেস্টা করতেই সে হাত ছাড়িয়ে নিচ্ছে । পরিচারিকা তাকে দেখে আভিবাদন 
করে একপাশে সরে দাঁড়ায় । সে বালক সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। 

হতশেপসৃত ডাকে তাকে- কোথায় যাচ্ছ ? 

- মায়ের কাছে । এ আমাকে ধরে এনেছে । 

--ও ধরে আনেনি । আম তোমাকে নিয়ে আসতে বলেছিলাম । 

বালক সম্রাজ্ঞীর দিকে ি্পলক দ্ষ্টতৈ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে-_তুমি 
কে? 

হতশেপসূত বুঝতে পারে আগে যে কয়বার বালকাঁট সামনে এসেছে, তাকে 
ভালভাবে দেখেনি । সে বলে-বল তো আমি কে? 

- জানি না। 

--দেখন আমাকে 2 

-না। 

- দেখেছ । মনে নেই। 

- আমি দোখ নি। 

হতশেপসত পারিচারিকাকে ইশারার চলে যেতে বলে। সে যাবার উপব্লম' 
করতেই মিশাফ্রিস বলে ওঠে__ ও চলে যাচ্ছে কেন? 

_-তুমি এখন আমার কাছে থাকবে । তোমার একটা ছোট বোন রয়েছে ।' 
তার সঙ্গে খেলবে । আর একটা বোনও আছে । তবে সে খুবই ছোট । 
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--সত্যি ? 

মিসাফ্রসের বিস্ময়ভরা চোখদুটির দিকে তাঁকয়ে হতশেপসৃতের ভাল 
লাগে। মেয়ের স্বামণ এবং প্রোমকর্‌পে একে কঙ্পনা করে । ভালই হবে । খুবই 
ভাল হুবে। তার যেমন ছিল উয়াচমেস, হয়ত তেমনই হবে । অমন রা-এর কি 
ইচ্ছা তিনি জানেন। 

মিসাফ্রিসের থুতাঁনতে হাত 'দয়ে হতশেপসূত বলে- সাঁত্য ৷ দেখবে চল । 

--চল। সেই বোনটা খেলতে পারে ? 

--খুব পারে | দেখলেই বুঝতে পারবে । 

সম্রাজ্ঞী বালককে নিয়ে কন্যা হতশেপসেত-এর কক্ষে প্রবেশ করে । একজন 
বাঁদী তখন তার কাছে বসে িল। সে একটি পৃতুল নিয়ে একমনে খেলা 
করাছল । সম্াজ্জীকে দেখে বাদী ভ্রপ্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় । সে ভাবে, নিশয় 
অন্ঞাতে কোন অপরাধ কথ্জে ফেলেছে । নইলে এই অসময়ে সম্রাজ্ঞী কখনো কন্যার 
কাছে আসেন না। 

হতশেপসুত বাদীর দিকে না তাকিয়ে কন্যাকে ডাকেন। কন্যা খেলা বন্ধ 
করে ওপর দিকে চাইতেই মিসাফ্রিঘকে দেখতে পায় । সে উঠে দাঁড়য়ে তার দিকে 
চেয়ে হাসতে থাকে । 

হতশেপসত মিসাফ্রসকে জিজ্ঞাসা করে- পছন্দ হয় ? 

সে ঘাড় হেলিয়ে বলে- হ্যাঁ । 

কন্যা হতশেপসেত গট গ্ট এগিয়ে আসে বালক আগন্তকের দিকে | 
একেবারে কাছে এসে হেসে তার গায়ে হাত দেয় । মিসাফ্িসও হাসে । 

হতশেপসূত তখন বলে-_-তোমরা দুূজনা তাহলে খেলা কর । আম যাই। 

মিসাফিস জিজ্ঞাসা করে-_এ আমার সঙ্গে ক খেলবে 2 এ তো পুতুল ॥ 
গায়ে জোর নেই । 

তুমি ঘা বলবে তাই খেলবে । 

--পারবে না। একটুও জোর নেই । 

-জোর না থাকলে খেলা যায় না। 

ও কুগ্তবী লড়তে পারবে আমার সঙ্গে ? 

--কৃণ্তী ছাড়া আরও কতরকমের খেলা আছে । 

--শিকার শিকার খেলতে পারবে ? 

_-তুমি 'শাখয়ে দিও। তাহলে আর একট: বড় হলে দুজনে একসঙ্গে বড় 
হয়ে সাঁত্য সাঁত্য শিকার করতে পারবে । 

মিসাফ্রসের মুখ এতে উজ্জবল হয়ে ওঠে । বলে- আম শাখয়ে দেব । কিন্তু 
শিকার শিকার খেলা এখানে হবে না। 

- কোথায় খেলতে হবে ! 

_-বাইরে । উদ্যানে । 

_বেশ তো, সেখানেই যেও । তুমি যখনই বলবে তখনই ওখানে নিয়ে যাওয়া 


হবে। 
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--সাত্য ? 

- সাঁত্য । এখন বরং গান গাও । তুমি গান গাইতে জান ? 

_-মা খুব ভাল জানে । আমাকে শাথিয়েছে। 

নাচতে পার ? 

--না। নাচ দেখেছি । 

হতশেপসুত বাঁদশকে হুকুম করে ওদের উদ্যানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে । 
সঙ্গে আরও দুজনকে নিয়ে যেতে বলে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে তারা যেন 
উদ্যানের সরোবরের একেবারে কাছে না যায়। 

সেই সময় নেসামুন এসে প্রবেশ করে সম্রাজ্জীর খোঁজে । তাকে দেখে 
হতশেপসূত বলে-_তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে । এদের দ:জনাকে উদ্যানে নিয়ে 
যেতে হবে। ওদের শিকার শিকার খেলার ইচ্ছা হয়েছে। সঙ্গে কয়েকজনকে দিতে 
হবে। জল আছে। 

নেসাগুন বলে- আমি ব্যবন্থা করে দিচ্ছি। 


কয়েক বছর পরে একবার নীলনদে সেভাবে জল এল না। প্রাতিবার দুকূল 
ছাপিয়ে নদশীর জল বহুদূর পযন্তি চলে গিয়ে ভূমিকে সরস করে দেয় । দুরবতশী 
নীচু জমি জলপ্ণ হয়ে যায় । এবারে তেমন কিছুই হল না। কৃষকদের মাথায় 
বজ্রাঘাত। "দ্বিতীয় থুথমস সভায় ভ্রুকৃণ্চিত করে প্রশন করে কেন এমন হল ? 
কোন দেবতা কুপিত হলেন ? হাঁপ দেবতা কি ? 

হতশেপসৃতেরও চিন্তার শেষ নেই । কারণ কৃষিনিভ'র এই দেশে কৃষিকাজ 
ভাল না হলে বাণিজ্যে প্রভৃত ক্ষাত হবে । তাছাড়া শুধু কৃষক নয়, সাধারণ 
মানুষের মধ্যে অনেকেই অনাহারে থাকতে বাধ্য হবে । অনেকে স্বপাহারে কুশ 
হবে । আর এই দুর্দনের সুযোগ নিতে পারে কোন শত্রুপক্ষ । হতশেপসতের 
দৃঢ়বিশবাস পূবাঁদকের অন্ধকারের দেশ থেকে কোন অশুভ শন্তি এই অনর্থ 
ঘটিয়েছে । তারা কোনাঁদনই মিশরের মঙ্গল দেখতে পারে না । মিশরের দেব- 
দেবকে তারা ঈষাঁ করে । দেবতা হাপির ওপর তাদের কু-প্রভাব পড়েছে । হাপি 
যথেম্ট শন্তশালী হলেও সেই প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুস্ত হতে পারেন নি এ 
বছরে ৷ তাঁর কোন অসতর্ক মহ্‌তে এই ক্ষাতসাধন করেছে অন্ধকারের দেশের 
অশুভ শান্ত । 

থুথমস সভার মধ্যে যখন প্রশ্ন তোলে হাঁপ দেবতা ক্রুদ্ধ হয়েছেন কনা 
তখন হতশেপসূত খুব অসন্তুষ্ট হয়। এতদিন ফ্যারাও হয়েও তার বুদ্ধি 
পাঁরণত হল না। এভাবে কখনো বাইরে প্রকাশ করতে হয় নিজের অজ্ঞতা? সে 
ভুলে যায় যে নিজে সে দেবতার অংশবিশেষ ॥ তাই হতশেপসুত স্বামীর কথা 
শেষ হতে না হতেই বলে- দেবতা হাপি কখনো কুপিত হতে পারেন না। তাহলে, 
আমাদের জানাতেন। আমাদের কৃষকদের তিনি ভালবাসেন । কারণ তারা 
সজ্জানে কখনো তাঁর অবাধ্য হয় না বা তাঁর অসন্তোষ উদ্রেককারী কোন কাজ, 


করে না। 
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স্তীর কথায় থুথমসের খেয়াল হয় যে সে ভূল করেছে । সংশোধন করে নিয়ে 
তাড়াতাড়ি বলে- হ্যাঁ, হাপি দেবতার ক্রোধ হলে আমরা জানতে পারতাম । 

হতশেপসূত বলে- অন্ধকারের দেশের সেই অশুভ শান্তির কাজ এটা । 

সবাই একবাক্যে হতশেপসুতকে সায় দেয় । মুখ্যামাত্য হাপু-সেনেব সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে সমর্থন করে ॥ বলে- হ্যাঁ, অন্ধকারের দেশের সেই শান্ত । এটা তাদের 
অদৃশ্য শান্ত । হিকসোসদের মাধ্যমে তাদের একবার পাঠানো হয়েছিল । 

সবাই বলে ওঠে ঠিক। 

হাপু-সেনেব বলে-_কিন্তু কৃষকদের এবং সাধারণের এই দুগ্গতির প্রাতি- 
বিধানের উপায় বের করতে হবে । 

হতশেপসুত জানে প্রাতাবধানের একি উপায় পুরাকালে প্রচলিত ছিল। 
শুধু হতশেপসূত কেন, সবাই জানে । তারা অনাহারে থেকে থেকে মৃতপ্রায় 
হয়ে সেই পুরাতন প্রথার পুনঃপ্রবত্ণনের দাবী জানাতে পারে । সেটি হল 
ফ্যারাও-এর রন্তু । সেই রন্ত ভূমিতে পড়লে ভূমি উর্বর হয়ে উঠবে । 

ফ্যারাও নিজে দেবতা । তান সর্বশান্তমান, কারণ তান দেবতা । তানি 
ফ্যারাও, কারণ তিনি দেবতা । তাঁর নামে শপথ নিয়ে মিথ্যা বলার অর্থ 
দেবতাকে আবি*বাস । সেটা মহা পাপ। এই পাপের একমান্র শান্তি হল মৃত্যু । 
সবাই জানে ঈমবরকে ভয় করার অর্থই হল ফ্যারাওকে সম্মান করা । ফ্যারাওকে 
নিজেদের অন্তরের সিংহাসনে বসাতে হবে । কারণ তান মিশরকে নীলনদের 
চেয়েও বেশী শস্যশ্যামল করতে পারেন । তানই সেই ব্যন্তি যান সবাকছর 
সৃম্টিকতাঁ। তিনি মানবজাতির অস্তিত্বকে রক্ষা করেন । তিনি একাধারে মানুষ 
এবং দেবতা । দেবতা রূপে তান তাঁর প্রজাদের সব কিছ প্রদান করেন । আবার 
মান্ষ রূপে তান তাঁর নিজের দেবতারই সস্ট জীব । সাধারণ মানুষের ভরের 
চেয়ে তাঁর ভ্ভর সম্পূর্ণ ভিন্ন । তাঁর উপাস্য দেবতাও ভিন্ন । প্রজাদের ?নকট 
তান অবতার । জনীবন্ত প্রতীক ॥ জীবন্ত বলেই তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে 
কথা বলা যায়। তাঁকে পুজা করাযায়। কিন্তু ফ্যারাও নিজে পুজা করেন 
সূদেবতাকে । শুধু তাঁরই কাছে ফ্যারাও-এর বাধ্যবাধকতা । কারণ তিনি 
সাক্ষাৎ তাঁরই অংশে জন্ম নিয়েছেন । সূর্দেবতা শুধু তাঁকেই ভালবাসেন । 
দেবতার নামের সঙ্গে তাই তাঁর নাম জাঁড়ত। কারণ তখন তিনি ওাসারস, যার 
অর্থ মসনদের আধকতাঁ । 

ফ্যারাও মানবদেহধারী দেবতা বলেই উর্বরতার উৎস স্বরূপ ॥ তাই 
জনণাহতাথে দুভির্ষ বা খরার সময়ে ভূমির উর্বরতা স্নানাশ্চত করতে ফ্যারাও 
ব্যতীত আর কাকেই বা জীবন উৎসর্গের জন্য বেছে নেওয়া হবে 2 ভূঁমকর্ষণের 
পূর্বে তাঁকে হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল এবং তার শোণত ভূমিতে 
ছড়িয়ে দেওয়া হত। হত্যা করা হত তিনভাবে । 'বিষাস্ত সর্পদংশনে, দমবন্ধ 
করে কিংবা ওাসারসের মত দেহকে টুকরো টুকরো করে মাটিতে প্রোথিত করে । 
ওটারস হলেন যেমন মৃত্যুর দেবতা তেমনি তানি পৃনর্জীবনের দেবতাও বটে। 
বীজ যেমন ভূমিতে বপন করার পর অঞ্কুরত হয়ে বেচে ওঠে, ওসিরিসও 


১) 


তেমানি। তবে বিষধর সর্পদংশনই আঁধক প্রচলিত ছিল একথা হতশেপসূত 
জানে। আর ফ্যারাওকে তাঁর এই শেষ পাঁরণাতর খবর পেশছে দেবার ভার 
নিতেন পহরাকালে স্বয়ং অন্াবস এবং পরে অন্্বসের মন্দিরের প্রধান 
পূজারী । পুজারণ খা-বাউ-সেকের ফ্যারাওকে এই ভয়ংকর পাঁরণামের সংবাদ 
পৌছে দেবার সময় অনুবিসের রূপ ধারণ করার জন্য শৃগালের একাঁটি মুখোশ 
পরিধান করতেন । 

কিন্তু সর্পদংশনে ফ্যারাও-এর মৃত্যু হলে ভূমি কভাবে উর্বর হবে ? 
সাধারণভাবে হত্যা করা হলে ফ্যারাওএর শোণিত পাওয়া যেত। কম্তু সর্প- 
দংশনের মৃত্যুতে তো শোণিত পাওয়া যায় না। তাই ফ্যারাও-এর শবদেহ 
মামতে রূপান্তরিত করার পৃবে দেহ থেকে তাঁর হদাপণ্ড এবং ফুসফুস বের 
করে নেওয়া হত। কারণ সাধারণের দ্‌ঢ় বিশ্বাস দেশের শস্যক্ষেত্রের উর্বরতা ও 
জাবনপশান্ত ফ্যারাও-এর *বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যুস্ত। তাই তাঁর হৃদপিণ্ড আর 
ফুসফুস বের করে নিয়ে মাটিতে প*তে ফেলা হত । কারণ সেই দুটি চাল: 
থেকে ভূমিকেও জশীবন্ত রাখবে । অন্ুবসের মান্দিরের পুরোহিত অসময়ে 
শ:গালের মুখোশ ধারণ করে ফ্যারাও-এর নিকট উপস্থিত তিনি বুঝতে পারতেন 
এবারে তাঁর দিন ঘানয়ে এসেছে । 

তবে ফ্যারাওকে হত্যার প্রথা বহাঁদন পূর্বেই অবলযপ্ত হয়েছে বলে সেই 
প্রথা পুনরায় চাল করার মত মারয়া কেউ হবে না। এখন আর তারা সেই 
প্রথায় অভ্যপ্ত নয়। ফ্যারাওকে হত্যার প্রথা বন্ধ হবার পরে কিছুদিন ফ্যারাও- 
এর প্রতীকর্‌পে কোন মানুষকে হত্যা করা হত । তাও এখন বন্ধ । এখন অনেক 
সময় পশুবাল দেওয়া হয়। 

হতশেপসূত শ্ুব্ধ সভাকে জানায়-_-এবারে আঁবদসে ওসিরিসের মান্দরে 
ভাল করে পূজা দিতে হবে । 

সবার দৃষ্টি তার প্রাত নিবদ্ধ হলে সে, বলে- প্রকৃতপক্ষে ওসারসই হলেন 
উর্বরতা শান্তবাদ্ধির আদ দেবতা । তাই পরলোকে তাঁর রাজত্ব অত গৌরবময় । 
সেখানে দুভিক্ষ বলে কিছু নেই | সেখানে ক্ষুধা নেই, অনাহার নেই । সেখানে 
কাঁষফকাজ কখনো কোন কারণে ব্যর্থ হয় না। ক্ষেত্র সব সময় শস্যে পরিপূর্ণ । 
এখানে সুদিনে যতটা শস্য উৎপন্ন হয়, সেখানে তার চেয়েও শতগুণ বেশী 
পাঁরমাণ উৎপন্ন হয় ॥ তাই আবদসে 1গয়ে ওসাঁরসের কাছে প্রার্থনা জানাতে 
হবে সবাইকে । 

সভাসদগণ মুক্ত কণ্ঠে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে । খুবই হাদয়গ্রাহণ প্রন্তাব 
এটি । পূর্ব দেশের অশুভ শন্তি এবারে ব্যথ হতে বাধ্য । 

হতশেপসৃত স্বন্তিবোধ করে। সে জানে মানুষকে হত্যা করা বন্ধ হলে 
পশহ হত্যার প্রচলন হয় । অনেক ক্ষেত্রে পশুর পাঁরবতে রুটি "দয়ে পশুর 
আকৃতি তৈরণ করে তাকে হত্যা করা হয়, প্রাজ্ঞ হেকেরনেহহ্‌ শৈশবে তাদের 
ধতন ভাই বোনকে সব িছুই বলেছেন । এই প্রাচীন দেশের সুদূর অতশত 
থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত কত তথ্য কত রহস্য এক এক করে উন্মোচন করে 
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[দিতেন তিনি । উৎসগাঁকৃত পশু খুবই পাবন্র। তাই যে কোন অবস্থায় তাকে 
স্পশ করা যায় না। যে পশু খুবই নোংরা তাও অস্পশ্য । আদিকালের একাট 
পবিত্র পশ7 দিনে দিনে কেমন করে অপাবত্র হয়ে গেল তাও সে জানে । শকর 
আগে ছিল পবিশ্র। ওসিরিসের কাছে শুকর উৎসর্গ করা হত এককালে । 
ওসিরিসের উৎসবের পূর্ণিমার সম্ধ্যায় প্রত্যেকেই তাদের গৃহদ্বারের সম্মুখে 
শুকর হত্যা করত। আবার অন্য কেউ যাঁদ অনবধানবশত সেই পশু স্পশ 
করত তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে নীলনদে অবগাহন করে দোষস্খালন করতে হত। 
ন'লনদ নিজেই যে ওসারিসের আর এক রূপ ।॥ তাই সর্বপাপহর । দারিব্রা- 
বশত কেউ ষাঁদ শুকর উৎসর্গ করতে না পারত তাহলে সে রুটি দিয়ে শুকর 
তোর করে নিত এবং পরে সবার মত ভক্ষণ করত । 

তারপর শ.কর ধীরে ধীরে তার পবিত্রতা হারাল। সে পাঁরণত হল একটি 
অপাঁবত্র এবং অস্পৃশ্য 'জীবে । এখন তাকে স্পশ“ করলে শীনজেকে আবার শুদ্ধ 
করে নিতে নীলনদের জলে গিয়ে ডুব দিতে হয় । শুকর এখন অপাংস্তেয় । 

হতশেপসুত ওাসারসের পুজার ব্যবস্থা করবে বলে থুথমসকে সঙ্গে নিয়ে 
সোঁদনের মত সভাকক্ষ পরিত্যাগ করে । 

প্রাসাদের অভ্যন্তরে যেতে যেতে থুথমস বলে-তোমার ক্ষমতা আছে বটে। 
আমি তো ভাবাছলাম আমার কাছে বুঝ অনুবসের পুরোহিত খা-বাউ-সেকের 
শৃগালের মুখোশ পরে এসে উপকৃত হবেন । 

- তোমার বুদ্ধির তারফ করতে হচ্ছে। 

--কেন ? 

- আমার ধারণা ছিল তোমার এত গভীরভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা নেই । 

-_তুমি আমাকে যতটা গনরেট ভাব ততটা আমি নই। 

- সেকথা ভালভাবেই জানি । 

_ কেমন করে জানলে ঃ 

-নইলে আমাকে হেয় করার জন্য বন্ধুবান্ধব এবং কোন কোন কমচারীর 
কাছে হীঙ্গতপূর্ণ কথা বলতে না। 

থুথমস থমকে দাঁড়ায় । সে বলে--তোমাকে কে বলেছে একথা ? 

হতশেপসৃত বলে--তোমার ষে সমন্ত চক্ষুকণ" ঘরে বাইরে রয়েছে, আমার 
চক্ষুকর্ণ তাদের চেয়ে অনেক বেশী সজাগ । তুমি প্রাতিপদে ঠারেঠোরে বুঝিয়ে 
দাও সবাইকে যে আম পুরুষ নই । সুতরাং ফ্যারাও-এর পাঁরপূণ্তা আমার 
মধ্যে থাকতে পারে না। কিন্তু তোমার এই প্রয়াস খুব একটা সফল হয়ান। 
কারণ আমার লোকজন অনেককেই বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে আমি স্বয়ং 
অমন রা-এর ওরসজাত । তিনি ফ্যারাও প্রথম থুথমসের রূপ ধরে রান্রিকালে 
আমার মায়ের কক্ষে প্রবেশ করেন । 

-_-সবাই জানে এ কথা ? 

--সবাই কখনো জানতে পারে ? তবে অনেকেই জেনেছে । কেন, তোমার 

চক্ষকর্ণেরা এই খবরটুকু তোমার কাছে পেশছে দিতে পারেনি ? 
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দ্বিতীয় থুথমস আবার চলতে শুরু করে, বলে--তেমন শ্বানান এখনো । 

- তোমার লোকেরা অপদাথ । 

হতশেপসত লক্ষ্য করে বহাদন পরে চবরোসের মুখের সেই কঠিন রেখ্াটি 
ভেসে উঠছে । সে হতশেপসুতের কথার জবাবে একটু হেসে নিয়ে বলে-_কার 
লোকেরা অপদাথ কে জানে । তোমার লোকেরা তোমাকে ভোলাচ্ছে হয়ত । 

এই খোঁচা দেওয়া কথা শুনে হতশেপসতের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। সে 
নিজের কক্ষের দকে চলতে চলতে মন্তব্য করে-_পরে বুঝবে । 


রানী আসেত তার পান্রকে নিয়ামত সম্রাজ্ঞী হতশেপসূতের কন্যা হতশেপসেতের 
কাছে পাঠিয়ে দেয় । ফলে উভয়ে উভয়কে খেলার সঙ্গীরূপে ভাবতে শিখেছে । 
হতশেপস*ত লক্ষ্য করে তার কন্যার মধ্যে নারীপনঢলভ গুণ বা দোষের 
আধিক্য খুব বেশী । সে অত্যন্ত কোমলস্বভাবের । তার দেহটিও খুব কমনণয়। 
সে নিজে উদ্যোগ হয়ে কিছুই করতে পারে না। বড় বেশী পরানভ'রশশল। 
ফলে এখন থেকেই সে আসেত-পযন্তর মিসাফ্রসের হাতের পুতুল । খেলার 
মধ্যেও 'মিসাফ্রিসের প্রতাপ বা আধিপত্য ষোল আনা । সে যেভাবে খেলায় 
হতশেপসেত সেইভাবে খেলে । সেইভাবে খেলতে আনন্দ পায় । খেলতে খেলতে 
মিসাফিস হেসে উঠলে সেও হেসে ওঠে । মিসাফ্রসের দুঃখ হলে সে বড় বেশ 
ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার দ7ঃখ ঘোচাতে । হতশেপসুত জানে মানুষের স্বভাব 
কখনো পালটায় না। শহস্কতা জলের গুণ নয়। আর্রতা নয় বালির গুণ । 
কন্যার সেই রূপ আর সৌন্দর্য অবশ্যই রয়েছে যা মিসাফ্রসকে অবসর সময়ে 
আবিষ্ট করবে । কিন্তু তার মধো সেই ব্যন্তিত্ব নেই যা মিসাফসের মনে 
সমশহের ভাব সৃম্টি করবে । উপায় নেই । মেনে 'নতে হবে। 

বরং কনিঘ্ঠা কন্যা নেফরুরা এখনো শিশু হলেও মনে হয় বড় হলে সে 
ব্যস্তিত্বসম্পন্না হয়ে উঠবে । তার গাম্ভীয* আর জেদ দেখলে সেইরকম মনে হয়। 
হতশেপসুতের ইচ্ছা দুজনকেই আসেত-এর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবে, জ্যেচ্ঠা 
না পারলেও কানন্ঠা বশে রাখতে পারবে স্বামশকে। 

আসেত-এর পত্র সগ্রাজ্জীকে নিয়ামত দেখে দেখে অভ্যন্ত হয়েছে । এখন সে 
তার সঙ্গে অসঙ্তকোচে কথা বলে । হতশেপসূত তার সঙ্গে খুব ধৈষ" ধরে কথা 
বলে। স্নেহ দিয়ে তার মন জয়ের চেম্টা করে । সফলও হয়। তাই মাঝে মাঝে 
মসাক্রস হতশেপসুতের কাছে আবদারও করে। কখনো কখনো ক্লোধও 
প্রকাশ করে। 

সেদিন কক্ষে প্রবেশ করে বলে-তোমাকে কত করে বললাম নদীর ওপারে 
নিয়ে ষেতে । এখনো গেলে না। 

- শিগগির যাব । একটু সময় পেলেই যাব। 

- রোজ এক কথা । তুমি আমাকে 'নয়ে যেতে চাও না। 

»-কে বলল সে কথা । আমি সাঁত্যই নিয়ে যেতে চাই। 

--জান এখন আমি বড় হয়েছি । সব বুঝতে পারি। 
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--তাই নাকি? তাই তো। অনেক বড় হয়েছ দেখছি । আমার খেয়ালই 
হয় নি। ঠিক আছে, কালই নিয়ে যাব। 

--মনে থাকে যেন। জান আমি শিকার করতে পার। 

জানতাম না তো ? কোথায় শিখলে 2 

মিসাফিস মিটামিট করে হেসে বলে--একা একা । আমাকে তীর ধনূক এনে 
দেবে ? 

--সব দেব । সময় হলে সব পাবে । শিকার করতে বুঝ খুব ভালবাস 2 

_হ্যাঁ। শিকার করতে করতে যুদ্ধ শিখে যাব । যুদ্ধ করে কত জিনিস 
গনয়ে আসব ॥ তোমার আর মায়ের জন্য অনেক ব্লীতদাস এনে দেব । 

_-ক্লীতদাসের কথাও জান দেখাঁছ । কে শেখাল ? 

_কেন, মা গজ্প, করে। ন্াবয়ায় যুদ্ধ করব। পুবের দিকে যাব। 
িকসোসরা কোনাঁদন আসতে পারবে না। 

বাস্মত হতশেপসূত বলে--হিকসোসদের কথাও তোমার মা বলেছে ? 

হ্যাঁ । মা বলে পুরুষেরা হবে বীর । তারা যুদ্ধ করবে । 

_মা খুব 'ভাল কথা বলেছে। 

-_মা বলেছে তুমি খুব ভাল । দেবীর মত তোমার শস্তি। 

কথাটা শুনে আসেত-এর ওপর ঘরন প্রসন্ন হয়ে ওঠে হতশেপসূতের । সে 
আসেতের পত্রের হাত ধরে কন্যার কক্ষের দিকে যায়। এ এখন রীতিমত 
বালক । এর হাত বেশ শন্ত। দেহের গঠন মজবুত । উয়াচমেসও এমন ছিল । 
এমন একজন পুরুষের স্ব হলে ব্যন্তত্ব না থাকলেও বোধহয় চলে । ঠিক জানে 
না সে। এখন সেই অভিজ্ঞতা তার হয়নি । তবে মনে হয়, এর সঙ্গে কন্যার বিবাহ 
[দলে সে অসুখী হবে না। 

দুদিন পরে নিজের দুই কন্যা এবং িসাফ্রসকে নিয়ে হতশেপসূত 
নীলনদের ওপারে যাবার জন্য যাত্রা করে। সে আসেতকে আনতে চেয়োছল, 
আসেত সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে । 

হতশেপসৃত প্রথমে আসেত-এর এই ব্যবহারকে ওদ্ধত্যপূর্ণ বলে মনে 
করোছল । তাকে বলোছিল--তোমার পানর যাচ্ছে, অথচ তুম যাবে না কেন ? 

-আপান যখন রয়েছেন আমার যাবার কোন অর্থই হয় না। আমিনা 
থাকলে ও আপনার সাহচর্য বেশী পাবে। তাতে ওর উপকার হবে অনেক 
বেশশ। আম গিয়ে আপনার সঙ্গে তার ঘাঁনচ্ঠতায় বিঘ5 ঘটাতে চাই না। 

আসেত-এর অভিমত মনুত্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়েছিল । তাই তাকে না নিয়েই 
রওনা হয়। 

যাত্রাপথে দেখা গেল 'মিসাফ্রস একটাও কথা বলছে না। অথচ কন্যা 
হুতশেপসেত অনর্গল কথা বলে চলেছে । এই কথার মধ্যে আঁত সাধারণ শ্তরের 
কৌতহলই বেশী । 

হতশেপসৃত বালককে প্রশ্ন করে--তুমি কথা বলছ না কেন ? বেড়াতে এসে 
ভাল লাগছে না ? 
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খুব ভাল লাগছে । 

-_তাহলে চুপ করে আছ কেন ? 

-আমি দেখছি। 

--কি দেখছ ? 

-আচ্ছা বাঁলর ওপর 'দয়ে দৌড়তে মানুষের অস্যাবধা হয়, তাই না ? 

--কি করে জানলে ? 

-_ দেখলাম । একজন দৌড়চ্ছিল। তখন দেখলাম । 

হ্যাঁ, অসুবিধা হয়। 

--কিন্তু ঘোড়ার বোধহয় অতটা হয় না। 

-_জানিনা। 

--আম দেখলাম । ঘোড়া গনয়ে যুদ্ধ করলে সহজে জেতা যায় । 

--তোমার এত যুদ্ধ করার ইচ্ছে ? 

হ্যাঁ । 

-যুদ্ধ করলে মানুষ মরে। 

_-কিন্তু যুদ্ধ না করলে ওরা যাঁদ এসে আমাদের মেরে ফেলে ? 

হতশেপসূত কোন উত্তর দেয় না। 

কন্যা তখন বলে--ও খুব যুদ্ধের গঞ্প বলে । আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে 
গয়ে যুদ্ধ দৌখয়ে আনবে । আমার কিন্তু ভয় করে। 

বালক হেসে বলে-ভয় কিসের 2 আমিই তো সঙ্গে থাকব । 

শকটের এক কোণ থেকে নেফরুরা আধো আধো কণ্ঠে বলে--আমি যাব । 

সবাই হেসে ওঠে । 

[মসাফরস তখন বলে-__তাই ভাল । আম ওকে নিয়ে যাব । 

হতশেপসূত প্রশ্ন করে-_রাখবে কোথায় ? 

- আমার শাবরে । 

- শত্রুরা যাঁদ হামলা করে? 

- আমার 'শাবরের ওপর £ সাহসই পাবে না। 

বালকের আত্মবিশবাস হতশেপসুতকে মুগ্ধ করে । কিন্তু এত বেশী ভাল 
নয়। এ ফ্যারাও হয়ে শুধু যাঁদ 'দাগিবজয়ের নেশায় মাতে তাহলে দেশ উঠতে 
পারবে না । দেশকে সমৃদ্ধিশালী করে তুলতে হলে যুদ্ধ নয়, শান্তির প্রয়োজন । 
কারণ দেশে শান্তি বিরাজ করলে কৃষকেরা নিরুদ্ধিগ্ন চিত্তে কাষকাজ করতে 
পারে । ব্যবসায়শরা বাণিজ্যের গদকে মন দিতে পারে । 

নদীর ওপারে গকছহদূরে গেলে একটা জলাশয় দেখা যায়। সেই জলাশয়ের 
কাছে গগয়ে সবাই উপস্থিত হয় । 

বালক প্রশ্ন করে- এখানে আমরা কি করব 2 

হতশেপসুতের হীঙ্গতে একজন দেহরক্ষী একট ধনুক এবং তাঁর এনে তার 


হাতে দেয়। 
বালক কঞ্পনাও করতে পারে নি যে সে তাঁর ধনুক পাবে । তার চোখ মৃখ 
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আনন্দে উদ্ভাঁসত হয়ে ওঠে । সে বুঝতে পারে সব কিছু হতশেপসুতের 
দৌলতে । তার চোখের দ-ন্টিতে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ । 

সে বলে_ জানি, তুমি দিয়েছ । কিন্তু এখনো শাখাঁন। 

একজন এখগয়ে এসে বলে- আমি শিখিয়ে দিচ্ছি । 

হতশেপসূত বালককে বলে--তুঁমি এখানে শেখ । আমরা একটু ঘুরে 
আঁস। 

বালক ঘাড় কাত করে সায় দেয়। 

জলাশয়ের ধারের জমিতে কিছু কৃষক কৃষিকাজে রত ছিল। সেখানে যব 
বোনা হয়েছে । এবারে নদীতে তেমন জল আসোন । তবু জলাশয়ে জল রয়েছে। 
যে কোন কারণে হোক এট গভীর । নদীর খুব নিকটে বলে মরুভূমির উত্তাপ 
একে একেবারে বিশহ্জ্ক,করে দিতে পারে না। হতশেপসূত লক্ষ্য করে কৃষকেরা 
কী আপ্রাণ প্রয়াসে শাড়ুফ দিয়ে জলাশয় থেকে জল তুলে চাষের জামর ভেতরে 
গুনের ব্যবচ্থা করছে। শাড়ুফে জল উত্তোলিত হচ্ছে । সেই জল গিয়ে পড়ছে 
আতি অগভনীর নালার মধ্যে । সেই নালা ?দয়ে জল গ্াঁড়য়ে পড়ছে শস্যভূমিতে । 

জ্যেন্তা কন্যা প্রশ্ন করে- ওই অত বড় জানসটা জলের মধ্যে ডুবছে আর 
উঠছে কেন ? 

- দেখছ না, ওটা জল তুলে নিয়ে এদকে ঢেলে 'দচ্ছে ? 

-তাতে ক হচ্ছে? 

--সেই জল চলে যাচ্ছে খেতের ভেতরে ৷ ফলে মাটি ভিজে উঠছে। তাতে 
ফসল বাঁচবে । 

কথাটা বলেই জ্যেন্ঠা কন্যার মুখের দিকে চায় হতশেপসূত | কিন্তু সেই 
মূখে আর কোন আগ্রহের প্রকাশ দেখল না। আর কোন প্রশ্নেরও সম্মুখীন 
হতে হল না। এই কন্যা রূপবতা হলেও তেমন বাঁদ্ধমতী কখনো নয়। মাতা 
অহমেসের মত এখন থেকেই তার সাজগোজের দিকে ঝোঁক। কিন্তু রুপচচার 
দিকে মায়ের প্রচণ্ড আগ্রহ থাকলেও, তাঁর বাদ্ধর দীনতা ছিল না। এখনো এই 
বয়সেও কালেভদ্রে পাশ্চমের গর্জন কক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে তান যে 
সমস্ত প্রশ্ন করেন, তার মধ্যে যথেন্ট বুদ্ধির প্রকাশ ঘটে । 'কথাবাতাঁ চালচলনে 
আজও তিনি সপ্রাতিভ। বরং সেই তুলনায় মৃতনেফাত" যথেষ্ট নিম্প্রভ। 
পৃথিবীতে বেচে থাকতে হয় বলেই যেন বেচে রয়েছে। পুত্রকে ফ্যারাও হতে 
দেখার পর ইহজগতের সব কিছুর ওপর থেকে তাঁর আগ্রহ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে 
যেন। 

কৃষকেরা এত বেশ নিবিষ্টভাবে কাজ করে যাচ্ছিল যে তাদের সম্রাজ্ঞী এত 
নিকটে দাঁড়য়ে রয়েছে, খেয়াল করেনি তারা । তাদের জলোত্তলনের মধ্যে একটা 
ছম্দ ছিল । সেই ছন্দের যাদু হতশেপসতকেও আবিন্ট করে রেখোঁছল । এক- 
সময় ওদের বোধহয় বিশ্রামের প্রয়োজন হয় । সেই সময় মুখ তুলে চেয়ে দেখে 
সম্রাজ্ঞী স্বয়ং দেখছেন তাদের কাজ । 

কাজ ফেলে তারা এগিয়ে এসে আভবাদন জানায় । 
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--যব কেমন হবে ? 

-“ভাল হবে । তবে নদশতে জল নেই । নদীর দুই পাশের অবস্থা ভাল নয়। 

-__এ বছর খারাপ বছর । অন্ধকারের দেশের কুপ্রভাবে নদীর জল বাধা 
পেয়েছে । তোমাদের খুব কম্ট হবে । তবে মরতে দেব না কাউকে । আগামী 
বছরে আবার সুদিন ফিরে আসবে । 

কৃষকের যেন স্বয়ং আই'সিসের মুখের বাণী শুনছে । তাদের চোখে মুখে 
স্বস্তির লক্ষণ। তারা সম্রাজ্ঞকে চেনে । দর থেকে কত সময় দেখেছে । কিন্তু 
এত কাছাকাছি কখনো দেখোনি। দেবীর অঙ্গের সূপ্রাণ তাদের নাসারম্ধে প্রবেশ 
করে শরীরকে স্নিগ্ধ করে দিচ্ছে । যেন নতুন বল পেল তারা । 

দুই কন্যা হ করে কৃষকদের দিকে চেয়ে থাকে । প্রাসাদে এধরনের মানুষকে 
তারা কখনো দেখে না। এত ঘমান্ত ও ক্দ'মান্ত দেহ কখন্যে দেখোঁন তারা । এত 
স্বজ্পবাস পাঁরহিত মানুষকে দেখতে তারা অভ্যন্ত নয় । 

কাঁনম্ঠা কন্যা বলে- মা এরা এমন কেন ? 

হতশেপসত গম্ভীর হয়ে বলে-_-কাজ করছে বলে । 

কনিম্ঠা কন্যার কৌতূহলের ।নবংত্তি হলেও জ্োন্ঠা কন্যার হয় না। সেবলে 
_-কাজ করলে এমন বিশ্রী হয় ? 

কৃষকেরা দক করবে ভেবে পায় না। 

হতশেপসুত বলে-বিশ্রী কোথায় 2 এরা কাজ করে বলে ফসল ফলে। 
সেই ফসল খেয়ে মানুষ বাঁচে । 

-_এই কাজ ভাল নয়। 

হতশেপসুতেরও রোখ চেপে যায়। কন্যার বয়স যত কমই হোক তার উস্ত 
কৃষকদের আহত করেছে । সুতরাং নিজের বন্তব্যটদ্কু বলতেই হবে । সে বলে-_ 
এই কাজ সবচেয়ে ভাল । এর চেয়ে ভাল কাজ পাঁথবীতে নেই । যুদ্ধজয়ের 
চেয়েও এই কাজ ভাল । এই কাজ এত ভাল্ল যে হাপি দেবতা এদের সবচেয়ে 
বেশী ভালবাসেন । ওসাঁরসের আশবদি রয়েছে এদের ওপর | তুমি খুব ছোট 
বলে জান না। 

-হাত পায়ে অত নোংরা কেন ? 

হতশেপসত যারপরনাই বিরক্ত হয় । কন্যা যেন তাকে অপদস্থ করার জন্য 
বদ্ধপারকর । সে বলে-_ওকে নোংরা বলছ তুমি ঃ ওই নোংরা দেবদেবী সবচেয়ে 
ভালবাসেন। কারণ ওর মধ্যেই রয়েছে আমাদের জীবন। ওই মাটির মধ্যে 
রয়েছেন ওসারস স্বয়ং । বড় হও বুঝতে পারবে । 

কৃষকেরা মুগ্ধ হয়ে সম্রাজ্জীর কথা শোনে । এত ভাল ভাল কথা তারা 
জীবনে কখনো শোনেনি । এত সুন্দর আর মিম্টভাবে যে কথা বলা যায় তাদের 
ধারণার অতাঁত ছিল । 

হতশেপসুত তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলে । 

সৈই সময় বালক 'মসাফ্িসের চিৎকার শুনতে! পায় । পেছন 'ফিরে দেখে 
বালক আনন্দে চিৎকার করছে । হাত তুলে তাদের ডাকছে । 
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কৌত.হল সম্রাজ্ঞী এগিয়ে যায় । কাছে গিয়ে প্র্ন করে--কি হয়েছে ? 

1মসাফস হর্ষোৎফল্ল কণ্ঠে বলে-_ পাণখ মেরেছি। 

হুতশেপসত অবাক হয় । কোনাঁদন যে তার নিক্ষেপ করোনি তার পক্ষে এত 
কম বয়সে কি লক্ষ্যভেদ করা সম্ভব ? 

যার তত্বাবধানে তাকে রেখে গয়েছিল তার দিকে চাইতেই সে সমর্থন করে 
বলে- হ্যাঁ দেবী, বালক যথার্থ বলেছে । অদ্ভূত এর প্রাতিভা । দুবার দৌঁখয়ে 
দিতে নিজেই তীর নিক্ষেপ করতে লাগল । তারপর আমার কাছে জানতে চাইল, 
কোন: বস্তুকে ধিদ্ধ করবে । আমি একটা পাখিকে দেখিয়ে দিলাম । তীরাবদ্ধ 
পাঁখটা জলের মধ্যে পড়ে রয়েছে । 

সম্রাজ্ঞী বালকের দিকে সপ্রশংস দৃম্টিতে চেয়ে চেয়ে ভাবে, এ মসনদে 
বসে রাজ্যশাসনের ছেলে নয়। 

মসাফ্রস ভেবোছল' হতশেপসূত খুব বাহবা দেবে তাকে । কিন্তু তেমন 
কোন লক্ষণ না দেখে বলে-_তুঁমি রাগ করেছ ? 

_রাগ করব কেন? আমার খুব আনন্দ হয়েছে । বড় হলে তুমি মন্তবীর 
হবে। 

জ্যেন্ঠা কন্যাকে দোঁখয়ে বালক বলে-_-ও কিছ বলছে না তো? 

_ও এসব বোঝে নাকি ? 

হতশেপসেত মায়ের কথায় রাগ করে বলে ওঠে বুঝি না আবার। ওই 
তো পাখিটা এখনো ভাসছে । এর গায়ে এত জোর, এর সঙ্গে আমি খেলব না। 

বালক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে কেন ? গায়ে জোর আছে বলে তোমাকে মারব 
নাকি 2 তুম কি পাখি? 

--আ'ম জানি তশরধনুক দিয়ে যুদ্ধে মানুষ মারে । 

-আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব নাক ? যা তা বলছে । তোমাকে শাখয়ে 
দেব। 

-আমি শিখতে চাই না। 

- কেন ? 

_হাতে নোংরা লাগবে । 

বালক হেসে ওঠে । 


সেন-মুত সারা দেশের মন্দিরে মন্দিরে কাজ করে বেড়াচ্ছে। লুকর ও কনক, 
কোপটাস ও ডেনডেরা, আবদস ও 'দিওসপোনস ইত্যাদদ যেখানেই রয়েছে 
দেবদেবীর মান্দর সব যাচ্ছে সে। সবই সংস্কারের অভাবে, বহু মূর্তির 
বহু সৌধের জীর্ণ দশা । 

সেন-মুত অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলি সংস্কারে হাত দিয়েছে । সে সারা. 
দেশ থেকে নিজে নির্বাচিত করে গড়ে তুলল একাঁট সুদক্ষ দল। এরা কেউ 
ভাস্কর, কেউ চিত্রকর, কেউ বা স্থপতি বিদ্যায় সুনিপৃণ । কারও বিদ্যালয়ের 
শিক্ষা আছে, কারও রয়েছে শুধু অভিজ্ঞতা । আবার এমন কয়েকজন রয়েছে, 
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যাদের শিক্ষাও নেই, অভিজ্ঞতাও নেই, রয়েছে শুধু প্রতিভা । সেন-মৃত জানে, 
এদের সবাইকে কার 'িবশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে । তাই এদের নিয়ে 
মন্দিরে মান্দরে ঘুরছে সে। 

ঘৃরতে ঘুরতে সে অনুভব করে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন একবার ॥ 
কোন কাজ কত দূর অগ্রসর হয়েছে, কোন কাজ শেষ হয়েছে সব কিছ? বিশ্তারত 
ভাবে জানানো প্রয়োজন ৷ কিন্তু সে এখনো ভরসা পায় না নিজে থেকে যেতে। 
অথচ সে না গেলে তাকে সম্াজ্ঞ ডেকে পাঠাতেন এটাও প্রত্যাশা করা যায় না। 

অবশেষে রাজধানীতে গিয়ে হাপু-সেনেবের সঙ্গে দেখা করে । হাপন্সেনেব 
সব কিছ শুনে বলে--এসে ভালই করেছ । মাঝে মাঝে সম্রাজ্ঞীকে কাজকর্ম 
সম্বন্ধে জানানো তোমারই কর্তব্য । 

- আম সাহস পাইন । 

_সেঁকি! তুমি তো সগ্রাজ্ীর প্রিয়পান্র | 

- আম ? 

- হ্যাঁ, তোমার সম্বন্ধে কথা উঠলে বোঝা যায়। 

_-কিন্তু আমার সঙ্গে তো তেমন পরিচয় হয়ানি। 

_ প্রিয়পান্ন হতে হলে সব সময় ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় না। তোমার কাজ 
তাঁকে খুশশ করেছে । 

- নিজে এখনো দেখেননি । 

- খবর পেয়েছেন। নিজে নিশ্চয় যাবেন একাঁদন। 

--তাহলে খুব ভাল হয়। আমিও উৎসাহ পাই। 

--কাল সকালে এসো । আম ব্যবস্থা করে রাখব । তুমি নিজেই তখন বলো 
সেকথা । 

পরাদন পূবের সেই একই কক্ষে সম্রাজ্ঞজীর সঙ্গে দেখা হয়। কাজকর্ম 
সম্বন্ধে নানা খোঁজখবর নেয় হতশেপস-ত। সেন-মন্ত আগ্রহের সঙ্গে সবাঁকছ 
বলে। 

সে বিনয়ের সঙ্গে বলে--আপান যাঁদ অনুগ্রহ করে আমার কাজ একবার 
পাঁরদর্শনে যান, আমরা খুবই উৎসাহিত হব। 

--আমার যাবার ইচ্ছা কম নয় । একটু সুযোগ পেলেই যাব । 

সব কিছ: নিয়ে বিস্তারিত কথা বলার পর সেন-মুতের বলার আর কিছ, 
থাকে না। এবারে কি তাহলে দায় নেওয়া উচিত ? কিম্তু সম্রাজ্ঞী নিজে থেকে 
না বললে সে কি করে চলে যাবে ? 

বোধহয় তার মনোভাব বুঝতে পারে সম্রাজ্ঞী । সে বলে- আপাঁন ব্যস্ত 
হবেন না যাবার জন্য । আপনার সঙ্গে কথা আছে । 

সেন-মৃত লঙ্জা পায়। তবে সে নিশ্চিন্ত হয়। 

-আপান যাদের সঙ্গে কাজ করছেন, তাদের কেমন মনে হয় ? 

_ বেশ ভাল। দক্ষ এবং পাঁরশ্রমশ॥ সবচেয়ে বড় কথা তারা তাদের নিজের 
নিজের কাজকে ভালবাসে । 
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- আপনাকে যাঁদ বলা হয় নতুন একটা দেবালয় নিমাণ করতে আপান 
সাহসঈ হবেন সে কাজ হাতে নিতে ? 

--অবশ্যই ॥। আমার জীবনের স্বপ্নই তাই। 

- কত বড় দেবালয় নিমণি করা আপনার স্বপ্ন ? 

--আবদসের মাঁন্দর। 

হতশেপসুতের মুখে এতক্ষণে ফিকে হাস ফুটে ওঠে । সে বলে--তাহলে 
আপনাকে 'দয়ে হবে না। 

-কেন দেবী ? 

_আঘমি চাই আঁবদসের মন্দিরের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বড় মান্দির। 
সমন্ত পৃথিবীর মানুষ সেই মান্দির দেখে ভ্াম্ভত হয়ে যাবে । 

সেন-মৃত চ্ছান কাল পান্র সব বিস্মৃত হয় । সে উঠে দাঁড়িয়ে একট; উচ্চকণ্ঠে 
বলে ওঠে আম অবশাই পারব । সমন্ত দেশ জুড়ে একটা সতীবশাল মন্দির যদি 
গড়তে দেওয়া হয়, আমি অবশ্যই পারব । আমার সেই সাহস আছে । 

_কাজে হাত দিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসবেন না ? 

_না দেবী, আপনি আমাকে দিয়ে পরীক্ষা করুন ।॥ আপনার স্বপ্ন আম 
সফল করে তুলব । আমার স্বপ্ন আপনার মত অতটা সাহসী ছিল না। কারণ 
আমার সাম্য ছিল না। 'িন্তু আপাঁন যখন আমার সহায় তখন আম 
অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারব । 

_বেশ আপাঁন একটা নকশা তৈরী করুন । 

_-কিন্তু কোথায় হবে সেই মন্দির 2 হ্থানটি না দেখলে নকশা তৈরী করা 
অসুবিধা । 

-বলাছ। তবে এই কথা এখন যেন কেউ ঘূণাক্ষরেও না জানে । মন্দিরাঁট 
হবে দার-এল-বাহরিতে । 

- আমি কালই সেখানে যাব । 

হতশেপসুত আরও ফকিছ:ক্ষণ কথা বলল সেন-মুতের সঙ্গে । তারপর কথা 
শেষ করে যখন ভেতরে চলে যায় তখন সেন-মত প্রাসাদ ছেড়ে রান্তায় নামে । সে 
আজ ভাসতে ভাসতে চলে যেন। স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলে সে। ভাবে 
পূরাকালে ইমহোটেপ যা পেরেছেন, একালে সে পারবে না কেন? তখন তানি 
রাজকীয় আনুকূল্য পেয়োছলেন। এখন সে-ও পাচ্ছে । ইমহোটেপের কণীর্তর 
মত তার কীত:ও আবিন*্বর হবে না কেন 2 ইমহোটেপকে আঁতন্রম করার জন্য 
তরিই আরাধনা করে সে । তাঁর সহায়তা চায় । 


হন্তদেশের সঙ্গে ব্যবসা ভালই চলতে থাকে । অনেক দ্রব্য আসে । আসে কত 
রকমের সুগান্ধ। হতশেপসৃত জানে তার দেশের অবাস্থাীতি এমন একাঁট চ্ছানে 
যা বাণিজ্যের পক্ষে আদর্শ | নচের 'দিকে সাক্কারা, মেমফিস আর গিজা ছাড়িয়ে 
আরও উত্তরে বিশাল সমদদ্রু। সেই সমুদ্রের আশেপাশে কত দেশ। আবার 
অন্ধকার দেশের 'দকে রয়েছে হাত্তিতি, 'সারয়া এবং আরও কত জনপদ । তাদের 
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সঙ্গে এদেশের উৎপাদিত সামগ্রীর 'বানময়ে কতরকমের বাণজ্য করা যেতে 
পারে । দেশের নীলনদ তো বাণিজ্যের প্রশন্ত রাজপথ । আর জলযান হল সেই 
রাজপথের মালবাহী শকট ॥ এতে চ্ছুলপথে চলা শকটের চেয়ে অনেক গুণ বেশী 
পণ্য বহন করা যেতে পারে এবং অতি সহজে | সমুদ্রের পাশের দেশগযালর সঙ্গে 
ব্যবসা করতে হলে নাবয়া থেকে নৌকা করে কাটাখাল দিয়ে সমুদ্রের উপকূলে 
নিয়ে যাওয়া যায়। এমন দেশ আর কোথায় আছে 2 'িতা বলতেন, পূবের 
দিকেও দুটি বড় নদ রয়েছে । তাদের নাব্যতা থাকলেও এতটা উপযোগণী নয়। 
তাছাড়া সেই নদীর দুই কূলে এত ফসল ফলে না। বাণিজ্যের পক্ষে খুব একটা 
উপযোগাও নয় । তবে নদীর আনুকল্য সব দেশই গ্রহণ করে। ওই সব দেশও 
করে নানাভাবে । 

তাছাড়া নৌকা তো এদেশের একটি আত প্রয়োজনীয় জিনিস। নদীর জল 
যখন দুক্‌ল প্লাবিত করে তখন নীচের দিকে যেখানে নর্দী অনেক ভাগে বিভন্ত 
হয়ে সমহদ্রে পড়েছে সেখানে ওই সময়ে পায়ে হেটে বা শকটে কোথাও যাওয়া 
অসম্ভব হয়ে পড়ে । নৌকাই তখন এক স্থান থেকে আর এক দ্থানে যাবার একমাত্র 
ভরসা । হতশেপসৃত জানে, পুরাকালে এদেশের মানুষ প্যাপাইরাস 'দিয়ে 
নৌকা তৈরী করত। অসংখ্য প্যাপাইরাসের নল বা শর একসঙ্গে বেধে তার 
ওপর পিচের আগ্তরণ দিয়ে দিত যাতে ভেতরে জল প্রবেশ করতে না পারে। 
কিন্তু এই সমন্ত নৌকা সাধারণত ধাবরেরা ব্যবহার করত মৎস্য শিকারের জন্য। 
কিংবা এই নৌকায় তারা নচের জলাভূমির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করত । অথবা 
খেয়া পারাপারের জন্যও এর প্রচলন ছিল । এমনাক এই সময় অন্য কোন 
রকমের নৌকার আন্তত্ব ছিল না বলে সমদূদ্রধান্রার মত দঃঃসাহসিক আঁভযানেও 
প্যাপাইরাসের নৌকা ব্যবহৃত হয়েছে । হতশেপসূত প্রাসাদের প.ভ্তকালয়ের 
অসংখ্য গোটানো প্যাপাইরাসের কিতাব ঘাঁটতে ঘাঁটতে এর প্রমাণ পেয়েছে । 

কান্ঠানার্মত জাহাজ প্রথম সমদুদ্রযান্লা করে ফ্যারাও স্নেফরুর রাজত্বকালে । 
[তান ষাটাট জাহাজের একাঁটি নৌবহর মণ করেন । তাঁর সময়ে যুদ্ধাবিগ্রহের 
নামগন্ধ ছিল না । তাই তিনি তাঁর পোতবহরকে নিয়োজিত করোছলেন প্রধানত 
কান্ঠ ও অন্যান্য পণ্য আমদানশর জন্য । একবার তো চল্লিশটি নৌকা বোঝাই 
কাঠ আমদানী করেছিলেন স্নেফরু । 

হতশেপসত দেশের এইসব ইতিহাসের কথা জানে । সে আরও জানে এখন 
যেমন ফ্যারাওদের সমাঁধস্ছল 'নার্মত হয় পঁশ্চমের রাজকীয় উপত্যকার পূর্বে 
ফ্যারাওদের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল আবদস। কারণ সেখানে রয়েছেন প্রয়তম 
দেবতা ওসারিস | ফ্যারাওদের দেহ নৌকা করেই সেখানে নিয়ে যাওয়া হত। 
ফ্যারাও-এর সমাধিস্থলের নিকটে কাম্ঠনার্মত নৌকাও প্রোথিত করা হত। 
কারণ ধর্মে নৌকার গুরুত্ব অপাঁরসীম । স্বয়ং সূর্যদেবতা আকাশ পারক্রমা 
করেন একটি নৌকায় । সেই নৌকাতেই তান রান্রকালের দেশগুলি আতিক্রম 
করেন। অমন রা-এর রয়েছে নৌকা-সদশ একটি উপসনাগ্থল । নো-সদশ মন্দির 
অনেক দেবতারই ছন্দ । 
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তবে ধমর্ধয় কারণে বা নৌদভ্রমণের জন্য নৌকা যতই ব্যবহৃত হোক না কেন 
তাকে প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যের জন্যই ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন দেশ থেকে 
আসত মন্ময় পান্, আসত তাণ্র, নলকান্ত মাঁণ আর নালা। নানা জাতের 
বক্ষাদিও আসত । আমদানী করা হত গব, আঙুর ইত্যাঁদ খাদ্যবস্তও | 
সমুদ্রের উপকূল ছাড়াও সমুদ্রের মধ্যে যে সমন্ত দ্বীপ রয়েছে সেখান থেকে 
অনেকাকছু আমদানী করা হত। 

পৃন্তকালয় হতশেপসূতের আঁতি 'প্রয় স্থান। তার মনে এই পাঠাভ্যাসের 
সংণ্টি করেছেন হেকারনেহেহ-। আজ তান নেই । কিন্তু তাঁর প্রভাব জীবনের 
শেষ দিন পযন্ত থাকবে তার ওপর । আজও সে এই প.ন্তকালয়ে বসেই এত 
আকাশ পাতাল ভাবছে ৷ এখানে কন্যা হতশেপসেত নেই, নেফরুরা নেই। 
ফ্যারাও দ্বিতীয় থুথমসও সচরাচর এখানে আসে না। এখানে এলে প্যাপাইরাসের 
গন্ধে নাক তার গা গৃঠায় । চ্থানাট নিরাপদ । 

আজ কিন্তু এখানে এসে উপা্থিত হয় নেসামুন । কখনো সে আসে না। 
তাকে দেখে রীতিমত 'বিরস্ত হয় হতশেপসূৃত ॥ 

--এখানে কেন £ 

_ ছোট রাজকুমারণর বাঁদী বলল, রাজকুমারী দুবার বমি করেছেন। 

--কি খেয়োছল ? 

-নতুন কিছ? নয়। রোজ যা খান। 

-হ্‌কিমকে খবর পাঠানো হয়েছে 2 

- আম বলে এসোছ ডাকতে । 

যাচ্ছি একটু পরে। 

- ছোট রাজকুমারী খুবই কাতর হয়ে পড়েছেন । 

দুবার বমি করেই কাতর হয়ে পড়েছে 2 চল । 

আতিমান্লায় অসন্তুষ্ট হয়ে নেসামুনের সঙ্গে হতশেপসংত বের হয়ে আসে 
পূম্তকালয় থেকে । আরও অনেকক্ষণ তার ওখানে আঁতবাহত করার ইচ্ছা [ছিল । 

নেফরুরার কক্ষে তখনো হাকম আসোনি। বাঁদী কন্যার শিয়রের কাছে 
দাঁড়য়ে অশ্রুবিস্ন করে চলেছে । কারণ সে ভালভাবে জানে রাজকন্যা 
বাঁচলেও তাকে প্রাসাদ থেকে দূর করে দেওয়া হবে । বিতাঁড়ত করা হলে সে 
সম্পৃণ* নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে । কারণ পৃথিবীতে তার কোন আত্মীয় নেই । অন্য 
একজন বাঁদণর হাত ধরে অল্পবয়সে সে এখানে এসোছল । দেখতে সে বেশ 
সুগ্রী। তাকে সবাই আশা দিত ভাগ্য ভাল হলে হারেমে জায়গা মিলে যেতে 
পারে। কিন্তু তার ভাগ্য খুবই খারাপ । তাই 'বিতাঁড়ত হবার ভয়ের চেয়েও 
সে শাঁঞ্কত হচ্ছে তাকে হয়ত চরম শান্তি দেওয়া হবে ৷ অথচ সে অন্যায় কিছ; 
করোন। সে ভেবোঁছল যে সংগান্ধ তেল রাজকুমারীর সবার্গ অমন সুবাসত 
করে তোলে, তার থেকে দচার ফোঁটা পানীয়ের সঙ্গে 'াশিয়ে দিলে সর্বদেহ 
চিরকালের জন্য সুবাঁসত হয়ে থাকবে । তাই মিশিয়ে দিয়েছিল । তাতে ক 
এমন হতে পারে ? 
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হতশেপসুত কন্যার অবস্থা দেখে চমকে ওঠে । চোখ একেবারে বসে 
গিয়েছে । মুখ রন্তশন্য। তাড়াতাড়ি কন্যার পাশে বসে পড়ে তার নাম ধরে 
ডাকে । 

নেফরুরা কোনরকমে নাকিসরে উত্তর দেয়। 

__খুব কষ্ট হচ্ছে? 

_হ*। 

_কি খেয়েছিলে ? 

_ গন্ধ । 

গন্ধ 2 

নেফরুরা আর কথা বলতে পারে না। 

হতশেপসূত অবাক হয়। গন্ধ আবার কি ? বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করে--কি 
দিয়েছিলে ? 

_ দুধ । 

_ গন্ধের কথা বলছে কেন ? 

-আমি জান না। 

সেই সময় হকিম এসে প্রবেশ করে ব্যন্ত হয়ে । এসেই রোগীকে দেখে সে 
চমকে ওঠে । বলে- এ যে সাংঘাতিক অবস্থা । কি খেয়েছিল ঃ 

বাদী বলে-_দুধ । 

_-কখন দিয়েছিলে ? 

--অনেকক্ষণ হল। 

-কোন্‌ পারে দিয়োছিলে ? 

বাঁদী কক্ষের দ্বারের পাশে একাঁট উচ্চস্থান দেখিয়ে দেয় । 

হকিম উঠে গিয়ে সেই পাত্রট হাতে নেয়। সেটি ঘারয়ে ফিরিয়ে দেখে । 
তারপর তার ভেতরের ঘ্রাণ নেয় । 

_-একি ? 

হতশেপসূত বলে ওঠে--কি হয়েছে ? 

হুকম পান্লীট এনে সম্রাজ্জীকে দেয় । হতশেপসূত সোঁট শ+কে দেখে সদ্য 
পুন্তদেশে থেকে আনা আতরের গন্ধ । 

--আতর এর মধ্যে ঢালল কে? 

বাদী নীরবে দাঁড়য়ে থাকে । 

হাকম ইতিমধ্যে চিকিৎসার সব রকমের চেষ্টা করতে থাকে ॥। কিন্তু কিছুই 
করা গেল না। অল্প সময়ের মধ্যে নেফরুরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল । 

বাঁদীকে সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদরক্ষীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সবাই জানে 
চরম শান্তি এর হবে। 

হতশেপসূত শন্ত হয়ে বসে থাকে । নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মৃত 
কন্যার ক্ষুদ্র দেহের 'দকে | কন্যার মুখে যল্ণার চিহ্ন আর নেই । ঘুময়ে রয়েছে, 
যেন। শুধু একটুখানি ক্লান্তি লেগে রয়েছে ওষ্ঠদ্বয়ের পাশে । 


চি 
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হতশেপসুত ত-আর্ত” দেবীকে মনে মনে প্রশ্ন করে-_এমন হবার তো কথা 
ছিল না। পাঁথবাঁর রুপ রস গন্ধ থেকে এত তাড়াতাঁড় এই শিশু কেন বণ্চিত 
হল ? এর হৃদয় নিষ্কলুষ | মানদণ্ডের ওপর যখন সেটি রাক্ষিত হবে তখনই 
বোঝা যাবে । এত ক্ষু্র শিশুর মধ্যে কখনো কোন পাপ প্রবেশ করতে পারে 
না। অনুবিস হৃদাপণ্ডকে মানদণ্ডের ওপর রাখার প্‌বেই দেবতা থথ কন্যাকে 
পাঠিয়ে দেবেন ওাসবিসের কাছে । বিচারের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু এখানে 
ও যে শন্যতার সাঁম্ট করে গেল তার পুরণ হবে ?ক করে ? হতশেপসূতের 
হৃদয়ের ভেতরে হাহাকার করে ওঠে । এই কন্যা তার বক্ষের অনেকখানি জ:ড়ে 
ছিল। একে ঘিরে তার অনেক স্বপ্ন ছিল। কারণ এ ছিল অসাধারণ। 

প্রাসাদে বিষাদের ছায়া নেমে আসে । খবর পেয়ে জ্যেন্ঠা ভগিনী হতশেপ- 
সেত ছুটে এসে নেফরুরার কাছে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে-_তু'ম ফিরে এস। 
আমি একা একা থাকতে পরব না। আমার সঙ্গে খেলা করবে কে? মিসাফ্িস 
তো সব সময় থাকে না। 

একসময় আসেত-ও পুত্রের হাত ধরে মৃতার শয্যাপার্রে এসে দাঁড়ায়। 
নদারুণ যন্ত্রণায় তার বুকের ভেতরে কেমন করে । মিসাফ্রসও ভ্তাম্ভত । 

অবশেষে শিশুর দেহ সমাধি করার পূব-প্রস্তুতির জন্য সেই বিশেষ কক্ষে 
নিয়ে যাওয়া হয়। 

হতশেপসুতকে সমস্ত সময় অমন স্তষ্ধ হয়ে বসে থাকতে দেখে আসেত বলে 
--অমন কন্যা কয়জন পায় ? ওকি যেতে চেয়েছিল । ওকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । 
হয়ত অনুবিসের প্রিয়পান্রঁ ছিল । সেখানে ভালই থাকবে । পারশ্রমসাধ্য কোন 
কাজ করতে হবে না। 

আসেত-এর কথা শুনে তার প্রাতি অনুকম্পা হয় হতশেপসুতের । কারণ সে 
বুঝতে পারে আসেত তাকে কাঁদাতে চেষ্টা করছে । কাঁদলে দুঃখের লাঘব হয় । 
কিন্ত সেতো সাধারণ নারী নয়। সেযে ফ্যারাও। অত সহজে কাঁদলে তার 
চলে না। 'নজের কন্যার মৃত্যু হলেও নয়। হয়ত কাঁদত, যাঁদ উয়াচমেস বেচে 
থাকত । কিংবা যাঁদ উয়াচমেসের মৃত্যু তার সবটুকু অশ্রু নিঃশেষ করে না 
দিত। সেবারে যতটা অশ্রু নির্গত হয়েছিল, তার চেয়ে বেশশ অশ্রু দেহের মধ্যেই 
উত্তাপে শুকিয়ে গিয়েছিল । 

নেফরুরার কা এবং বা দুই-ই এখন কক্ষের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। 
*মশ্রুগুম্ফ সমন্বিত পক্ষিরুপী বা সামনে বাতি 'নয়ে ঘুরছে নিশ্চয় । আজ 
কণিম্তভাতা অমেনমেস বেচে থাকলে ঠিক দেখতে পেত। কিন্তু সেতো নেই। 
কন্যার কা দেহের পাশেই রয়েছে । সে তো বা-এর মত পরে পরলোকে চলে যায় 
না। পৃথিবীতে দেহের পাশেই থাকে তার চিরসাথণ হয়ে । 

সত্তর দন পরে নেফরুরার দেহ সমাধিস্থ করে তোলার উপযনস্ত করা হয়। 
হতশেপসতের 'িনদেশে তার জন্য একি নতুন ধরনের শবাধার 'নমণি করা হয়, 
যা আগে কখনো হয়ান। এতাঁদন কাম্ঠানর্মত শবাধারের প্রচলন ছিল। 
পিতার মৃত্যুর সময়ে সেই শবাধারকে কারুকাধঁথচিত করার ব্যবস্থা করোছল 
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হতশেপসত। 1কম্তু এবারে কাণ্ঠ নয়, প্রস্তরদ্ধারা নামত হল শবাধার | সেই, 
শবাধারের সবাঙ্গে সুন্দর সব খোদাই করা মাত, ফুল গাছপালা পাথর কেটে 
আঁঙ্কত করা হল । সে বলোছল নেফরুরার শবাধার যেভাবে নামত হল সেই- 
ভাবে এবার থেকে যেন সব শবাধারই [নামত হয়। 


বছরের পর বছর আতবাহিত হতে থাকে । দেশে শান্তি অটুট । ব্যবসা- 
বাণজ্যের সুসময় চলছে । দেশী বাঁণকদের রান্তাঘাটে আনাগোনা । নৌ-যান 
চলেছে সাগরের দ্বীপগদলতে । ্থলপথে বেদুইনদের আন্তানা পার হয়ে পূবের 
দিকে হাতিতি প্রভাতি দেশেও চলেছে এ দেশের বাঁণকেরা । বড় রকমের ষুদ্ধ- 
গবগ্রহের আশ সম্ভাবনা নেই । দ্বিতীয় থুথমস খুব সুখে রয়েছে । সামান্য 
যেটুকু বিদ্রোহ মাথা চাড়া ?দয়ে উঠছে বা বেদঃইনদ্ের উৎপাত যতট.কু হচ্ছে 
তাকে দমন করতে বিরাটাকারের সৈন্য অভিযানের প্রয়োজন হচ্ছে না। 

হতশেপসুত জানে, আজ যাঁদ তার পিতা জীবিত থাকতেন তাহলে 
চবরোসের মত অমন নিশ্চেম্ট হয়ে বসে থাকতেন না। তানি বেরিয়ে পড়তেন 
দেশের স'মানা বিস্তারের জন্য । তিনি এবং তাঁর পিতাও নাকি বলতেন মাঝে 
মাঝে অন্য দেশ আক্রমণ না করলে শান্তি স্থায়ী হয় না। অন্যান্য দেশ ভাববে, 
মিশর দুর্বল হয়ে পড়েছে । তারা তখন ঘোঁট পাকাতে থাকবে । এইভাবে শেষে 
তারা অনেক সময় দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণও করে বসে । অতাঁতে অনেকবার এমন 
হয়েছে। তখনই দুবার মিশরের পতন ঘটে। সারা দেশে নেমে আসে অশুভ 
ছায়া । কয়েক শতাব্দী এর জন্য অসীম দুভেগের মধ্যে যেতে হয়। 

কিন্তু চবরোস উদ্যোগী পুরুষ নয়। সবচেয়ে বড় কথা, সে হল কাপুরুষ । 
যুদ্ধে যাবার হিম্মত তার কতটুকু সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সেই সিংহ 
শিকারের দিনের কথা জীবনেও ভুলবে না হতশেপসুত। সে যুদ্ধে যেতে 
আঁনচ্ছুক বলে আজও অসন্তুষ্ট নয় হতশেপসুত । কারণ সে নিজেও যুদ্ধের 
বিরোধী । যুদ্ধে জয় ঘটলেও মিশরায় এীতহ্যে বাইরের স্পর্শ লাগে । বাইরের 
নতুন অনেক কিছ: রপ্ত করে আসে সৈন্যবাহিনী এবং সেগ্‌লো ধীরে ধীরে 
এদেশের জীবনযান্রার সঙ্গে মিশে যায় । হতশেপসূত এটা সহ্য করতে পারে না। 
তার একান্ত কাম্য হল বাইরের স্পর্শ বাঁচিয়ে মিশরের প্রাচীন এতিহ্য অটুট 
থাকুক । সে জানে দীর্ঘাদন অলসভাবে বসে থাকতে থাকতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে 
একটা অসন্তোষ ধিকিধিকি জব্লছে, যার জন্য সেনাধ্যক্ষরাও স্বন্ভিতে নেই, 
তারা কয়েকবার ফ্যারাওকে বলেছে কোন একটি আভযানের ব্যবস্থা করতে । তবু 
মন থেকে সায় পায় না হতশেপসূত । থুথমস এই প্রসঙ্গ যতবার তার কাছে 
তুলেছে সে বলেছে-_-“ওরা তো কত কথাই বলে থাকে । সবকিছুকে অত গূরুত্ব 
দিয়ে লাভ নেই ।” চবরোস তার কথায় সন্তুষ্ট হয়। 

দার-এল-বাহারিতে দেবালয় নিমাণের বিষয়ে এ পযন্ত দ্বিতীয় থুথমসের 
সংঙ্গ কোন আলোচনা হয়ান তার । মনের ইচ্ছা এতাঁদন সঙ্গোপনে রেখেছে সে। 
একমান্ন সেন-মৃত জেনেছে অনেক আগেই । তারপর সে ঘরে দেখে এসেছে: 
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চ্ছানটি। কিম্তু নকশা তৈরী করার আগেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নীচে 
মেমাফিসে ৷ সেখানে গিয়ে সে আটকে পড়েছে । অনেক কাজ সেখানে । 

থুথমস এখন সদয় রয়েছে হতশেপসুতের ওপর । কারণ সে স্বামীর 
যুদ্ধযাত্রায় সায় দেয়ান। তাই সুসময় ভেবে দার-এল-বাহরির প্রসঙ্গটা তার 
কাছে উথাপন করে । কারণ যুণ্ম ফ্যারাও রূপে তার নিজের প্রভূত ক্ষমতা 
থাকা সত্বেও দার-এল-বাহরির কাজের মত অতবড় এক কর্মকাণ্ডের শুরুতে 
উভয়ের মধ্যে বিশেষ বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন । কোনভাবে থুথমসকে অসন্তুষ্ট 
রাখা চলবে না। সে তাহলে কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে । কোন গঠনমূলক 
কাজ করতে না পারলেও, কাজ ভণ্ডুল করার ব্যাপারে তার বিশেষ পারদাশ'তা 
আছে। 

বহুদিন পরে সভাকক্ষ্ব থেকে তার সঙ্গে বাইরে এসে হতশেপসৃত থুথমসকে 
নিয়ে উদ্যানের দিকে চলতে থাকে । 

- এদিকে কোথায় চললে ? 

-কেন ? এই পথ কি তোমার অজানা ? 

_-তানয়। তবে এখন এই অবেলায় কিনা । 

_অবেলাতেই তো এদিকে আসতে হয়। অবশ্য তোমার আবার এখন 
হারেমে যাবার অভ্যাস । কত সুন্দরী আকুল হয়ে বসে রয়েছে তোমার 
প্রতীক্ষায় । 

_হয়ত আছে। তাতে আমার অত মাথাব্যথা নেই । কিন্ত তোমাকে 
কখনো এদকে আসতে দেখি না। 

_আজ ইচ্ছা হল। 

- আমাকে নিয়ে এলে কেন ? 

_ক্ষতি কি ; আগের কথা ভূলে গেলে ? 

_ভুলব কেন ? 

-তবে 2 এক একবার অতঈতের মধ্যে ডুবে যেতেও তো ইচহা হয় । ধর, 
আমার বয়স যখন ষোল, সেই সময়ের কথা । 

-আমার কোন সুখস্ম:ত নেই সেই সময়ের । তুমি আমাকে বিষনজরে 
দেখতে । উয়াচমেসের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ তখন। 

_-অমনভাবে বলছ কেন ? উয়াচমেস তখনো প্রেমের মযাদা সেভাবে বুঝতে 
শেখোন । সে অতটা পারিণত হয়ে ওঠোন তখনো । 

--ওই একই কথা । তখন না হোক তার 'কছাদন পরে । 

হতশেপসূত বুঝতে পারে, যে কোন কারণেই হোক মানুষটার মন মেজাজ 
ভাল নেই আজ । হয়ত সেনাপ্রধান আজও তাকে বলেছে আবার কোন অভিযানের 
ব্যবস্থা করতে । পিতা জীবিত থাকতেই সে নিজে যেচে সেনাবাহনণীর ভার 
নিয়োছল । তখন অবশ্য তার একার দাঁয়ত্ব ছল না। ফ্যারাও হয়ে সব দায়িত্ব 
যাঁদও এখন তার, তবু বাণিজ্য এবং অন্যান্য কয়েকটি বষয়ের মত বাহিনধর 
দায়িত্বভার তাকে দিতে পারলে বোধ হয় বেচে যায়। 
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- চল সরোবরের সোপানে গিয়ে বাস। 

থুথমস একট. বিস্মিত হয়ে প্রন করে-_ তোমার কি হয়েছে বল তো ? 

_-কিছুই হয়াঁন । মাঝে মাঝে নৃতনত্বের স্বাদ একট: 'নতে হয়। নইলে 
জীবন বড় একঘে;য়ে হয়ে ওঠে ॥। তোমার ক্লান্তি আসে না কখনো ? 

-ভেবে দেখিন। 

ক্লান্তিটা ভেবে দেখার গবষয় নয় । 

--তোমরা মেয়ে, এসব কাজে তোমরা অভ্যন্ত নও । তাই অমন হয়। 

কথাটা শুনে হতশেপস্তের ভেতরে জ্বলে ওঠে । কিন্তু মুখে তার প্রকাশ 
না ঘাটয়ে হেসে বলে তোমার অনুমান বোধহয় ঠিক । 

স্ব্ীর উত্তরে থুথমস আত্মতৃঁঞ্চ লাভ করে। 

হতশেপসুত তখন বলে- আমি ভাবছি, আমার কাজগুলো তোমাকে দিয়ে 
আম একটা বিশেষ কিছ করব । 

-সেটাকি? 

-_একটা খুব বড় দেবালয়। আমার ছেলেবেলার স্বপ্ন, আমার যৌবনের 
সাধ, এমন একটি মান্দর যা দেখে দেশাঁবদেশের সবাই চমতকৃত হবে । তাতে 
অনেক শ্রামক লাগবে । অনেক ব্যয় হবে তাতে । তুমি আমার সহায় হবে তো? 

থুথমস কোনরকম দ্বিধা না করে চটপট: জবাব দেয়-_না। 

এত তাড়াতাঁড় এই ধরনের উত্তর হতশেপসতের প্রত্যাশার অতাঁত ছিল । 
কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মত নারীরও কথা বন্ধ হয়ে যায়। খুব দ্রুত সেই 
হতচকিত ভাব কাটিয়ে উঠে সে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে- তুমি রসিকতা করছ । 

-সোটেই না। 

এবারে হতশেপসুত লক্ষ্য করে থুথমসের মুখের সেই কঠিন রেখাঁট 
বিশ্রীভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। ওদিকে চাইতে পারে না সে। অন্যাদকে মুখ 
ঘুরিয়ে বলে-_ আমি তো অন্যায় কিছ করতে যাচ্ছ না। তবে তুমি এমন 
করছ কেন ? 

তুমি বুদ্ধিমতী হতে পার, তাই বলে আমাকে একেবারে মুর ভেব না। 
তোমার উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পন্ট। 

-উদ্দেশ্য ? দেবালয় নিমণে উদ্দেশ্য ? 

-অবশ্যই। 
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- সবাই তোমার নাম করবে । তোমার মৃতার পরেও তোমার নাম থেকে 
যাবে। ওপারে বসে বসে তুমি তাই দেখবে আর তৃপ্তি পাবে । এই মন্দির 
[নমণের জন্য তোমার হৃদপিণ্ড হবে পাপশুন্য । ওপসারিসের কক্ষে পেশছতে 
তোমার বিন্দুমান্র অস্নাবধা হবে না। 

এতদিনে হতশেপসুতের সম্যক উপলধ্ধি হয় যে লোকটা মোটেই মূর্খ নয়। 
রশীতমত কুটিল সে। ক্ষুরধার বাঁদধ তার না থাকতে পারে, কিন্তু নিজের 
স্বাথ সম্বন্ধে সে খুব সচেতন । সে চায় না হতশেপসুত তাকে ছাড়িয়ে বাক। 


২৯৮ 


সে সব সময় উঠ্চুতে থাকতে চায় । যার জন্য একটা অপূর্ব সৃন্টিতে বাধাদানেও 
তার দ্বিধা নেই। অথচ নিজে থেকে স্যাম্টশীল কিছ; করার কোন ক্ষমতাই তার 
নেই। 

মনে মনে হতশেপসূত হাসে । তার উদ্দেশ্য সাধনে বাধা দিতে চায় 
মূতনেফাতের পদুত্র | কী দুঃসাহস । কেউ কখনো পেরেছে ; আজ যাঁদসে 
হতশেপসূতকে সমর্থন করত, তাহলে বিনা দ্বিধায় ফ্যারাও-এর মাহমা নিয়ে 
রাজত্ব করে যেতে পারত । কিন্তু সগ্রাজ্জীকে শব্রুপক্ষ বলে ঘোষণা করে সেকি 
করে আশা করে যে নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করবে ? এতাদনেও কি চিনতে 
পারল না সে হতশেপসুতকে, যে ফ্যারাও-এর সবটুকু ক্ষমতা লাভের স্বপ্ন 
শৈশব থেকে দেখে আসছে ? এতাদনেও দি বুঝতে পারল না যে তার সামনের 
সমন্ত বাধাকে বালির ঝড়ের মত উড়িয়ে গদতে পারে সে। 

হতশেপসৃত উঠে দাঁড়িয়ে বলে-_চল, যাওয়া যাক। 

_ এরই মধ্যে 2 আর একটু বস না । দায়-এল-বাহার ছাড়া কি কথা নেই 
আর ? 

-আছে বৈকি । কিন্তু সেসব কথা অন্য সময়েও বলা যায়। 

থুথমস উৎকট ভাবে হেসে উঠে বলে--শুধু দায়“এল-বাহরি ছাড়া, তাই না ? 

-হাসলে কেন ? 

--আমাকে মৃর্খ ভাব বলে। 

মনে মনে হতশেপসত বলে, তুমি যে কতবড় মুর্খ তার কিছ িসর্গও যাঁদ 
জানতে তাহলে অসম্মাত জানালে, মনের কথাকে ওভাবে প্রকাশ করে দিতে না। 

মুখে সে বলে- তোমাকে মুর্খ ভাবার শিক্ষা ভালই হল। 

_এবার থেকে একটু সম্মানের দ্ম্টতে দেখ। শত হলেও আম পুরুষ ॥ 

--অবশ্যহ | 


ফসল যখন ক্ষেতে থাকে তখন মিশরের প্রকৃতি যেন হাসে । তখন এক আধদিন 
বৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনাও থাকে । কিন্তু বাকী সময় প্রকৃতি উদাস । তার ওদাস্য 
মানুষের মনকে স্পর্শ করে। রাত্রি অতিবাহত হতে না হতেই, সূর্ধদেবকে 
ষখন বলা হয় হের-পা-খারট? তখন তিনি তাঁর প্রবল পরাক্রম নিয়ে পূর্ব দিক 
থেকে উদিত হল । ডুমুর খেজ:র প্রভাত বক্ষে তাঁর ছোঁয়া । বালির ঝড় উঠে 
দাঁপয়ে বেড়ায় এদিক ওদিক । তারই মধ্যে নীলনদ তাঁর কর্তব্য পালন করে 
যায় কোন রকমে । মনে মনে হাপি অমন রা-এর কাছে নয়ত প্রার্থনা জানায় 
এই জলধারা যেন বিশহ্ভ্ক না হয়ে যায় । আদ দেবতা প্‌টহ- যার চক্ষদ্বয় থেকে 
অন্যান্য সমন্ত দেবতা নির্গত হয়েছেন, যাঁর মুখগহ্বর থেকে বের হয়েছে সমগ্র 
মানবজাতি, 'খিনি এক কথায় দেবতা ও মানুষ সবার জন্মদাতা তাঁর স্বর নাম 
সেখমেত । এই সেখমেত সয্টলোকের ভেতরে ভয়ঙ্কর প্রদাহের স্ন্ট করেন। 
তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায় কৃষকেরা । তিনি যেন নিবৃত্ত হন। আকুল কাকুতি 
জানায় দেবতা সেবেকের কাছে। তিনি যেন তাঁর ধ্বংসাত্মক উত্তাপের জন্ম না. 
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দেন ওই সূর্ধরশিমতে । তারা সঙ্গোপনে প্রণাত জানায় দেবতা বাস্তকে । এই 
বাস্ত হচ্ছেন তাপাবিহীন নম্র সুযলোকের জন্মদাতা ষে আলোক নদীর দুই 
পারব ফুল ফল ফসল আর বৃক্ষ ও তৃণগুল্মে পাঁরপূর্ণ করে দেয়। বান্ত-এর 
কৃপায় সয“ তাঁর প্রচণ্ড উত্তাপ পারহার করেন ॥ তখন সূর্ধযাকরণ প্রাতভাত হয় 
করুণা রূপে । 

কৃষকদের কাকুতিতে দেবদেবীরা বিচালত হন । তাই নীল নদ আজও 
প্রবাহত হয়ে চলে অক্ষয় অব্যয় । আজও তাই প্রায় প্রাতিবছরই নদীর জল 
দুকল প্লাবিত করে রাখে দীঘ সময়ব্যাপী যাতে ভূমি সরস হয় ও তার উর্বরতা- 
শন্তি বদ্ধ পায় এবং কৃষকেরা সুযোগ পায় সেই ভূমি কর্ষণ করে ফসল 
ফলাতে । 

হাঁপি হলেন নীলনদের দেবতা । এই হাঁপি এবং মেমীফসের বৃষ আপসকে 
এক এবং আভন্ন বলে মনে করা হয়। পুরাকাল থেকে দেশের চার প্রান্তের 
চারটি বৃষ দেবজ্ঞানে পূজা পেয়ে আসছে । এরা হল মেমাঁফসের আপস, হেলিও- 
পোলিশের নোডস, হারমোনাথসের বুচিস এবং কানোপুমের সুবর্ণ বৃষ । 
এদের মধ্যে আপসই হল সবচেয়ে বিখ্যাত । এই আপিস এমন একটি গাভগর 
বৎস যে গাভী জাঁবনে শুধু একবারই গভ ধারণ করতে পারে । "দ্বিতীয় বার সে 
সন্তানসম্ভবা হতে অক্ষম । এই আপিসের কতকগুদীল লক্ষণ আছে । এ হবে 
কৃষ্ণবর্ণের । এর কপালে থাকবে একাট চতুছ্কোণ শ্বেত িহু। এর লাঙ্গুলের শেষ 
প্রান্ত দুই ভাগে বিভন্ত ॥। এর 1জহ্বায় আরশুলা আঁঙ্কত। যাঁদ শোনা যায় 
কোথাও কোনো নতুন আপস জন্মগ্রহণ করেছে তাহলে মিশরবাসী নানারকম 
সাজসজ্জায় সাঁজ্জত হয়ে আনন্দে মেতে ওঠে । 

আপিস আর হাপি বলতে গেলে একই । ওপসারসও আবার ফসল ও 
নগলনদের অধিষ্ঠাতা দেবতা । ফলে আ'পিস-এর সঙ্গে ওসাঁরসের নাঁবড় সম্বন্ধ 
রয়েছে । তাই আপিসকে বলা হয় রন্তমাঞ্সৈর দেহধারী স্বয়ং ওাসারস । দেবতার 
আত্মা রয়েছে আপিসের দেহের ভেতরে ॥ সুতরাং সে পৃঁজিত। যার ফলে 
তার পাঁরণাঁতিও হয় মনুষ্যরূপণ অবতারের পাঁরণাত হত যেমন এককালে, 
গঠক তেমান । আ'িসকে বার্ধক্যের স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করতে দেওয়া হয় না। 
তাকে তার আগেই নানাপ্রকার অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে হত্যা করা হয় এবং 
তার চ্ছলে নতুন একজন আিসকে প্রাতাষ্ঠত করা হয় । বৃদ্ধ আঁপিসকে জলে 
ডুবয়ে হত্যা করে তার মাংস ধময় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রম্ধন করে 
ভক্ষণ করা হয়। দেহের বাকী অংশ অর্থাৎ চমণ্ আচ্ছি এবং অবাশত্টাংশকে মমি 
করে রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে সমাধস্থ করা হয় । ওসারসের দেহের অংশগীলও 
এক সময়ে এইভাবে সমাধিস্থ করা হয়েছিল । 

আপস বৃষের সমাধিম্থল প্রচুর অর্থব্যয়ে মাটির নীচে নামত একটি 
[বিশাল শ্ছান । প্রতাঁট বৃষের দেহাবশেষ পৃথক পৃথক কারদকাষময় শবাধারে 
রেখে পৃথক পৃথক বক্ষে সংরাক্ষিত করা হয়। শবাধারের ওপর একটি ফলক 
থাকে । সেই ফলকে লেখা থাকে কোন ফ্যারাও-এর রাজত্বে' তার জন্ম, তার 
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মৃত্যুই বা কোন ফ্যারাও-এর রাজত্বের কোন বৎসরে হয়েছে । 

দাঁরদুতম ব্যান্ত থেকে শুরু করে ধনবান, সবার কাছেই ওসারস প্রয়তম 
দেবতা । সুখে দুঃখে তিনিই আশ্রয়দাতা । তিনি যেমন কৃঁষাঁনভ'র দেশে 
কাঁষর সহায়ক, তেমনি মৃত্যুর পরেও তিনি সর্বময় অধিকতাঁ। তিনিই দেশে 
সর্বপ্রথম কৃঁষকর্মের প্রবর্তন করেন। একসময়ে কাষকর্মে ব্যবহারের জন্য 
যব-এর বীজ ছিল না। তিনিই এই বীজের আমদানী করেন । তিনি নিয়ে 
আসেন আঙ্রলতা । শুধু তাই নয়, যব দিয়ে হালকা ধরনের মাঁদরা প্রস্তুত 
প্রণালও 'তানই শিখিয়ে দেন মানুষকে» যেমন শেখান আঙুর দয়ে সুস্বাদু 
সুরা তৈরীর প্রক্লিয়া। তাঁর চেয়ে 'প্রয়তম দেবতা আর কে হতে পারেন ? 
মশরবাসাীর হৃদয়ের প্রায় সবটুকুই জুড়ে রয়েছেন তিনি । 

হতশেপসতের দ্‌ঢ় ধ্ধারণা কদাচিৎ দেশে দুভক্ষ দেখা দিলেও িশর- 
বাসীরা ধ্বংস হবে না কখনো । ওসাঁরস তাদের ভালবাসেন । আর ভালবাসেন 
তাঁর 'প্রয়তমা পত্বী আইসিস । তিনিই মসনদের সম্রাজ্ঞী । দেব-মাতাও তিনি । 
তিনি স্বর্গের দেবী এবং স্বামীগতপ্রাণা । স্বামীর মৃতদেহের অনুসন্ধানে 
তান দন্তর মরুভূমি থেকে শুরু করে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র পর্যন্ত পাড় দিয়েছেন। 
তাঁকে তানি জীবনদান করেছেন । গবচারের সময় নিষ্ঠাবতগ স্তর ন্যায় তাঁর 
পা্বে গিয়ে দাঁড়য়েছেন। তিনিই হলেন মমতায় ভরা আদর্শ জনন, দেবতা 
হোরাসকে তিনি গভে” ধারণ করেন । তাঁর শৈশবে তাঁকে রক্ষা করেন । তারপর 
পরবতর্ঁ কালে শত্রু সেথ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি পুত্রকে আইনবিষয়ক 
পরামর্শ দেন । তাঁর অপূর্ব যাদ্ীবদ্যার প্রভাবে তিনি পান্রকে সেথ-এর বিরুদ্ধে 
দ্বদ্বষুদ্ধে বিজয়ী করেন। 

আইসিস সমস্ত দেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কারণ যাদবদ্যা শুধু তাঁর আয়ত্তে । 
1তাঁন একমান্ত দেবী যান যাদুমল্ত্র উচ্চারণে পারদর্শিনী। সেই মন্তে যেকেউ 
মুগ্ধ এবং চ্ছাণুবং হয়ে যায়। সমস্ত দেবদেবীর মধ্যে একমান্র তিনিই শুধু 
দেবতা রা-এর প্রকৃত নাম জানেন । যে কোন অস:স্থতা, বিশেষ করে শিশুদের 
পাড়া হলে তাঁর কাছেই মনাতিপূ্ণ প্রার্থনা জানান হয় নিরাময়ের জন্য । 
কারণ হোরাসের শৈশবে তিনি তাঁকে সংচ্থ রেখেছিলেন। 

আইসসের ভগিনী নেফাঁথসের বিবাহ হয়েছিল প্রথমে ওাসারিসের হত্যাকারণ 
তাঁর ভ্রাতা সেথ বা সেতেথের সঙ্গে । কিন্তু ওসরিসের মৃত্যুর পর [তিনি তাঁকে 
পারত্যাগ করে একজন ধিলাপকারিণ রূপে শবযান্রায় অংশগ্রহণ করেন, কারণ 
ও1সারসের প্রতি তারও ছিল গভশর প্রেম । শবষান্রার সময় তান ওাসারসের 
শবাধারের সামনে দাঁড়য়ে ছিলেন৷ সেখানে তাঁর সাঁঙ্গনী রূপে ছিলেন নীথ। 
সমাধস্থলে যে চারজন দেবশ মৃতদেহকে রক্ষা করেন তাঁরা হলেন আহীসস, 
নীথ, সেলকেত ও নেফাথস। 

প্রাতাট দেবদেবীর কথা গ্রভীর ভাবে জানে হতশেপসত । সে বুঝতে পারে 
ও[সারসের প্রাত সাধারণ মানুষের আকরণণ কত বেশী । তাই সে ওসাঁরসের 
সমাধিচ্ছল অবিদসে প্রায় প্রতি বছরই যাবে বলে চ্ছির করে। তার কানে 
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বসোঁদনের পরে থুথমসের কথাটা বারবার ঝত্কৃত হতে থাকে । কথাটা হল, “শত 
হলেও আমি পুরুষ ।” থুথমস দল গড়ার চেষ্টা করছে নিজের গুরুস্বকে 
সব'সাধারণের মধ্যে তুলে ধরার জন্য । যত কুঁটলই হোক না কেন সে কোন 
বিষয়ে লেগে থাকার ক্ষমতা তার নেই ॥ তাকে ঠকতে হবে । দারুণ ভাবে ঠকতে 
হবে। সে যাঁদ তার সম্রাজ্জীর ওপর নিভর করে থাকত, তাহলে নিশ্চিন্তের 
জীবনযাপন করতে পারত । কিন্তু যে কারণেই হোক সে তাকে আতিক্রম করতে 
চায়। কখনো তা হতে দেওয়া হবে না। তার মুখের সেই বিশ্রী নিষ্ঠুর রেখাটি 
সোঁদন ফুটে উঠতে দেখার পর থেকে হতশেপসূত বদ্ধপাঁরকর চবরোসের ডানা 
ছেটে ফেলতে হবে । সেই ডানা ছাঁটতে গিয়ে যাঁদ সেটা কেটে যায় তাহলে- 
উপায় নেই । চবরোসের নজের হয়ত কোন উদ্দেশ্য ছিল না। নশ্চয় রাজকর্ণ- 
চারীদের মধ্যে একটি গোচ্ঠী অধৈর্য" হয়ে উঠেছে । পারা শান্তি চায় না। তারা 
চায় যুদ্ধাবগ্রহ। অন্যের দেশে ?গয়ে লুণ্ঠন করে ধনবান হতে চায় তারা । 
তাতে একঘেয়েমীও কাটে। তাদের প্ররোচনার চবরোসও সম্প্রাতি রঙণ?ন 
কঞ্পনায় মশগুল হয়েছে । ভূল করেছে সে। মসনদ লাভের পর আট নয় বহর 
কেটে গিয়েছে । এতদিন পরে তার মণ্তিজ্কে ওই দুষ্ট বুদ্ধির উদয় সত্যই 
দুভাঁগ্যের। 

দেবদেবী পুরোহিত আর মন্দিরের সঙ্গে আরও বেশী করে জাঁড়ত করে 
নিজেকে হতশেপসুত । ফ্যারাও-এর পরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পুরোহত- 
'কুল। প্রধান পুরোহিতের ক্ষমতা তো প্রায় ফ্যারাও-এর ক্ষমতাকে স্পর্শ করে । 
তাই প্রধান অমাত্যই আঁধকাংশ সময় হয় প্রধান পুরোহিত । যত চক্রা্তই করৃক 
থুথমস, এদের হয়ত দেখলে সে কিছু করতে পারবে না। তাই আবিদসের 
উদ্দেশে যাত্রা করে সে। সেখানে প্রাতি বছর যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় হেব-সেদ 
উৎসবের চেয়েও সোঁটি অনেক বড়। তার চেয়ে বড় উৎসব এদেশে হয় না। এই 
সময় যে চিত্তাকর্ষক নাট্যাঁভনয় হয়,তার বিষয়বস্তু ওপসারসকে ঘিরে। সেই 
নাটকে দেখান হয় ওাসাঁরসের প্রচণ্ড আবেগ ও প্রণয় এবং পরিশেষে তাঁর মৃত্যু । 
দেখান হয় তাঁকে সমাহিত করার ঘটনা এবং সব শেষে দেখান হয় তাঁর 
পুনরুখান। যব গম এবং অন্যান্য ফসলের বাঁজ বপন করা হয় মাঁটর নীচে, 
ও[সারসকে যেমন সমাধিস্থ করা হয় । সেইসব ফসলের বীজ মাটির ভেতর থেকে 
অঙ্কুরিত হয়ে নির্গত হয়ে বৃক্ষে পারণত হয়। ওসারসের পুনরুখানও 
(তেমানি। তাই অবিদসের এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বীঁজবপন ও ফসল উৎপাদনের 
প্রতীক রূপে । অনেক পূর্বে এই নাটকের কুশীলবরা ছিল নিষ্প্রাণ পুত্তীলকা। 
এখন অবশ্য জীবন্ত মানুষেরাই এই সমস্ত ভামকার অবতীর্ণ হয় ! 

হতশেপসূতের এই নাটক দেখতে খুব ভাল লাগে। এতে তার উদ্দেশ্যও 
1সদ্ধ হয়। এবারে সে সঙ্গে নেয় ওপরের দেশের প্রধান অমাত্য হাপু-সেনেবকে। 
বংশপরম্পরায় সে প্রধান পুরোহিতও বটে। এক ঢলে দুই পাখি। তাছাড়া 
হাপু-সেনেব তার প্রাত বিশ্বন্ত । থুথমস কোন চারন্রের মানুষ হতশেপস্‌তের 
পরে বোধহয় সে-ই সবচেয়ে ভালভাবে জানে । জানে অনেকেই কিন্তু তাদের 
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মধ্যে কিছ? 1কছ- ব্যান্ত ফ্যারাওকে ভাঙিয়ে নিজেরা কিছ ছু করে নিতে 
চায়। 

আবদসে এবারে দদন থাকে সে । কন্যা হতশেপসেত একা রয়েছে প্রাসাদে । 
যাঁদও নেপামুনকে সঙ্গে না এনে রেখে এসেছে কন্যার প্রাতি বিশেষভাবে লক্ষ্য 
রাখতে | কন্যার জীবনের মূল্য অপাঁরসীম | নেফরুরা তো বেচে রইল না। 
তাই সম্রাজ্ঞগর একমান্র সন্তান এবং উত্তরাধকারী। মাতা অহমেসের বংশের 
ধারা তার মধ্যে দয়েই বয়ে চলেছে । তাকে যে বিবাহ করবে সে হবে পরবর্তাঁ 
ফ]ারাও । আসেত-এর পদুত্রকে মনে মনে ঠিক করে রাখলেও কত লোকের কত 
রকমের খারাপ উদ্দেশ্য থাকে কে বলতে পারে ? প্রাসাদের প্রাতিটি প্রস্তরখণ্ড 
যেমন ইতিহাসবেত্তা তেমান তারা প্রাতাঁটি ষড়যন্ত্রের অংশশদার । তারা সব 
জানে, সব করতে পারে । অতীতে হারেমে তো কত বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছে, 
প্রাসাদে কত ফ্যারাও-এর উত্থানপতন ঘটেছে, এই প্রস্তরগহীলতে প্রশ্ন করলে 
তারা ঠিস- ফিস করে সব বলে দেবে । হতশেপসূত কাউকে বিশ্বাস করে না। 
ফ্যারাওকে তো নয়ই । তাকে আজকাল সুযোগসন্ধানী বলে মনে হয়। নিজের 
সম্মান আর গুরুত্ব বাড়াতে সে সবাঁকছ? করতে পারে । হয়ত তার অনুপস্থিতিতে 
নিজ্ঞ কন্যা হতশেপসেতকে বিবাহ করে বসবে । তাহলে সে হবে নিশ্চিন্ত । 

কথাটা মনে হতেই অস্থির হয়ে ওঠে হতশেপসূত ॥। আবদস থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পথে বারবার তার মনে হতে থাকে, হয়ত সত্যই কন্যার বিবাহ 
হয়ে গিয়েছে । শকটচালককে নিদেশ দেয় যত দ্রুত সম্ভব রাজধানীতে গিয়ে 
পেশছতে । এত অধৈর্য আর অগ্ছির সে জীবনে কখনো হয়ান। চবরোস যে 
শেষপযন্ত এতটা অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে ভাবতে পারে নি সে। 

প্রাসাদে পেশীছেই প্রথমে নেসামুনকে ডেকে পাঠায় তার কক্ষে । নেসামুন. 
এসে উপাঁস্হত হলে জিজ্ঞাসা করে--সব ঠিক আছে ? 

_ হ্যাঁ, সম্াজ্ঞগ । 

-হতশেপসেত কোথায় ? 

--তার নিজের কক্ষে । 

-_কি করছে ? 

- এই সময়ে তো খেলা করে মিসাফরসের সঙ্গে । 

- চল দেখব । 

নেসামূন একটু বিস্মিত হয়। সগ্রাজ্ঞীকে সে প্রায় শৈশব থেকেই চেনে: 
বলতে গেলে । 'িন্ত তাকে পর্বে কখনো এত অধৈর্য হতে দেখোঁন। সে 
হতশেপসুতের সঙ্গে যায় । 

মাকে দেখে কন্যা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে । মিসাফিসও পাশে এসে দাঁড়ায় 
হাসতে হাসতে । 

সে বলে- আমার এখন আর এর সঙ্গে খেলতে ভাল লাগে না। আমবড় 
হয়োছ। 

_ হ্যাঁ, তুমি বেশ বড় হয়েছ। 
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--আমি শিকারে যাব। 

- মাঝে মাঝে নিশ্চয় যাবে । প্রত্যেকাঁদন তো যাওয়া যায় না। 

--কবে নিয়ে যাবে? 

_-তুমি তো সাঁতার জান না। 

_না। 

_আগে সাঁতার শিখে নাও। যুদ্ধ করতে গেলে সাঁতারও জানতে হয় । 

__কেন, জলে যুদ্ধ করে নাক ? 

_ হ্যাঁ, জলেও যুদ্ধ হয় । তাকে বলে নৌ-যুদ্ধ । আমাদের যুদ্ধের জাহাজ 
তুমি এখনো দেখান । একাঁদন তোমাকে পাঠিয়ে দেব দেখে আসতে । 

_ তুমি যাবে না আমার সঙ্গে ? 

--সময় পেলে যাব । নইলে তোমার মাকে পাঠিয়ে দেব । 

-_না, তুমি যাবে । 

বেশ, আমি যাব । কিন্তু স্থলযুদ্ধেও সাঁতার কাজে লাগে । 

_কেন ? 

__সামনে যদি বড় নদ থাকে । তখন সব সময় তো নৌকো পাবে না। 
দরকার হলে সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে হবে। আমাদের পূব অনেক দেশ 
রয়েছে । সেখানে দুটো বড় নদণ রয়েছে । তাদের নাম টাহীগ্রস আর ইউফোটস। 
আমাদের পূর্বপুরুষেরা ওই নদী পর্যন্ত জয় করে নিয়েছিলেন । 

বালকের চোখের দাষ্ট স্ব্নালু হয়ে ওঠে | সে ধীরে ধীরে বলে--আ'মও 
যাব। 

__নিশ্চয় যাবে । আগে বড় হও আর সাঁতার শিখে নাও । 

হতশেপসত নিজ কক্ষে ফিরে গিয়ে নেসামৃনকে পাঠায় আসেতকে ডেকে 
আনার জন্য । আসেত এলে সে নেসামুনকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে। 

--মিসাফিসের সাঁতার শেখার প্রয়োজন । 

_ এই ঝয়সে ? 

_-বয়স কম হল নাকি 2 আট গিয়ে ন'য়ে পড়বে । এর চেয়ে অনেক কম 
বয়সেও আম নীলনদে সাঁতার দিতে দেখোছি কৃষকদের ছেলেদের । প্রথম প্রথম 
আমও অবাক হতাম । যে বয়সে হাঁটা শেখে সেই বয়সে ওরা সাঁতার শেখে। 
না শিখে বোধহয় উপায় নেই ওদের । ফ্যারাও-পুত্রদেরও উপায় নেই। 

-বেশ তো আপাঁন যখন বলছেন ওকে শেখাব । 

-আমি ব্যবস্থা করে দেব । তবে নদীতে শিখবে না। উদ্যানের সরোবরে। 
নদীতে দিতে ভরসা হয় না। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলার 
জন্য তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। 

-বলুন। 

- কথা দিতে হবে, যা বলব দ্বিতীয় কোন ব্যান্তকে বলতে পারবে না। 

-আপাঁন আদেশ করলে কখনো বলব না। 

--আদেশ নয় অনুরোধ । ফ্যারাওকে বলতে পারবে না। 
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_ফ্যারাওকে আমি অনেক কিছ বলি না। 

- আমার কন্যার সঙ্গে 'মসাফিসের বিবাহ দিয়ে দিতে চাই । 

স্তম্ভিত আসেত দাঁড়িয়ে থাকে । সে কোন কথা বলতে পারে না। 

হতশেপসূত বলে--চুপ করে রইলে কেন ? তোমার মনঃপৃত নয় ? 

একটু সময় নিয়ে আসেত বলে-_এ বিষয়ে মন্তব্য করা বাহ্‌ল্য মান্র। আমি 
খুব ভাল ভাবে জান হতশেপসেতের সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ হলে সে হবে' 
ভবিষ্যতের ফ্যারাও। 

ঠিক তাই। 

--এই অভাবনীয় প্রস্তাবে আমি শ্তধ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম । 

-__বেশ, তবে এটাই ঠিক রইল । আমার ইচ্ছা খুব দ্রুত যাতে এদের বিবাহ 
হয়। 

_ এখনো ওরা শিশু । 

হতশেপসূত হেসে ওঠে । বলে- প্রাসাদের শিশুরা আবার শিশু নাকি ?. 
তারা সব সময়েই সাবালক আর সাবালিকা । আজ যাঁদ আমার মত্যু হয়, ওই 
থুথমস সঙ্গে সঙ্গে আমার কন্যাকে বিবাহ করে বসবে । নইলে তার মসনদ টলে 
উঠবে । ফ্যারাও-এর পদে সুনিশ্চিত হবার জন্য নিজ কন্যাকে বিবাহ করাই 
তখন তার একমান্র পথ হবে । 


আসেতের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে বলে-আপাঁন যত তাড়াতাড়ি, 
হোক, ব্যবস্থা করুন। 


বহুদিন পরে সমন্ত বাইরের কাজ মিটিয়ে সেন-মৃত প্রাসাদে এল একদিন তার 
পাঁরকজ্পিত দেবমান্দরের নকশা নিয়ে । সে বুঝতে পারে অসাধারণ একটা কিছ? 
'নিমাণ করে সম্রাজ্ঞী অমর হয়ে থাকতে চান। তার নিজের উদ্দেশ্যও আঁভন্ন । 
নিজের সৃম্টির মধ্যে সে বে*চে থাকতে চায়, ইমহোটেপ যেমন বেচে রয়েছেন। 
তবে সে জানে না, অক্ষয় কীর্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাজ্ঞর একটি আশ? 
উদ্দেশ্য রয়েছে যা দেশকালের সীমারেখা আতিক্ম করবে না কখনই । এই 
উদ্দেশ্য হল তার প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং তাকে মজবুত করা । এই দেবমান্দর 
নিমাঁণ করে সে প্রজাদের এবং রাজকর্মচারীদের মন জয় করতে চায়। পুরুষ 
হলে এত সব ভাবতে হত না। নিজেকে যতই পুরুষের সমকক্ষ বলে ভাবুক সে 
সাধারণ মানুষ তাদের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে মনে প্রাণে সেকথা মানতে চায় না। 
সাধারণ মানুষের কাছে সে প্রমাণ করতে পারে নাষে তার বিদ্যা এবং বুদ্ধ 
থৃথমসের চেয়ে অনেক উৎকৃম্ট। প্রমাণ করার কোন পথ নেই। তাই তাকে 
বিবাহ করার দৌলতে ফ্যারাও হয়েও চবরোস তাকে ছাঁড়য়ে যেতে চায়। সে 
কিছুতেই হতে দেবে না। 

সেন-মুত অপেক্ষা করে সম্রাজ্ঞীর জন্য । সে জানে না মাঝে মাঝে সম্রাজ্ঞীর 
রূপচচরি শখ হয়। সাতাদনে অন্তত দুটি দিন নিজেকে সাঁজয়ে তোলে সে। 
মায়ের সাজঘরই সে 'নয়েছে। তাই ওখানে প্রবেশ করলে মায়ের পুরোনো 
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দিনের কথা মনে পড়ে। এখন মায়ের কোন শখ নেই । তান বে*চে রয়েছেন 
এইমান্। পিতার মৃত্যুর পর মা উপলব্ধি করলেন তাঁর কর্তৃত্বের দিন শেষ 
হয়েছে । ইচ্ছা করলে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারতেন, কিন্তু অত নীচে নামতে 
পারেন নি। তিনি নিজে থেকেই সরে গিয়েছেন । 

মায়ের সাজঘরে এখনো তাঁর দেহের আঘ্রাণ ভেসে বেডায়। তাঁর কোলের 
ভেতরে মুখ গংজলে যেমন ঘ্রাণ পেত হতশেপসৃত, ঠিক তেমনি । আজ সেখানে 
বসেই সেন-মৃতের আগমন সংবাদ পেল সে। তাই একটহ তাড়াতাড়ি করে। 
তরাটর চেহারার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা মান্‌ষকে আকৃষ্ট করে। অথচ 
তাকে খুব সুদর্শন বলা যায় না। তাব মুখমণ্ডল যে কয়টি খঃত রয়েছে সেই 
খ+তগুিই তাকে আরও আকর্ষণধয় করে তোলে । যাঁদ দেখতে সে নিখ*ত হত 
তাহলে মোটেই ভাল লাগত না। প্রথম দুবার তাকে যেমন সঙ্কুঁচত বলে মনে 
হত, এখন আর তেমন মনে হয় না। প্রথম প্রথম হয়ত ফ্টার আত্মীবশবাসে ঘাটাতি 
ছিল। এখন আর নেই । এখন বাইরের মান্দবে কাজ করে নিজের ওপর তার 
সম্পূর্ণ আস্থা সৃষ্টি হয়েছে । এই অবস্থা তাকে এক বিবল ব্যান্তিত্বের আধিকারা 
করে তুলেছে । উয়াচমেসের ভেতরে এই ব্যান্তত্বের আভাস পাওয়া যেত । শব্ধ 
এই ব্যন্তিত্বটুকু থাকলেই বোধহয় পুবৃষেরা যে কোন নারীর হৃদয় জয় করে 
নিতে পারে । তাছাড়া সেন-মুতের চোখদুটির দৃষ্টি অন্য ধরনের । সব সমর 
যেন স্বপ্ন দেখে । কবিদের দৃষ্টি নাক অমন হয় । সেন-মৃত তাহলে কবিও। 
হতশেপসূতের ধারণা যারা সষ্টি করে তারাই এক ধরনের কাঁব। 

রৃপচচাঁ অর্ধসমাঞ্চ রেখে উঠে পড়ে হতশেপসুত | সেন-মুতের আগমনবাতা 

পেলেই তার চোখেব সামনে ভেসে ওঠে দার-এল-নাহরির বালহকাময় প্রান্তর ৷ 
সেখানে ধরে ধারে গড়ে উঠবে এক অপূর্ব দেবালয় যা ধাঁরত্রীর যে কোন 
প্রাম্তের দেবালয়ের চেয়ে সর্বাবষষে শ্রেষ্ঠ । সেটি দেখতে কেমন হবে এখনো 
সঠিক ধারণা নেই তার । আজ হয়ত সেন-মূত সেই ধারণার স্যান্টি করতে 
পারবে । শুধু ধারণা কেন, স্পল্ট হয়ে উঠবে সেই সৌধশ্রেণীর ছবি । 

দার-এল-বাহরিকে শুধু প্রান্তর বললে ভূল হবে । এখন সেখানে একাদশ 
বংশের 'দ্বিতগয় মেনটুহেটেপের পিরামিড দাঁড়িয়ে রয়েছে একাকী নিঃসঙ্গ । 
তারই পাশে ধশরে ধীরে নীলপদ্মের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে তার স্বপ্নের 
মান্দর। 

সে প্রবেশ করতেই সেন-মত উঠে দাঁড়ায় । মুহৃতে"র জন্য আঁভবাদন করতে 
বিস্মৃত হয় সে। কারণ হতশেপসূত যতটুকু রূপচর্চা করেছে তাতেই তার 
লাবণ্য বহূগৃণ বাঁদ্ধ পেয়েছে । হতশেপসৃত বুঝতে পারে সে কথা । আত্ম 
সন্তোষ অনুভব করে সে। তারপর সেন-মতের আভবাদনের উত্তরে তাকে 
বসতে বলে । 

--এনেছেন ? 

সহ্য? সম্রাজ্ঞী | 

-দোঁখ। 


৩০৩ 


সেন-মূত একটি গোটানো প্যাপাইরাস ধীরে ধরে মেলে ধরতে থাকে। 
কিন্তু সামনাসামনি বসে দেখতে অসুবিধা হয় । 

_ আপনি এখানে এসে বসুন। 

হতশেপসৃত তার পাশের শুন্য স্হানটি দোখয়ে দেয় ॥। সেন-মৃত ইতস্তত 
করে। কারণ ইতিমধ্যেই সম্রাজ্ঞীর পোশাক-পাঁরচ্ছদের সুবাসে তার মনে 
মখপ্ধ মাদকতার সম্টি করেছে । হতশেপসৃত দেবী । মানবী রূপে দেবী । তাঁর 
রুপ বা দেহের সঘ্রাণ মনকে মধ করতে পারে ॥ কিন্ত মাদকতা বাঞ্ছনীয় নয়। 
এটা মতিভ্রম। এর একমান্র পাঁরণতি হল হৃদয় কলুষিত হওয়া । ফলে পরপারে 
তার হৃদপণ্ড মানদণ্ডে রাক্ষত হলে পাপের ভাগ বেশী দেখা যাবে । 

_আমি এখানে বসেই বরং দেখাই দেবী । 

না না এখানে বসুন। 

সেন-মূত হতশেপসূতের পাশে খুব সন্তর্পণে গিয়ে বসে । তার হৃদাপন্ড 
লাফাতে শর; করে । এই লাফানো ভয় থেকে উদ্ভূত। আনন্দ বা উত্তেজনা 
প্রসৃত নৃত্য নয় এটি । 

তার দেহ সম্রাজ্ঞজীর দেহকে এত সাবধানতা সত্বেও একট যেন স্পর্শ করল । 
দেহের সমন্ত শোঁণত তার মুখে এসে জমা হয়। সম্রাজ্ঞী স্বয়ং দেবী । তান 
নিশ্চয় তার হৃদাঁপণ্ডের দ্রুততাল শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। কি ভাবছেন [তান ? 
একটু সরে বসে সে। হীন শুধু সম্রাজ্ঞী নন, ইনি ফ্যারাও । সম্রাজ্ঞী বা 
ফ্যারাওকে দর্শন করতে হয় অনেকটা দুর থেকে । তাঁরা বসে থাকেন সংউচ্চ 
আসনে । মাঝখানে থাকে বিরাট ব্যবধান । দর্শনপ্রার্থা নীচে দাঁড়য়ে ওপর 
দিকে মুখ তুলে দর্শন করে । তাঁর কৃপাদৃ্টি নিম্নাভিমুখী হয়ে দশ নপ্রাথীর 
দুই চক্ষুর ওপর আশীবদি বা অভিশাপ রূপে বার্ধত হয় । কিন্তু আজ সে 
সম্রাজ্ঞীর একেবারে পাশে, তাঁর দেহকে প্রায় স্পর্শ করে বসেছে । এ অভাবনীয়, 
কঞ্পনাত'ত । 

হতশেপসূত সেন-মহতের অবস্হা বুঝতে পারে । তাকে সামলে নিতে সময় 
দেয় সে। জানে, একটু পরেই সে স্বাভাবিক হবে । জীবনে প্রথম এমন 
পারাস্হাতিতে পড়েছে বলে কিছুটা বিচলিত । এমন অবস্হায় মিশরের কোন 
পুরুষ কোন কালে পড়েছে বলে মনে হয় না। অনেক পুরুষকে যৌনপ্রবাত্তর 
ণনবাত্তর জন্য ব্যবহার করা হয় বটে, কন্তু সাধারণভাবে শুধু কাজের জন্য 
সম্রাজ্ঞীর পাশে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার উদাহরণ হয়ত খধজে পাওয়া যাবে না। 
তাই ব্যস্তিত্বসম্পন্ন হয়েও সেন-মূতের প্রথমে অসুবিধা হয়েছে । 

হতশেপ্সৃত বলে- হ্যাঁ, এবারে দেখান আপনার নকশা । 

সেন-মৃত প্যাপাইরাস সামনে মেলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাঁরিপাশি্র্বিক সব কিছ 
ভুলে যায়। সে প্রথমেই নকশার ভেতরে দ্বিতীয় মেনটুহেটেপের পিরামিডাটর 
অবস্হান দেখিয়ে দেয় সম্রাজ্ঞীকে । 

সেবলে- এই পিরাগমডের পাশে এই বিস্তীর্ণ অণ্ল আমাদের সৌধ নিমাঁণের 
আদর্শ স্হান। 


-আপাঁন ষখন স্হানাট নিবচিন করেছেন তখন বলার কিছু নেই । কারণ 
আপানিই হলেন স্হপাতি । তবে একটা কথা মনে রাখবেন, যে সুযোগ আপান 
পাচ্ছেন, তাতে কিংবদন্তী হয়ে থাকা ইমহোটেপকে অতিক্রম করা চাই। 

-তিনি হলেন দেবতা । তবে দেবতাও অনেক সময় মানুষের কাছে 
পরাজত হন। আম চেষ্টার শ্রটি রাখব না এটুকু বলতে পার। এতে 
আমারও স্বার্থ রয়েছে । আপনার নামের সঙ্গে আপনার আঁশ্রত রূপে আমার 
নামও একটু আধট: উচ্চাঁরত হবে । 

- হ্যাঁ, কথাটা মনে রাখবেন । 

-_-আমার তৈরী এই দেবালয় ধূসর মরূতে পিরামিডের মত দাঁড়য়ে থাকলে 
তা ষত উঠ্চুমানেরই হোক না কেন বিবর্ণ দেখাবে ॥ তার সবাঙ্গের শিজ্পকর্ম ওই 
পারবেশে বিকশিত হতে পারবে না। তাই আপনার কাছে আমার একান্ত 
প্রার্থনা, পুন্ত থেকে এবং পণথবীর যেখানে যে বৃক্ষ দেখতে সহন্দর তাদের 
নিয়ে আসার অনুমাত দন। 

_ওটি িমণে এবং ওটিকে সুষমা দান করতে আপনার যখন যা খুশী 
যেখান থেকে হোক নিয়ে আসতে পারবেন । এই আধকার আপনাকে দেওয়া 
হবে। 

-'আর কিছ চাই না। ওই বৃক্ষশ্রেণী এবং অন্যান্য বহৃূরকমের পুষ্প 
মান্দরকে দেবতার বাসের উপযনন্ত করে তুলবে । 

নকশার ওপর তজনী রেখে সেনমূত বলে-_-এই জায়গায় পুত থেকে 
আনা গাছ লাগানো হবে সার সার । সেগুলো দেবালয় শীনমাণ শেষ হবার 
আগেই বড় হয়ে উঠবে । এখানে থাকবে চতুঙ্কোণ সব পুজ্পশষ্যা । প্যাপাইরাসের 
শয্যাও থাকবে । আর এই যে দেখছেন উন্মুক্ত স্হানাটি এখানে বাধাহীন বাতাস 
বইবে। এখানে তৈরী হবে অমন রা-এর সুবৃহৎ কক্ষ । তার পাশের এই 
কক্ষটিতে সামাঁয়ক ভাবে শব রাখা হবে । আর এখানে হথোর এবং অন্যীবসের 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবালয় । আর সেই রাষ্ভায় দুধারে পরপর থাকবে স্ফিংকস্‌- 
এর মৃত“ | এই রান্তা ধরে ওপর দিকে চলতে চলতে পণ্যাথা রা পেশছে যাবে 
প্রথম উন্মান্ত প্রাঙ্গণে ৷ তারপর আবার ওপরের দকে গেলে পাওয়া যাবে আর 
একটি চত্বর । এখানেই থাকবে পরপর বহু স্তম্ভ। প্রাতটি স্তম্ভে খোঁদত 
থাকবে আপনার মৃর্তি। 

সেন-মৃত এই প্রথম সম্রাজ্ঞর দিকে সোজা দৃম্টি ফেলে। সম্রাজ্ঞী হাসে । 

সেন-মৃত বলে--আরও ভ্তম্ভ থাকবে । সেই সব শুন্ভে অঙ্কত থাকবে, 
আপাঁন প্রথম পুন্তদেশে যে দলকে পাঠিয়েছিলেন, সেই আঁভযানের চিন্র। ওই 
খচত্র দেখে সবাই বুঝতে পারবে পুন্ত কোন রহস্যময় স্থান নয়। ওখানে দৈত্য- 
দানব বলে কিছ নেই । সপও রাজত্ব করে না ওখানে । আমাদের মত সাধারণ 
সানৃষেরাই বাস করে ওই দেশে । 

হতশেপসূত বলে--এখনো একট? বাকন রয়েছে। 

_ জান দেব । সেটাই প্রধান বলে সবশেষে বলার জন্য রেখোঁছলাম । 


৩০৫ 


স্তম্ভ গ্তম্ভে ভাস্কযের মাধ্যমে কীর্ত হবে আপনার জন্মরহস্য। আপনার 
[পিতা স্বয়ং অমন রা॥ আপনার মাতা অহমেস এবং অমন রাকে সেই অবস্থাতেই 
দেখান হবে যাতে প্রাতিটি মানুষ বিশ্বাস করে যে আপনার জন্মদাতা স্বয়ং 
অমন রা। আর নারা হয়েও যে আপান ফ্যারাও তার জাজ্জবল্য প্রমাণ থাকবে 
অন্য একাঁট অণুলে যেখানে আপনার মুখমণ্ডল আবৃত থাকবে নকল শমশ্রৎ 
দ্বারা এবং আপনার বক্ষদ্বয় সমুন্নত না হয়ে হবে পুরুষের মত সমতল । 

হতশেপস্‌তের মুখ রাঙা হয়ে ওঠে । কিন্তু নিজেকে সংযত রেখে সে বলে 
- ঠিক আছে। 

__-ওই মান্দরের প্রধান দ্বার এত প্রশস্ত হবে যে পাশাপাশি বেশ কয়েকজন 
অশ্বারোহী দ্রুতগতিতে সেই দ্বারের ভেতর দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে । 

- আপনার নকশা আমার কঞ্পনাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে । আমি যারপর- 
নাই প্রীত। আপাঁন কণণধকে অমন মান্দর সুন্দর ভাবে গড়েছেন । অন্য মান্দর- 
গুলোতেও আপনার মেরামাতর কাজ প্রশংসার যোগ্য । আপনার কাজে রয়েছে 
আশ্চর্য এক সুষমা । বুঝতে পারা যায় সবগুলিতেই রয়েছে শিঙ্পীমনের 
পরশ কিন্তু দায়-এল-বাহরির নকশা এক কথায় অতুলনীয় । এখন শহ্ধ 
বাস্তবে ওটি দেখার অপেক্ষা । আপনার স্ব্ন আর বান্তবের মধ্যে কতটা প্রভেদ 
তখনই শুধু বোঝা যাবে । 

সম্রাজ্ঞীর কথায় সেন-মৃতের হাদয় আনন্দে প্লাবিত হয়। সে উঠে দাঁড়য়ে, 
চলে যাবার আগে অভিবাদন জানায় । তারপর হঠাৎ বলে--কিন্তু কবে শুর, 
করব আমার কাজ ? 

এবারে হতশেপসৃতকে গম্ভীর দেখায় । তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
থুথমসের মুখ । সে বলে--কিছাদন অপেক্ষা করতে হবে । 

সেন-মুত কক্ষ পারত্যাগ করে । 


আসেত একদিন হতশেপসূতের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে পাঠায়। 
হতশেপসূত বলে পাঠায়, অপরাহ্ণ প্রাসাদের সরোবরের সোপানে সে যেন 
অপেক্ষা করে। গ্থানাটি তার বড় প্রিয় । অনেক স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ওই স্থানাটি। 
তাই অবসর সময়ে যাঁদ প্রাসাদের বাইরে না যায় তাহলে ওখানে 'গয়ে বিশ্রাম 
নেয়। নেসামুন অবশ্য কাছাকাছি থাকে । নেসামূনের বয়স হয়েছে ।' কিন্তু 
তার শরীর আগের মতই মেদবাঁজত। চলাফেরায় এতটুকুও শলথতা নেই। 
শুধু কয়েকগচচ্ছ কেশ সাদা হয়ে গিয়েছে । হতশেপসহত অনেক সময় ভাবে এর 
দেহে যৌবনের ঢল নামতে দেখেছে একাঁদন, আবার চলে যাবার ইঙ্গিতও দেখতে 
পাচ্ছে এখন । অথচ একটি দিনের জন্যও তার মধ্যে বিন্দঃমান্ত চাগুল্য দেখতে, 
পায় নিসে। এতট;কু মন-মরা ভাব বা অবসাদ চোখে পড়ে নি। সে চিরকাল, 
সজাগ, সদাসতকণ। তাকে কখনো অসহ্হ হতে দেখোন। এমন কি চোখের 
রোগও কখনো হয়নি তার । সত্যই সে রহস্যময়ী । কতবার তাকে জিজ্ঞাসা 
করতে ইচ্ছে হয়েছে, তার ব্যান্তগত আশা-আকাওক্ষা বলে কি ক নেই ? 
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যৌবনের ক্ষুধা ? গর্ভে সম্তান ধারণ ? তাকে ভ্তনাদান এবং মানুষ করা । কোন 
সাধই কি তার নেই ? শেষপর্যন্ত তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠে নি। পারে নি 
করতে । এ বিষয়ে সে যেন সবার উধের্ব। 

অবসর সময়ে হতশেপস,ত দ7-একাদন কন্যা হতশেপসেতকে সঙ্গে করে 
আনে । কিন্তু বড় বেশ বিরন্ত করে সে। ওর ধরনধারণ কথাবার্তা অনেকটা 
মাতা অহমেসের মত। ব্যস্তিত্বের প্রথরতা কম। একটু নিভ'রশশল। নিজের 
পুরুষাঁটকে ভালবাসতে পারলে সুখী হবে। নইলে মায়ের মত সারাজীবন 
ভুগতে হবে । তবে আসেত-এর পুত্রকে সে ভাল না বেসে পারবে না। ছেলোট 
সংদর্শন, স্বাস্হ্যবান এবং সং্ঠাম দেহের আধিকারণ। মায়ের মত দুভগ্যি তার 
হবে না। 

সরোবরের দিকে অগ্রসর হতে হতশেপসত দেখে আসেত অপেক্ষা করছে। 
সে নিশ্চয় কোন কারণে উৎকশ্ঠিত। নইলে নিজে থেকে আধারণত দেখা করতে 
চায় না। 

হতশেপসত কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সে তাড়াতাড় উঠে দাঁড়িয়ে আভবাদন 
জানায় । হতশেপস*ত তাকে পাশে বাঁসয়ে বলে--আমরা যেখানে বসোঁছ এখানে 
আবানার পুত্র বসতেন। 

সি ওও | 

- এখানে বসে তাঁর কাছ থেকে কত কথা শুনেছি এককালে, বলে শেষ 
করতে পারব না। 

ও | 

আসেতকে অন্যমনস্ক দেখে হতশেপসূত ॥ তাই বলে--কেন দেখা করতে, 
চেয়েছ ? 

_ আপনি সেদিন একটা মন্তব্য করেছিলেন যা আমার রাতের ঘুম কেড়ে 
নিয়েছে। 

_ কোন: মন্তব্য ? + 

--আপনি বলেছিলেন কোন কারণে হঠাৎ যাদ আপনার মৃত্যু হয় তাহলে 
ফ্যারাও আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে পারেন। 

-_-অবশ্যই করবেন। এর মধ্যে কোনরকম অনিশ্চয়তা নেই। 

_আপনি অন্গ্রহ করে আমার পাত্রের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের 
ব্যবস্থা করে ফেলূন। 

হতশেপসুত মৃদহ হেসে বলে- কেন, আমার মত্যুর সম্ভাবনা দেখছ নাকি ? 

_আমি কখনই চাই না আপনার মৃত্যু হোক। তবে আমি পাত্রের মা। 
পত্রের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হোক কোন: মা না চায়? ফ্যারাও-এর ওপর আমার 
একটুও ভরসা নেই । তাঁর একি কথা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। 

--কি কথা ? 

-_-বহুদিন পরে কাল রাতে আমার কাছে এসেছিলেন একটু মত্ত অবস্হায় । 
আমি বলেছিলাম, হঠাৎ আমার কাছে কেন প্রভু ? সম্মাজ্ঞী তো রয়েছেন। উত্তরে 
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[তানি বললেন-_হ+ঃ সম্াজ্জী। ও আমাকে টপ্‌কাতে চায়। ভাবে, আম ওর 
অনদগ্রহে ফ্যারাও হয়ে আঁছ। কদিন যাক না, বুঝতে পারবে । ও ভুলে যায় 
ওর গর্ভে আমারই এক কন্যাসন্তান জন্মেছে । ও না থাকলেও কিছ এসে যায় 
না। 

হওশেপসহত নড়েচড়ে বসে। মুহূর্তে উদ্যান এবং সরোবর তাদের সমগ্ত 
সোন্দয” হারিয়ে বসে । মরুভূমি সহসা এগিয়ে এসে উদ্যানকে যেন গ্রাস করে 
ফেলে । 

সে বলে--তুমি ঠিক শুনেছ ? 

_শুনোছ বলেই বিবাহ দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি । তাতে 
আপনার কন্যা এবং সেই সঙ্গে আমার পরভ্রেরও মঙ্গল হবে। আমার ভয় শুধু 
এই বিবাহে ফ্যারাও যাঁদ বাধা দেয় তাহলে কি হবে। 

__তুঁম ব্যন্ত হয়োব্না। আম দেখাঁছ গি করা যায়। 


দ্বিতীয় থুথমস সহসা গুরুতর অসচ্থ হয়ে পড়ে । সম্রাজ্ঞী হতশেপসৃত মিশরের 
সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিকংসকদের প্রাসাদে ডেকে পাঠায় । তাদের প্রত্যেককে সে নরেশ 
পাঠায় তারা যেমন মিলিত ভাবে পরামশ* করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে । কোন- 
রকম ব্লুটি যেন না ষটে। ফ্যারাও-এর কক্ষের পাশে একাঁট বৃহৎ কক্ষে তাদের 
থাকার ব্যবস্থা হয়। তাদের মধ্যে দুজন পধযায়ক্রমে ফ্যারাও-এর রোগশয্যার পাশে 
থাকবে । 

ফ্যারাও-এর অবন্থা দেখে চাকংসকদের মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তারপর 
তারা আলোচনায় বসে । দেখা যায়, কোন বিশেষ রোগের কথা কেউ বলছে না। 
তবে রোগাঁটর উৎপত্বিস্হল যে পাকস্হলী এ বিষয়ে মোটামুটি একমত হয় 
তারা । আর এই রোগ আত অল্প সময়ের মধ্যে ফ্যারাও-এর হৃদাপণ্ডকেও 
দুর্বল করে ফেলেছে । ওষুধ বিষয়েও সবাই একমত নয়। শেষে আধকাংশের 
সম্মতিতে চিকিৎসা পদ্ধাত স্হির করা হয় এবং কোন্‌ কোন্‌ ওষুধ 'দতে হবে 
তাও স্হিরীকৃত হয় । 

হতশেপসুত নিজে এসে মাঝে মাঝে তদারক করে যায় । একবার ফ্যারাও- 
এর সঙ্গে কথা বলতে চায় । চিকিৎসকেরা কক্ষের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করে । 

ফ্যারাও বলে আম তোমাকে কখনো আপন বলে ভাবাঁন ৷ তাই এই দশা । 

--ওসব কথা এখন থাক । ভাল হয়ে ওঠো আগে। 

- আমি জান, আর ভাল হব না। 

--এর চেয়ে অনেক কাঠন রোগ নিরাময় হয় । 

-সুরাপান করে আমার এমন হয়েছে । 

তুম একা সুরাপান করা না। অনেকেই করে। 

_ সেকথা নয়, কাল সুরাপানের পরে আমার এমন হয়েছে । 

- আঁতারন্ত পান করোছলে নিশ্চয় । যাক আগে ভাল হয়ে ওঠো । 

--আমি ভাল হব না। মাঝে মাঝে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। 
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কখনো পেটের ভেতরে তণব্ল ষন্প্রণা ৷ ওই সুরা ভাল ছিল না। 

হতশেপস,তের ভূক %ত হয় । বলে--সুরাপানের আগে কাউকে ?দয়ে পান, 
করাও 'ন ? 

--নিজের কক্ষের সুরা কাকে দিয়ে পান করাব 2 

--সেই সরাপান্রটি কোথায় রেখেছ ? বিষ মেশায়নি তো কেউ ? 

- সেখানে আর কে যাবে ? নারারক্ষীরা ছাড়া ? তারা সবাই ব*বাসী। 

__পান্রাট কোথায় রেখেছ £ 

_-সেই সময় আসেত আসছিল, তার হাতে 1দয়োছলাম । 

_সে তোমার কাছে যায় 2 

_খুব কম । আঁমই তার কাছে যাই মাঝে মাঝে। তুমি তো আমাকে 
দেখতে পার না। দেখতে পার না বলে তোমার ওপৰ আমার খুব রাগ। 
আমাকে তুমি সব সময় তোমার চেয়ে নীচু ভাব। এক এক সময় মনে হত 
তোমাকে শেষ করে দেব । 

_-দিলেই পারতে । নিশ্চিন্ত হতে । 

_না। 

-আসেত ' করল পান্টি নিয়ে ? 

_ জানি না। কি আর করবে । কোন বাঁদর হাতে 'দয়ে দিয়েছে বোধহয় । 

তুমি শান্ত হয়ে শুয়ে থাক । তোমার চিকিৎসা খুব ভাল হচ্ছে। ভাল 
হয়ে উঠবে । 

_-আসেত-এর পুত্রটিকে ফ্যারাও করো । 

__তুমি বেচে উঠবে । ভয় পেও না। 

ফ্যারাও দ্বিতীয় থুথমস কন্ঠের মধ্যেও একটু হাসে । পরক্ষণেই সে যন্ব্ণায় 
কুঁকড়ে যায় । চিকিৎসকেরা ছুটে আসে । সম্রাজ্ঞী কক্ষ থেকে নিক্কান্ত হয়ে যায়। 

কন্তু কক্ষে গিয়ে হতশেপসত নেসাসুনকে বলে--আসেতকে গিয়ে বল, 
তার সঙ্গে কথা বলতে চাই । 

একটু পরেই আসেত আসে । হতশেপসূত তার চোখের দিকে কিছুক্ষণ 
চেয়ে থাকে । সেই চোখ 'নার্বকার । তাতে আনন্দ বা দুঃখ কোন কিছুরই 
লক্ষণ নেই। 

- ফ্যারাওকে দেখতে গিয়েছিল । 

_না। শুনলাম অবন্থা ভাল নয়। 

- আম দেখে এলাম । 

-কেমন দেখলেন 2 

- বুঝতে পারলাম না। হয়ত বাঁচবে না। মনে হয় সুরা খেয়ে অমন 
হয়েছে । কেউ বিষ মেশায় নিতো ? 

-সবই সম্ভব । 

- তোমাকে কোন স্[রাপান্র দিয়েছিল রেখে দিতে ? 

_অস্থ হবার আগে দিয়োছল । 
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-সেটা কোথায় রেখেছ ? 

--ঠিক মনে নেই। নিশ্চয় কারও হাতে দিয়োছিলাম । 

এরপর হতশেপসত আর আসেত উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে একদ্‌জ্টে 
চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ । কারও চোখের পলক পড়ে না। 

শেষে আসেত-এর মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে । 

_হাসছ যে ? 

--এমাঁনতে । 

_ফ্যারাওকে একবার গিয়ে দেখে এসে । তোমাকে কিছ বলতে পারে । 

--আমি যন্ত্রণা দেখতে পার না। 

_-তবু যাওয়া ভাল । 

--আপাঁন যখন গ্লছেন নিশ্চয় যাব । 

--এখানি যাও । পরে হয়ত সময় পাবে না । তুমি সম্রাজ্ঞণ না হলেও রানণ। 

_যাচ্ছি। 


শত চেস্টা সব্বেও "দ্বিতীয় থুথমসকে বাঁচিয়ে রাখা গেল না। কদিন পরে তার 
মৃত্যু হল। পাঁরণত বয়স হয়নি। অকালেই চলে যেতে হল। চিকিংসকরা 
ম:ত্যুর কারণ সম্বম্ধে এক একজন এক এক কথা বলল । অধিকাংশের ধারণা 
সুরা পানের পরে 'বিষাক্রয়ায় মৃত্যু হয়েছে ফ্যারাও-এর । স:রা প্রস্তুতে গলদ 
ছিল। কারণ এর পেছনে কোন বড়যন্ত থাকলে আভাস পাওয়া যেত। কিন্তু 
সেই সুরা পান্রাটর হদিস মিলল না । 

দ্বিতীয় থুথমসের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথান্যায়ী 
দেশের আপামর জনসাধারণ কাঁদতে শুরু করল । সমন্ত মান্দরের দুয়ার বন্ধ 
হয়ে গেল। বাহাত্তর দিনের জন্য দেবদেবীর কাছে কেউ আর পশু উৎসর্গ 
করবে না। বন্ধ হল উৎসব অনুষ্ঠান । স্তী পুরুষের জনতা মন্তকে কদম লেপন 
করে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে শুর করল । তারা প্রত্যহ শোকযান্লাকালগন 
সঙ্গীত গাইতে লাগল দিনে দুবার । সেই সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে মৃতের নানাবিধ 
গুণাবলী বার্ণত হতে থাকে । তারা গমজাত খাদ্য থেকে বিরত রইল এবং 
পশুর মাংস ভক্ষণও বন্ধ রাখল ॥ তারা মদ্য স্পর্শ করবে না শোক প্রকাশের 
এই বাহান্তর দিন। কোনরকম আনন্দোৎসব করবে না। এমনকি প্রেম নিবেদন 
এবং প্রোমক প্রোমকার মিলনও বন্ধ থাকবে । প্রথম থুথমসের মৃত্যুর সময়ের 
মত এই বাহাত্তর দিন শুধু শোকের মধ্য দয়েই আতিবাহত হতে থাকে । 

জীবিত থাকলে ফ্যারাওদের দেবদেবীর সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ থাকে । তাই 
তাঁর দেহকে এমন অবদ্থায় রাখতে হবে যাতে তাঁর বা অর্থাঁং আত্মা এবং তাঁর 
আখ অথাৎ মনন ও তেজ যখনই সমাধমান্দরে শায়ত তাঁর ইহকালের দেহের 
[নিকট সমুখা'স্ছত হবে তারা তখন যেন কাকে সেখানে অপেক্ষারত দেখতে পায় । 
এই বা এবং আখ ও কা তখন দেহের সঙ্গে সংযোগ স্হাপন করে পুনার্মলনের 
আনন্দে নিমগ্ন হবে। ফ্যারাও-এর এই চারটি অংশকে কোন অবস্হাতেই 


৩১০ 


পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দেওয়া হবে না। আর নশ্বর দেহকে 
অক্ষয় রাখতে প্রাতাটি অল্গপ্রত্যঙ্গকে এক এক দেবতার সঙ্গে আভন্নরূপে অঙ্গাঙ্গণ- 
ভাবে জাঁড়য়ে রাখতে হবে এবং সম্পূর্ণ দেহটি ওসারসের সঙ্গে একাত্মভাবে 
রাখতে হবে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সমাধিস্হলকে এমনভাবে নামত করতে 
হবে যেন সেট কা-এর বাস করার পক্ষে যথোপযনৃস্ত হয়। কারণ যতাঁদন পযন্ত 
শবদেহ সেখানে অক্ষত থাকবে তার কা-ও সেই দেহের সঙ্গে থাকবে । 

মানুষের বা হচ্ছে একাধারে বাণ্তব এবং অবাস্তব, শরীরী এবং অশরগরখ । 
কারও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এট তার দেহ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং 
পরলোকে চলে যায় । তাই মৃত্যুর উদ্দেশে অনেকে বলে--“তোমার বা দেবতাদের 
মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।” কখনো বলে--“তোমার বা আকাশের তারা হয়ে 
জবলজব্ল- করছে ।” 

কিন্তু মানুষের কা এমন নয়। সে মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় এবং 
মৃত্যতেও তার দেহের সঙ্গে থেকে যায়। কা সমাধি মান্দরেই থাকে। প্রাতদিন 
যে ভোজাদ্রব্য দেওয়া হয় সে তাই ভক্ষণ কবে। খাদ্যসামগ্রী দেওয়া বন্ধ হয়ে 
গেলে ক্ষুধার্ত কা ঘুরে ঘুবে ঘৃণ্য ও নোংরা পদার্থ ভক্ষণ করে বেড়ায় । তাতে 
সেই বিশেষ মানুষের বা-এর আস্তত্বও বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে । মমি বিনন্ট হলে 
তার বা-ও বিনম্ট হয় । কা হল মানুষের প্রাতভা, তার ব্যন্তিত্ব, তার জশবনশশস্তি 
এবং তার শুভ ক্ষমতা ৷ 

সুগান্ধ দ্রব্যাদ লেপনপূর্বক তাজা রাখার প্রীরুয়া যেখানে হয়, দ্বিতায় 
থুথমসের মরদেহ সেই কক্ষে নীত হবার কয়েকদিন পর খের-হেব বা পুরোহিত 
সেখানে যায় এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তার অধানস্হ ব্যান্তবর্গকে মৃত ফ্যারাও- 
এর দেহে অস্ব্রোপচার শুরু করতে বলে। তখন দেহাঁটকে আত সযত্বে খুব 
ভালভাবে প্রক্ষালন করা হয় । প্রক্ষালনের পরে সোঁট কক্ষের ভূমিতে শাঁয়ত 
করা হয়। তখন একজন বিশেষজ্ঞ দেহের কুঁচাকর কাছে অথাঁং উরুর সঙ্গে 
দেহের সংযোগস্হলে কালো কালি দ্বারা একটি দীর্ঘ রেখা টানে । অপর এক 
ব্যান্ত একট ধারালো ছুরি দ্বারা সেই রেখা বরাবর গভীর ভাবে চিরে ফেলে। 
তারপর সেই কাটা অংশ দিয়ে দেহের ভেতর থেকে বৃহদান্ত এবং হৃদাপণ্ড 
ফুসফুস ও পিত্তাশয়, যকৃত ও পাকস্হলী সাবধানে বের করে নেওয়া হয়। 
দেহের অভ্যন্তরের এই সমস্ত অংশকে খুব ভালভাবে খজ-র বৃক্ষের সুরা দ্বারা 
ধৌত করা হয়। এদের অভ্যন্তরে সুমিষ্ট গন্ধযুন্ত মশলা এবং আঠা ভরে 
দেওয়া হয়। তারপর তাদের গায়ে মলম মাখানো হয় এবং শেষে শেষে ফাল 
ফালি লম্বা লম্বা সৃতিবস্ত্ দ্বারা সেগুলিকে জড়ানো হয় ॥। এই বস্ত্খণ্ডগুঁলর 
প্রত্যেক টিতে হোরাসের চারপুত্রের নাম লেখা থাকে । এরা হলেন মেসতা, হাপি, 
তুয়ামুতেফ এবং কুয়েভসেনুফ । সেই সঙ্গে চারজন দেবাীঁও থাকেন বক্ষ ও উদরের 
অভ্যন্তরস্থ এইসব অংশগ্ীলর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য | ইতমধ্যে খের-হেব-এর 
তোশাখানা থেকে চারাট স্ফিকস্বচ্ছ পান্ত আনা হয়। প্রাতাঁট পাব্রে দেহের 
চারাট করে অংশ রাখা হয়। প্রাতিটি পান্রের গায়ে কতকগুলো গুরত্বপূর্ণ বিধি 
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লাখত থাকে । পান্রের ঢাকনার আকৃতি হয় হোরাসের এক এক পর্রের মন্তকের 
মত । যাঁকে যে পান্রাট উৎসর্গ করা হয় তাঁর মস্তক সেই পাল্লের ঢাকনারপে 
ব্যবহৃত হয় । মেসতার পান্রটির ঢাকনা হয় একজন পুরুষের মস্তকের মত । এই 
পান্রাটতে ফ্যারাও-এর পাকস্হলশ রক্ষিত হয়। হাপর পান্নের ঢাকনা বালকের 
মুখাকৃতি। এতে রক্ষিত হয় ক্ষুদ্রঅন্্। এর রক্ষার দাঁয়ত্বে থাকে দেবী 
নেফাঁথস । তুথামহতেফ-এর পান্লীটর ঢাকনা একাঁট শগালের মস্তক । এতে থাকে 
দ্বিতীয় থুথমসের হৃদপিণ্ড । দেবী নীথ-এর ওপর থাকে এটির নিরাপত্তার 
ভার। কুয়েভসেনুফের পান্নটির মুখ হল একটি বাজপাখর মাথা । এর মধ্যে 
রাখা হয় যকৃত এবং বৃহদান্ত ৷ দেবী সারকিত এটর রক্ষাকন্র্“। এই পান্র চারাট 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কারণ এদের ভেতরে রক্ষিত দেহের অংশগ্যাল ব্যতীত 
মানুষের আবার বেচে &ঠার সম্ভাবনা থাকে না। 

এরপরে বের করে আনা হয় মস্তি্ক। একটি ধাতুর শলাকা, যার অগ্রভাগ 
বরু, তাকে নাসারন্ধের মধ্য 'দয়ে মস্তকে চালিত করা হয়। সেই ভাবে মান্ভৎ্ককে 
নিকাশিত করে তাকে একপাশে রেখে দেওয়া হয় শুজ্ক হবার জন্য । তাকে 
দেহের সঙ্গেই সমাহিত করা হয় । সবকিছু করা হয় ধমশীয় নিষ্ঠার সঙ্গে এবং 
পাবন্র মন্ররোচ্চারণের মাধ্যমে । এরপর দেহটিকে একটি বৃহদাকার পাত্রে খাঁনজ 
তৈলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয় সত্তর দিনের জন্য । সত্তর দিন পরে এই দেহকে 
বের করা হয় । আবার প্রক্ষালন করে শহভ্ক করে তোলা হয়। দেখা যায় দেহটির 
বণ হরিং। দেহের ত্বক আছর সঙ্গে লেগে থাকে । তবে কেশদামকে সযত্বে রাখা 
হয়। হাত-পায়ের নখ ঠিকই থাকে | মুখ যদিও একট লম্বা ধরনের এবং পাতলা 
দেখায় তবু চিনতে ভুল হয় না। হাত-পায়ের আঙুল, বাহ, উরু লম্বালীম্বভাবে 
চেরা হয় এবং তাদের ভেতরে খাঁন তৈল 'মাশ্রত সূগান্ধ মশলা ভরে দিয়ে 
সেলাই করে দেওয়া হয়। মাথার ভেতরের শূন্য হ্থান মশলায় পণ করা হয়। 
যে নাসারন্ধের ভেতর দিকে মন্তি্ককে বের করে আনা হয়েছিল সেই নাসারম্ধ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্রাংশ তৈলে 'নাঁষন্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয় । চক্ষুগোলকের মধ্যে 
শ্বেতবর্ণের প্রন্তর স্থাপন করে কৃষ্ণবর্ণের চক্ষু তারা অ্কিত করা হয়। লম্বা- 
লম্বি কাটা চ্ছানগুলির ভেতর দিয়ে মশলা, আটা এবং আরও বিভিন্ন প্রকারের 
পদার্থ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বুক ও পাকচ্ছুলণশও এইভাবে ভরাট করা হয়। 
মন্বোচ্চারণের মাধ্যমে এই সমন্ত প্রাক্রিয়া চালু থাকার সময় একটি সুবর্ণীনার্মত 
ফলক স্থাপন করা হয় কাঁতিত অংশের ওপর যাতে উতচাত বা হোরাসের চক্ষু 
আঁঙ্কত রয়েছে । হাতের নখ রঙ করা হয়। আঙ্চলে থাকে অঙ্গুরীয় ॥। এই 
অঙ্গুরীয়ই মৃত ব্যক্তিকে দেয় নিরাপত্তা এবং সূয“দেবতার শান্ত । শুধু ফ্যারাওকে 
নয় কোন ব্যান্তকেই অঙ্গ;রীয় ব্যতীত সমাধস্থ করা হয় না। এমনকি যারা দরিদ্র 
এবং স্বর্ণরৌপ্য ক্রয়ের ক্ষমতা নেই, তারাও কোন না কোন ধরনের সম্তা অঙগুরীয় 
গাঁড়য়ে দেয় মতের জন্য । 

এরপর পা দুটিকে পাশাপাশি জড়ো করে রাখা হয় । তারপর হাত দুটিকে 
শরীরের ওপরে রাখা হয়। একটি হাতের কক্জী অপর হাতের কব্জীর ওপর. 


৩৯ 


থাকে । খের-হেব তখন গটপোকার আকারের সোনা-বাঁধানো মাঁণাবশেষ একি 
সোনার তারের সঙ্গে বেঁধে মৃতের গলায় ঝুঁলয়ে দেয় । এই মণিতে লেখা থাকে 
মৃতের কিতাবের ত্রিংশ অধ্যায় এবং সেই সঙ্গে থাকে প্রার্থনা । এই গুটিপোকাই 
হল হৃদয় । সেই হৃদয়ের কাছে প্রার্থনা জানান হয়, সে ষেন তাকে ওসারসের 
িচারকক্ষে মানদণ্ডের ওপর ওঠালে বিরুপ কোন কিছ না বলে। 

এরপর সর্বদেহ ফাল ফালি বস্ত দ্বারা জড়ানো হয় । প্রথমে আঙুল এবং 
বাহু ও পায়ের পাতা পৃথক পৃথক ভাবে জড়ানো হয় । পরে পায়ের দক থেকে 
ওপর দিকে জড়ানো হয়। প্রতিটি লম্বা ফালির প্রান্তে আঠা লাগানো থাকে । 
ফলে সোঁট দেহের সঙ্গে শস্তভাবে লেগে থাকে । প্রাতাঁট বস্ত্খণ্ডে মৃতের কিতাব 
থেকে উদ্ধত 'লাখত থাকে । অনেক মন্ত্ও 'লাখত হয় । বাহৃদ্বয়কে শরীরের 
দুইপাশে শন্তভাবে জড়ানো হয় এবং হন্তদ্ধয়কে উদরের ওপর রাখা হয়। এ ছাড়া 
আঠারো থেকে পণচিশ ভাঁজের বস্ত্রখণ্ড ঘাড়ের নীচে রাঁখা হয়। পায়ের নীচেও 
ওইভাবে ভাঁজ করে মোটা বস্তু রাখা হয় যাতে মাঁমকে দাঁড় করালে সোঁটতে 
আঘাত না লাগে। 

মন্তকে বস্ত্র জড়ানোর সময় এই মন্ত্র উচ্চারণ করা হল £ 

“হে মাহমাঁন্বিতা দেব, হে পৃব এবং পশ্চিমের সর্বময় কল্প” ! আসন এবং 
মৃতের দুই কর্ণাববরের মধ্যে প্রবেশ করুন । হে দ্বিগুণ ক্ষমতাশালী চির-যৌবনা 
পশ্চিমের দেবী এবং পৃবেরি কন্রী পরলোকে যেন মৃত ব্যান্তর মন্তিজ্কে *বাস- 
প্রশ্বাস চাল. হয় । সেখানে তাঁর দুই চক্ষু যেন দৃষ্টি পায় । তিনি যেন কর্ণদ্বারা 
শুনতে পান । তাঁর নাপিকা যেন শ*বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে । তার মুখ যেন বাক্য 
উচ্চারণ করতে পারে এবং জিহবা যেন কমরক্ষমতা ফিরে পায় । সত্য এবং ন্যায়ের 
কক্ষে তাঁর বন্তব্য যেন আপাঁন শোনেন ।৮ 

রাজকীয় উপত্যকায় সমাধস্থল পূর্ব থেকেই নির্মিত ছিল । হতসেপসূত 
নিজের জন্যও সমাধিদ্থল শুরু করেছিল একই সঙ্গে । সে নিজে ফ্যারাও, সুতরাং 
একই জায়গায় হবে তারও শেষ আশ্রয়স্থল । 

প্রথম থুথমসের সময়ের মতই সবাকছু হল । একজন উচ্চপর্যায়ের রাজ- 
কমণচারী বা ফ্যারাও-এর আত্মীয়ের শোকযান্লাতেই কত ঘটা হয়। আর এ হল 
স্বয়ং ফ্যারাও-এর শবযান্রা । এর গুরুত্ব আর আড়ম্বর অনেক বেশী । এবারের 
শোকযাত্রা প্রথম থুথমসের শোকযান্রাকেও ছাপিয়ে গেল কোন কোন ক্ষেত্রে । 
শোকে ক্রন্দনরত রমণীদের মধ্যে স্বয়ং রানী আসেত গিয়ে যোগদান করল । সবার 
সঙ্গে একইভাবে গায়ে মাথায় কাদা মাখল । পাঁথপার্রবের সাধারণ মানুষের চক্ষু 
তাই দেখে সন্ত হল। 

হতশেপসূত নিজে ফ্যারাও । নারণ হয়েও সে হোরাস | তাই সাধারণ নারীদের 

মত সে কাঁদতে পারে না। থুথমসের মতত্যু হওয়ায় সে এখন পরিপূর্ণ ফ্যারাও । 
একবার ভেবোছল পুরুষের বেশ ধারণ করবে সে । ফ্যারাওরা যেমন ধাতুনামত 
শমশ্রু পরিধান করে মুখে, সেও তেমাঁন করবে আজ । তাছাড়া একথণ্ড বস্তদ্ধারা 
বক্ষদ্বয় চেপে বেধে পৃূর্ষের মত করবে সে । নেসামূনকে সেজন্যে ডেকেও ছিল 
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পেছনাঁদকে বস্নকে সজোরে চেপে বেধে দিতে । 

নেসামুন অত্যন্ত দ্বিধাগ্রন্ত কণ্ঠে বলৌছল--আজকের দিনে আপাঁনি এইসব 
করতেন দেবী ? আজকে এই বেশ মানাবে না। 

- আম দেবী নই, আম হোরাস । 

তবু আমার মনে হয় আজকের দিনে এমন করলে এক বিশ্রী প্রাতক্রিয়ার 
সৃম্টি হবে। তার ফল ভাল হবে না। 

হতশেপসূত কিছংক্ষণ ভেবেছিল । তারপর বুঝল, নেসামুন ঠিক কথাই 
বলেছে । সে একচ্ছত্র ক্ষমতার মোহে বিচারবুদ্ধিহীনা হয়ে পড়েছিল । 

তাই সে সাধারণ বেশেই ফ্যারাও-এর মধা্দা নিয়ে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে গেল । 
জীবনে এই পথে সে কতবার এল শোকযান্রার সঙ্গে ? চারবার । তাছাড়া উয়াচমেস 
আর অমেনমেসের সমাধিতে পুম্পন্তবক অর্পণ করে অশ্রু ঝরাতে একা একা 
অনেকবার এসেছে । সেই ময় পিতার সমাধতেও পুষ্প দিয়েছে । কিন্তু কোন 
শোকযাল্লাতে সে এমন শোকহীন হয়ে থাকোন। তার গাম্ভীষ" আর ব্যত্তিত্ব 
আজ তাকে মুখোশ হয়ে রক্ষা করছে । নইলে ধরা পড়ে যেত। আসেত-এর 
সুবধা আছে সে চিৎকার করছে । হাত-পা ছংড়ছে, সবাঙ্গে কদম লেপন করছে । 
অত সব ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তার মুখের দিকে বিশেষভাবে চাইল না কেউ, 
চাইলেও কিছ বুঝতে পারত না। 

দনান্তে প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের পথে নদী আতক্রমের পরে হতশেপসূত 
দ্বিতীয় থুথমসের রানী আসেতকে নিজের শকটে তুলে নেয়। অন্যান্য নারীদের 
মত পদব্রজে যাবার আর প্রয়োজন নেই তার। 

শকটে উঠে সম্মখের আসনে বসে আসেত । তার অবস্থা দেখে হাসি পায় 


হতশেপসৃতের । 
সে বলে- প্রাসাদে করে ভালভাবে স্নান করে ফেলবে । 


হ্যা । 
_খুব কম্ট করলে। ভালই করেছ । আম অনেককে বলাবাল করতে 
শুনেছি তোমার সম্বন্ধে। তোমার প্রাত সমবেদনায় তাদের হৃদয় ভারাক্রান্ত 


হয়ে উঠেছিল । 

- আমার প্রাতি ? 

-আমি সম্রাজ্ঞী । ফ্যারাও। আমি হোরাস। এই সব শোক আমাকে 
স্পর্শ করে না বলে বোধহয় তাদের ধারণা । 

--এবারে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে তো কোন আপাতত নেই ? 

হতশেপসৃত হেসে বলেনা । নিশ্চিন্ত থাক । তোমার পহুন্রই ভাঁবষাতের 
ফ্যারাও । সে হবে তৃতীয় থুথমস। 

মনে মনে হতশেপসুত সমন্ত দেবদেবীর প্রাত প্রণতি জানায় । আজ আঁদ 
দেবতা প্টহ-এর সঙ্গে মনে পড়ছে দেবতা খ্‌নেমুকে* ধান কুমোরের চাকার 
সাহায্যে কর্দম থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। তাই পটহ আর খেপেরা-এর 
সঙ্গে তাঁকেও মন.ষ্যজগতের সং.্টিকতাঁ বলে ধরা হয়। আজ মনে পড়ছে 
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শ্ দেবতাকে, যান আলো বাতাস ও তাপের দেবতা । মনে পড়ছে দেবতা 
তেফনুতের কথা যিনি আদ্রতার দেবতা । কত দেবতার কথাই মনে পড়ছে। 
আর একজন দেবতার কথা তার মনে প্রায়ই উক দেয়, অথচ যাঁকে সে শ্রদ্ধার 
সঙ্গে বারবার মন থেকে সারিয়ে দিতে চায়। অথচ এই দেবতার 'বগ্রহ দেখলে 
আসেত-এর পুত্র মিসাক্রসের খুব আনন্দ হয়। হান হলেন দেবতা বেস্‌। 
যদদ্ধের দেবতা ইনি ॥ এর চেহারা খুব মজবুত । এঁর জিহ্বা মুখের বাইরে 
বেরিয়ে রয়েছে । পা দুখানা হাঁটু থেকে বাঁকানো এবং অনেকখানি ফাঁক । 
পালকের মুকুট এর মন্তকে । শরীর আবৃত রয়েছে একাঁট চিতাবাঘের চমণদ্বারা । 
এর এক হাতে ঢাল, অনা হাতে তল্যেয়ার । কখনো কখনো এর হাতে তাঁর- 
ধনুকও শোভা পায়। হতশেপসূত কেন যেন এই দেবতার সঙ্গে ওাসরিসের 
ভ্রাতা ও হত্যাকারী শেথ-এর সাদশ্য খঃজে পায় । ত্তাই এর কথা ভাবতে চায় 
না। অথচ 'মসাক্রিসের ঝোঁক শুধু এ*র প্রাত। যেভাবে অস্ত্রাবদ্যায় পারদ 
হয়ে উঠছে এই বয়সেই, মনে হয় যুবা বয়সে যুদ্ধের প্রাতি এর আকাঙ্ক্ষা আরও 
তীব্র হবে। শেষ পযন্ত হয়ত 'দাপ্বিজয়ে বের হয়ে পড়বে । 

সে সব অনেক পরের কথা । এখন সে বালক । প্রাপ্তবয়স্ক হতে অনেক 
তো বাকী । ততদিনে দেশকে শান্ত পাঁরবেশের মধ্যে সমদ্ধশালী করে তুলতে 
পারবে সে। এখন দেশ স্থিতিশীল হবে। এখন চবরোস কথায়, কথায় আর 
বাধার সৃন্টি করবে না। 

কিন্তু সবার আগে কন্যা হতশেপসেতের সঙ্গে আসেত-এর পুত্রের বিবাহ 
এবং দার-এল-বাহারর মান্দর নিমাণের কাজে হাত দিতে হবে । 


দার-এল-বাহরির মান্দর নিমাণের স্বপ্নকে প্রাচীন এাতহ্যের স্বপ্ল বলা যায়॥ 
হতশেপসূত জানে তার [পতা প্রথম থুথমসের পিরামিডের ইতিহাস সম্বন্ধে 
যথেস্ট জ্ঞান ছিল । পিতার কাছ থেকে সে ছু জেনেছে, জেনেছে শিক্ষকদের 
কাছ থেকে এবং নিজে প্রাসাদের পভ্তকাগারে দীঘ“ সময় অতিবাহত করে। সে 
জানে আত প্রাচীনকালে যখন কোন রাজবংশের পত্তন হয়নি তখন মিশরবাসীরা 
সংকার করত বালুকার মধ্যে চতু্কোণ বা ভিম্বাকীতি গত খনন করে। 
মৃতদেহকে জড়ানো হত নল-খাগড়া, পশন্চর্ম কিংবা কোন বস্ত্র দ্বারা । দেহকে 
শয়ন করানো হত বরুভাবে। সঙ্গে দেওয়া হত মৃতের নিজের কিছু অলঙ্কার 
এবং সাজসজ্জার সরঞ্জাম এবং পাত্রে থাকত পানীয় ও খাদ্য। ইহলোক থেকে 
পরলোকে ভ্রমণের সময় এই খাদ্য এবং পান+য়ের প্রয়োজন হত। তার অস্ত্রাদও 
তার সঙ্গে ভীমিতে প্রোথিত হত। কারণ যাব্রাপথে খাদ্যের অন্বেষণে থেকে হয়ত 
অনেক সংগ্রাম করতে হতে পারে। বালুকার ভেতরে এইসব গর্তের গায়ে 
কখনো কখনো কর্দ'মের প্রলেপ দেওয়া হত । কখনো বা কাঠের তন্তা বা কর্দমের 
৷ ইট গরের দেওয়াল রূপে ব্যবহার করা হত। 

তারপর যখন ফ্যারাওদের রাজত্বকালের সচনা হল তখন এক ধরনের 
সমাধস্থল 'নমাণ শুরু হল যাকে বলা হয় মন্তব। প্রাচীনতম মগ্তবের নিদর্শন 
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রুপে দেখা যায় মিশরের দ্বিতীয় রাজবংশের আহ নামে এক নৃপাতির মন্তব । 
এই মন্তবের পাঁচটি কক্ষ । দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজবংশেও এই মণ্তব চালু ছিল। 

চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বকালে প্রন্তরানার্মত মস্তবের প্রচলন হল । সবাই 
জানে, এইসব চুনা পাথর আনা হত মোকাত্তাম পাহাড়ের তুরা অণুল থেকে। 
জা'বিতকালে যেমন একজন অমাত্যের প্রয়োজন হয় নুপাতির মৃত্যুর পরেও সেই 
প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। তাই একজন জীবন্ত অমাত্যকেও নৃপাতর সমাধির. 
অদূরে সমাধস্থ করা হত। অমাত্যবর্গেরও আকাঙ্ক্ষা থাকত প্রভুর সমাধর 
পাশ্বে সমাধিচ্ছু হতে। 

চতুর্থ রাজবংশের মস্তব ছিল ভূমিগভণ্ছথ একাটমাত্র বৃহৎ কক্ষ এবং সেই 
কক্ষে বৃহদাকার একা কুলুঙ্গী যেখানে শবাধার রাক্ষিত হত । সেখানে একাঁট 
গর্ত মত থাকত, যেখানে সঙ্ভবত ব্যবহৃত হত দেহের অভ্যন্তরের অংশগ্যাল 
রাখার জন্য ৷ পরে ওই অংশগ্াল পান্রে রাখা হত। বিশাল ভারণ ধা ীনামত 
মজব্‌ত 'শিকের দরজা কক্ষের বাইরে স্থাপন করা হয় যাতে কেউ ভেতরে প্রবেশ 
করতে না পারে । এই প্রায় অগম্য কক্ষটির নাম সেরডাব। এই সেরডাবের ভেতরে 
দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকত মৃত ফ্যারাও-এর মৃততি। তার সম্মুখে সমান উচ্চতায় 
লম্বালম্বি চেরা উন্মন্ত স্হান। অন্য কোন বাতায়ন ছিল না বলে, এঁ স্হান 
দিয়ে আত্মার আশ্রয়স্হল ওই মুর্তি বাইরের মন্দিরের প্রার্থনারত ব্যন্তিদের 
অবলোকন করত ! 

ষ্ঠ রাজবংশের রাজত্বকালে সমাধস্হলে ন্লিশাট কক্ষ থাকত । আর 
রাজাদের দৈনান্দিন জীবনধারা, তাদের পোশাক পারধান করা, শাসনকাধ 
পাঁরচালনা করা, মৎস্য ও পশহশিকার, পূজা আরাধনা, পরিবারের অন্যান্য 
ব্ত্তিব্গ ও বন্ধুদের সঙ্গে আসর বিনোদন ইত্যাদি সব বিষয়ের চিত্র এই সমস্ত 
কক্ষে আন্কত হত । এই দেওয়াল চন্রগুলি শুধু ানজেদের ধনসম্পদের গারমা 
প্রকাশের জন্যই অঙ্কিত হত না, এগুলি পরলোকে যাতে আনন্দের পারবেশ 
সৃষ্টি করে তার জন্যও আঁঙ্কত হত। 

কিন্তু এত বৌঁচন্র্যপূর্ণ মস্তব 'নার্মত হলেও চতুর্থ রাজবংশের শুরু থেকে 
মধ্যযুগীয় ফ্যারাওদের শাসনকালের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমাধি- 
মান্দর নিমাণের কাজ আরম্ভ হল। এর নাম পিরামিড । বস্তুত তৃতীয় রাজ- 
বংশের সময়েই মস্তব থেকে পিরামিডে রূপান্তরের সূচনা । তৃতীয় রাজবংশের 
সময়ে একাঁট নতুন ধারণার সষ্ট করল । সোঁট হল, মৃত রাজা ওপরের দিকে 
হ1টতে হাঁটতে স্বগে পেখিছে যেতে পারে । সেই সময়ের একটি পিরামিডে লেখা 
রয়েছে, “ফ্যারাও-এর জন্য স্বর্গের সিশড় পাতা রয়েছে। এই 'সিশড় দিয়ে তিনি 
স্ব্গরোহণ করতে পারেন ।৮ নিমণিকালে প্রথম প্রথম পিরামিডের আকার এমন 
হত যে মনে হত যে 'বরাট সোপানশ্রেণী ধীরে ধীরে ওপর দিকে আকাশের মধ্যে 
চলে গিয়েছে । তারপর পরামডের শন্যস্থানগ্ীল পূর্ণ করা হত। তখন তার 
চারপাশটা স্পন্ট হয়ে উঠত । 

গণ্য করার মত প্রথম পিরামিড হল সাক্কারার সোপান-পিরামিড ॥ এটি: 
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নিমণি করোছলেন তৃতীয় রাজবংশের ফ্যারাও জোসেরের অমাত্য ইমহোটেপ। 
শুধু এই পিরামিডই নয়, এটিকে উপলক্ষ্য করে ইমহোটেপ আশেপাশে গড়ে 
তুলেছিলেন অসংখ্য ইমারত । কোন ইমারত শুধু পরপর সংদৃশ্য ভুম্ভদ্বারা 
শোভিত । কোনটা ওাসাঁরসের বিচারালয় । কোনটা হেব-সেদ বিচারালয় ॥ 
এ ছাড়া দূশাঁট বড় বড় মান্দর, অনেক সেরডাব, মৃতদেহ রাখার স্থান ইত্যাদি 
বহু সৌধ তানি গড়ে তু'লোছিলেন। সৌধগুলির গঠনপদ্ধাতি এত সক্ষত, এত 
কমনীয় ও জাবনীশন্তিতে ভরপৃর যে ভবিষ্যতেও এই স্হপাতবিদ্যার প্রভাব 
মিশরীয়রা আর কাটিয়ে উঠতে পারল না। 

এরপর দহশ:রের বক পিরামিড । এর স্থপাঁত যেন পিরামিড গড়ে তুলতে 
তুলতে সহসা শেষের দিকে সোঁটকে দ্রুত শষ করার তাগদ অনুভব 
করেছিলেন। এই পিরামিড তৃতীয় রাজবংশেরই * স্নেফরুব সময়ে 'নার্মত 
হয়েছিল । 

এরপরই হল 'িজার [নাট পিরামিড | গিজার প্রন্তরময় মালভূমির ওপর 
এগুল নামত হয়েছে । এগালর নিমাতা হলেন খুফ:, খেফরা এবং 
মেনকাউরা । খুফ।র পিরামিডের অভান্তরে অনেক সংযোজক পথ রয়েছে। 
'ভেতরে রয়েছে ওপরে ওঠার নিখড়। সেই ড় কখনো নিয়ে যাবে রানীর 
কক্ষে, কখনো রাজার কক্ষে । রাজার কক্ষের ছাদ সাতাঁট বিশালাকার পাথরের 
ফলক দিয়ে তৈরী । এই কক্ষ থেকে দুটি সরু 'ির্গমন-পথ পিরামিডের 
একেবারে মাঝখান 'দিয়ে চলে গিয়েছে বাইরে বাতাসের সংস্পর্শে । এই পথ 
ধরে বাইরে থেকে খুফ:র আত্মা ভেতরে গিয়ে তাঁর দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে 
পারে । এই পিরামিড নিমাণ করতে ভ্রিশ বৎসর লেগোছল। তার মধ্যে দশ 
বংসর লেগোছল শুধ; উঠচু বাঁধানো পথ তৈরী করতে | লক্ষ লক্ষ শ্রামক নিযুক্ত 
[ছিল এই কমযজ্ঞে। 

খেফরার পিরামিড তার পিতার বহত্তম পিরামিডের অদূরেই একটা 
উচ্চদ্থানে নামত হয়োছল । এর চতুর্দক আরও খাড়া হয়ে ওপর দিকে উঠে 
গিয়েছে । ফলে আয়তনে এটির ননচটা ক্ষুদ্রতর হলেও দেখতে অনেক বেশী উচু 
দেখায় । 

খেফরার উপত্যকার পাশেই স্ফিংকস- | খেফরার শ্রীমকেরা একটি সুদৃশ্য 
বিরাট প্রস্তর খোদাই করে সৃষ্টি করে এট । এর মুখ মানুষের মত, কিন্তু দেহ 
[সংহের । এর মাথায় কিরীট এবং মুখে নকল শমশ্রু । এর সম্মখের দুই পায়ের 
থাবার মধ্যে দণ্ডায়মান রয়েছে খেফরার মুর্তি । এই 1স্কংকসূই হচ্ছে নীচের 
জগতের দ্বাররক্ষক। গিজার তৃতীয় পিরামিডটি হল ফ্যারাও মেনকাউরার । 
তিনটির মধ্যে এটিই ক্ষদুদ্রতম । এটির কাজ সম্পূর্ণ হয়নি । বোঝা যায় কোন 
কারণে শেষের দিকে খুব তাড়াতাঁড় কাজ শেষ করার চেষ্টা চলোছল । কারণ 
এর প্রস্তরগতীল খুব মসণ নয় । ফ্যারাও মেনকাউরার পনেরোটি অর্ধসমান্ত 
মূর্তি এখানে পড়ে থাকতে দেখতে পাওয়া ষায়। 

[পিরামিড ব্যতীত পণ্চম রাজবংশের ফ্যারাওরা কিছুসংখ্যক স্ধনন্দির 
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নিমাঁণ করোছল । পণ্চম বংশের শেষ ফ্যারাও উনাস-এর পিরামিড এবং ষজ্ঠ 
রাজবংশের চারটি পিরামিডের কক্ষগুলির দেওয়ালে মন্ত্র লেখা রয়েছে । সপ্তম 
রাজবংশের ফ্যারাওরা মাত্র একটি পরাণমড রেখে গিয়েছে, তাও অসমাপ্ত । 

এরপরে মিশরে নেমে আসে অন্ধকারের রাজত্ব। তখনকার কোন ইতিহাস, 
নেই । অন্তত হতশেপসূত অনেক চেস্টা সন্বেও খধজে পায় নি। এই অন্ধকার 
কেটে যেতে একাদশ রাজবংশের বিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী বীরযোদ্ধা দ্বিতীয় 
মেনটুহেটেপের রাজত্বকাল এসে পড়ে । তানি থীবস-এর নিকট দায়-এল-বাহরিতে 
নতুন ও আধুনিক দহষ্টভঙ্গী নিয়ে অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত একটি মান্দর নিমাণ 
করান । একাদশ রাজবংশের পরে দ্বাদশ রাজবংশ আবার ফিরে যায় মেমাফসে । 
সেখানে তারা পুরোনো এীতহ্যকে মযাদা দিয়ে আবার পিরা'মড নিমণি শুরু 
করে । কিন্ত সেগুলোর ফ্োনাঁটই শিজ্প হয়ে না উঠে, থেকে গিয়েছে অতি 
সাধারণ পষায়ের । 

দ্বাদশ রাজবংশের পরেও কোন পিরামিড বা স্মরণীয় কোন সৌধ নামত 
হয়ান। এইভাবে চলে সপ্তদশ রাজবংশ পর্যন্ত। অনেক সৌধ হয়েছে, মন্তব 
হয়েছে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই হয়নি, তারপর শুরু হল আর এক 
অন্ধকারাচ্ছন্ন ষুগ ॥ আচমকা বাহরাক্রমণের ঝাপটায় স্বভাবত শান্তশিম্ট এবং 
স্ব স্ব কীষকর্মে নিষুস্ত মিশর ভেঙে পড়ে । দেশে এমন কোন সুসংহত সৈন্যদল 
ছিল না, এমন কোন অসমসাহসী 'দাঁগ্বজয়ে উন্মুখ নরপাঁতি ছিল না যে এই 
আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে । তাই বহিরাগত হিকসোসদের পদানত হয় সমগ্র 
দেশ। তারা এসেই মিশরের ধম" এবং এীতহ্যের ওপর আঘাত হানতে থাকে । 
এইভাবে চলে কয়েক শতাব্দী । 

এরপর শুরু হল অষ্টাদশ রাজবংশের সূচনা । সেই ইতিহাস হতশেপসূত 
জানে । জানে, প্রাতাটি মিশরবাসী । হিকসোসদের পরাভূত করে দেশকে মত্ত 
করেন প্রথম অহমেস । এই অহমেস হচ্ছেন অন্টাদশ রাজবংশের প্রবর্তক ।॥ তাঁর 
পুল অমেনহোটেপ এবং তাঁরই পুর্ন হতশেপসতের পিতা প্রথম থুথমস । 


ছ্বিতীয় থুথমসের অকালমততযুর চাণ্ল্য একটু থাতিয়ে যেতে একাধারে ফ্যারাও 
ও সম্রাজ্শ হতশেপসত বেশ ঘটা করে নিজ কন্যা হতশেপসেতের সঙ্গে আসেত- 
এর পুত্রের বিবাহ দেয় ॥। হেব-সেদ ভোজ অননাষ্ঠিত হয় এই উপলক্ষে । তাবপ্র 
একাঁদন কন্যা জামাতা এবং আসেতকে 'নয়ে যান্তা করে আবদসের উদ্দেশ্যে । 
সেখানে তারা ওসারসের মান্দরে পৃজা দেবে এবং প্রার্থনা জানাবে । 

যাল্লাপথে আসেত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলে-আপনার জন্যই আমার পত্রের 
এই উজ্জবল ভবিষ্যত নিধারিত হয়ে গেল । 

উদাসীন হতশেপসৃত বলে- আঁম কে? আম তো নিমিত্ত মানব । সবই 
ওসারস, আইসস এবং অন্যান্য দেবদেবীর আশীবাদ । চেবরোসকে আমি 
পছন্দ করতাম না, সে তো তুমি জানই । কিন্তু শত হলেও সে আমার প্রেমিক 
না হতে পারে, স্বামী তো বটেই। তাছাড়া সে আমার পিতার পুত্র । এক. 
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মায়ের গভ'জাত না হলেও, সে আমার ভ্রাতা । তাই তার পূত্র আমারও পত্র 
এবং আমার স্নেহভাজন । 

-_আমি ওর গভ'ধারিণী হলেও যা আমার সাধ্যাতীত ছিল আপান তা ওর 
হাতের মুঠোয় এনে 'দিয়েছেন। সেদিক থেকে দেখলে আপনি ওর প্রকৃত জননী । 

একট; হেসে হতশেপসূত বলে--তা হয় না। পাঁথবশীতে কখনো তা হবে 
না। নিজের গভে ধারণ করে নিজের উত্তাপে তিল তিল করে বড় করে তাকে 
পৃথিবীতে আনে যে নারী, তার বিক্প কখনো হয় না। হতে পারে না! 

- আপনার স্নেহের তুলনা নেই। 

হতশেপসুত মনে মনে বলে-_তুমি তো জান না নারী । আজ যাঁদ তোমার 
পঃবের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ না দিতাম তাহলে প্রধান সেনাপাঁত কিংবা 
অন্য কোন উচ্চাকাত্ক্ষীী সামরিক কমচারী আমার কন্যাকে বিবাহ করে ফেলতে 
পারত । আমাকে বেকায়দায় ফেলতে সুযোগ তাদের 'ছিল। তাই ওরা বুঝে 
ওঠার আগেই তোমার 1শশপনত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে দিলাম । তোমার 
পুত্রের সাবালক হতে কিছুটা দেরী আছে । ততদিন অন্তত আম একাকী 
সাম্রাজ্যের ভাগ্যানয়ন্লণ করব । আমার অঙ্গীল হেলনে মিশরের সমস্ত কিছ 
পাঁরচালিত হবে । কেউ এর প্রতিবাদ করতে পারবে না। এ যে কত বড় সুখ, 
এতে যে কী নিদারুণ উত্তেজনা আর উন্মাদনা তোমার মত আত সাধারণ স্তরের 
রমণী তার মর্ম কি করে বুঝবে 2 

মুখে সে আসেতকে বলে- হ্যাঁ তোমার পত্রকে আমি সত্যই স্নেহ কার। 
আমার কন্যার পরেই তার স্থান। 

আসেত তৃপ্তির হাসি হাসে । 

অবিদসে ওরা দুদিন থাকে । তারপর রাজধানীতে ফিরে এসে আসেত- 
পু্কে ফ্যারাও-এর পদে অভিষিন্ত করার দিন ঘোষণা করা হয় । 

হাপ-সেনেব এবং সেন-মুত উভয়েই ঞ্ত আনন্দিত হয় । কারণ হতশেপসত 
তাদের উভয়কেই মান্লাতিরিন্ত অনগ্রহ করে । সুতরাং বালককে ফ্যারাও রূপে 
ঘোষণা করলে হতশেপসুত হবে প্রকৃত শাসনকন্রুঁ ৷ এ কথা সেন-মৃতকে না হলেও 
হাপু-সেনেব এবং নিজের গোষ্ঠীর রাজকমণচারীদের পৃবেই আভাস 'দিয়োছিল 
হতশেপস,*ত । 

ওদিকে সামারক কমচারীবন্দও খুশী । তারা জানে, হতশেপসূত রাজ্য- 
শাসন করলে তাদের সৈন্যদল অলস হয়ে বসে থেকে থেকে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে । 
তাদের মধ্যে নানা ধরনের দুন্টবুদ্ধ জাগ্রত হবে । ফলে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা 
বজায় রাখা খুব কঠিন হয়ে পড়বে । তাছাড়া সামারক বাহন" চায় মাঝে যাঝে 
যুদ্ধাভিযান হোক | তাতে উত্তেজনা আছে, লাভও আছে । পররাজ্য আরুমণের 
ফলে লুণ্ঠিত দ্রব্যের পাঁরমাণ কম হয় না। অমন রা-এর মান্দরের জন্য প্রাপ্য 
অংশ বাদ দিলেও তারা যথেষ্ট অর্থবান হয়ে উঠতে পারে । | 

নাট দিনে বালক মিসাফ্রসকে যথোচিত পোশাক-্পারিচ্ছদে ভূষিত করে 
সভাকক্ষে আনা হয়। হতশেপসৃত নিজে তার হাত ধরে হাসিমুখে সভাকক্ষে 
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প্রবেশ করে । তার অপর হন্ত দৃঢমুষ্ঠিতে ধরে রাখে তার কন্যা হতশেপসেত । 
সে-ও অপূর্ব সাজে সঙ্জত। তাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হযোঁৎফললল ধান 
ওঠে । মিসাফ্রসের মাতা আসেতও তাদের পশ্চাতে এসে প্রবেশ করে । 

হতশেপসুত সভাসদগণের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলে-আজ আমাদের 
একটি আত পণ্যের দিন। এই দিনে সমন্ত দেবদেবী আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। 
আজ আমার এই শিশুকন্যা হতশেপসেতের সঙ্গে বিবাহের সুবাদে দ্বিতীয় 
থুথমসের পুত্র মিসাফ্রস ভাঁবষ্যতের ফ্যারাও হবার যোগ্যতা অজ'ন করে এখানে 
উপস্থিত হয়েছে । আশা কার এতে আপনাদের সবার সম্মতি রয়েছে । 

সবাই আত উৎসাহের সঙ্গে এক বাক্যে সমর্থন করে এই প্রন্তাব । 

এর পরে দুজন পুরোহিত সভাকক্ষে প্রবেশ করে । তাদের একজনের মুখে 
হোরাসের মুখোশ, অপধজন থথ-এর মুখোশ পরিহিত । তারা উভয়ে নতুন 
ফ্যারাওকে সবার সমক্ষে নানা প্রক্রিয়ায় পারশুদ্ধ ও পাঁবন্ত করে তুলল । তাদের 
কাজ সমাণ্চ হলে পুরোহিত দুইজন একপাশে সরে দাঁড়ায় । 

তখন হতশেপসৃত বলে-_এই বালক এখন সম্পৃণ পাঁরশুদ্ধ ও পাবন্। 
সুতরাং এখন এ স্বয়ং হোরাস । আপনারা একে ফ্যারাওর্‌পে গ্রহণ করে 
আঁভবাদন জানান । 

সবাই আভিবাদন জানায় । 

তখন দেশের ওপর ও িনমহখণ্ডের অমাত্যদ্বয় বলে-ইনি আমাদের 
ফ্যারাও । ইনি তৃতীয় থুথমসরূপে আঁভাহত হবেন । 

সভায় আনন্দধ্নি ওঠে ! 

এরপর তৃতীয় থুথমসের মন্তকে দুইবার রাজমুকুট পরানো হয়। প্রথমে 
দেশের ওপর অথাৎ দাঁক্ষণাংশের প্রধান অগমাত্য হাপু-সেনেব বালকের মন্তকে 
দেশের উপ্পারভাগের শ্বেতবর্ণের রাজ-কিরণট পারয়ে দেয় । এরপর নিয় অংশের 
অমাত্য রন্তবর্ণের রাজমনকুট বালক ফ্যারাও-এর মন্তক শোভিত করে । 

সেই সময় সম্রাজ্ঞীকন্যা হতশেপসেত ঠোঁট ফু্লয়ে বলে__আমার মাথায় 
গকছুই দিল না এরা । 

হাঁসর গুঞ্জন উঠতে গিয়েও উঠল না। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝে সবাই 
সংযত হল । 

হতশেপসূত বলে- তোমারও আছে । 

তার হীঙ্গতৈ একজন একটি সহদশ্য পোঁটকা থেকে মুকুট বের করে। 
পুরোঃহতদ্বয়ের মধ্যে থথ-এর মুখোশধারী সোঁট নিয়ে শিশুর মাথায় পারয়ে 
দিয়ে বলে--আপানি হলেন সম্রাজ্ঞী । 

তৃতীয় থুথমসকে দেখিয়ে কন্যা বলে-_ও আমাকে খেপাবে না তো ? 

--না। কারণ আপনার জন্যই হন ফ্যারাও । 

কথাটা অত্যন্ত স্পন্ট ভাষায় বলায় হতশেপসূত সন্তুষ্ট হয়। কারণ 
মন্তব্যটি সবার কর্ণ গোচর হয়েছিল । 

হতশেপসুত তখন বলে-_দ্বিতীয় থুথমস নিশ্চয় আজকের এই অনুষ্ঠানের 
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কথা শুনছেন । না শুনলেও আম নিজে কয়েকাঁদন পরে তাঁর সমাধস্থলে গিয়ে 
জানিয়ে আসব । আমার সঙ্গে তাঁর অপর রানী আসেতও যাবেন। তাঁর বড় 
আশা ছিল দেশে যেন শান্তি 'বরাজ করে। আমি সেই আশা পূর্ণ করার 
যথাযথ চেস্টা করব । এই বালক যতাদন না সাবালক হচ্ছে ততদন আমি 
শাসনকার্য পারচালনা করব । কারণ আমিও হোরাস এ কথা সবাই জানেন। 

অধিকাংশ সভাস্দ ঘাড় নেড়ে সম্মাতি জানালেও সামারক ব্যান্তদের কারও 
কারও মুখ থেকে অন:চ্চ ধ্বনি বের হয় । সেই ধান অস্ফট প্রতিবাদের ধান । 
1কন্তু আধকাংশের সম্মাতিতে সেই ধ্বনি চাপা পড়ে গেল । 

পরদিন হতশেপসুত সভায় এপেই ঘোষণা করে- আমিই হোরাস। সংক্টির 
আদি কাল থেকে আমি আছি এবং থাকব । 

সভা তার উন্তিতে হতচকিত । পু 

হতশেপসূত বলে- প্রথম থুথমস আমাকে তাঁর অংশীদার করোছিলেন। 
দ্বিতীয় থুথমস আমাকে বিবাহ করে মসনদ লাভ করেছিলেন । তৃতীয় থুথমস 
আমার কন্যা হতশেপসেতকে বিবাহ করে এখন ফ্যারাও । কিন্তু আমি বরাবরই 
আছি । কারণ অমন রা-এর ওগরসে আমার জন্ম । 

হতশেপসূত নিজেকে একবারও রমণশ বলে উল্লেখ না করে পুরুষের 
যাবতীয় গুণাবলী ও উদাহরণে নিজেকে ভূষিত করে । শুধু নিজেকে অন্যান্য 
ফ্যারাওদের মত শান্তুশালনী বৃষ বলে উল্লেখ করতে বোধহয় সত্ডকোচ হল । 

সবাই বুঝল তৃতীয় থুথমস সাবালক হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত শাসক 
সম্রাজ্ঞী হতশেপসৃত | সামরিক কমচারীবৃন্দও তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য 
হল। কারণ 'মসাফ্রিস এখনো বালক । তবে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একমান্র 
রশ্মির রেখা হল মিসাকফ্রসের অস্তাবদ্যার অসাধারণ দক্ষতা । যে অস্ত্রকে সে 
এত ভালবাসে সেই অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরদের অবহেলিত ও পারতান্ত অবন্থায় 
পড়ে থাকতে দেবে না নিচ্চয়। এখন শুধু সময়ের প্রতীক্ষা ও ধৈষের পরীক্ষা । 

ঁ 


সেন-মৃত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করে কবে তার ডাক আসবে । দ্বিতীয় থুথমসের 
মৃত্যুর পরে প্রায় ছয় মাস আতিবাহত হল ! অথচ সম্রাজ্তী এখনো তাকে 
আসল কাজের জন্য ডাকছেন না। অথচ তাঁর সঙ্গে অন্য সময় অন্য বিষয় নিয়ে 
কথা হয়েছে । তবে কি তান দার-এল-বাহীরর কথা একেবারে বিস্মৃত হলেন ? 
[বিশাল মান্দরের যে নকশা সে তৈরী করেছিল অনেক দিন ও রাতের অক্লান্ত 
পাঁরশ্রমের ফল সোঁট। এর জন্য তাকে প্রচণ্ড বালহকাময় ঝটিকা উপেক্ষা করতে 
হয়েছে, ভীষণ সৃষণতাপ সহ্য করতে হয়েছে । স্থানাট যে কতবার সে পারভ্রমণ 
করেছে তার হিসাব নেই । রানীকে যে নকশা সে দোখয়েছিল সেই নকশারও 
[ছু কিছ পারবর্তন করতে হয়েছে এর ফলে । তার গান্বর্ণ নৃবিয়ারও ওপরের 
দিকে অধিবাসীদের মত প্রায় কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গিয়েছে । সম্রাজ্ঞী একাঁদন তাকে 
হঠাৎ দেখে চমকে উঠোছলেন। জানতে চেয়োছলেন এত কালো হয়ে গিয়েছে 
“কেন। সে শুধু হেসোছল । কারণ সম্রাজ্ঞী স্বয়ং দেবী । 'তিনি নিশ্চয় জানেন 
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নিত শিক্পসৃম্টিতে প্রাণসংশয় হলেও ভুক্ষেপ করে না কোন শিল্পী । তার 
হাসির বিনিময়ে তানও তাই সমর্থনের হাস হেসোঁছলেন। আনন্দে বুক ভরে 
উঠেছিল সেন-মুতের । 

কিন্তু তার পরে অনেকদিন আঁতিবাহিত হয়েছে। ডাক এলো না। একি 
তবে দেবীর পরীক্ষা 2 তান কি দেখতে চান মহান শিল্প সৃম্টির মত অটল 
ধৈর্য তার আছে কিনা ? তবে তাই হোক । মন ছটফট করলেও সে নীরব থাকবে । 

সেই সময়ে একাদিন সগ্রাজ্ৰী ডেকে পাঠালেন । এই ডাক আসল ডাক কিনা 
তার জানা নেই । নিজের উত্তেজনা দমন করতে পারে না সহজে । হাতে সদ্য 
প্রস্তৃত নকশাটি নিয়ে সে প্রাসাদে প্রবেশ করে। প্রাসাদ এখন তার আত- 
পরিচিত স্থান । 

রানী প্রবেশ করেই বলে- হাতে ওটা কি ? 

- নকশা । আগের নকশার কিছু পরিবর্তন করে আমি চূড়ান্ত রুপ 
[দিয়েছি । আপনার আরও ভাল লাগবে । 

-আমি সেইরকমই আশা করেছিলাম । কারণ প্রথম উচ্ছবাসের প্রাবল্যে 
কোন কিছুই পাঁরপণণতা লাভ করে না। এবারের নকশা আগের চেয়ে অনেক 
ভাল এ কথা আমি না দেখেও বলে দিতে পার । কিন্তু আজ আমি দার-এল- 
বাহার সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ডাকিনি আপনাকে । 

সেন-মহতের চোখে হতাশা ফুটে ওঠে । তবে সেই হতাশা যাতে সম্রাজ্ঞী লক্ষ্য 
না করেন সেজন্য ওপরের দিকে দ:ষ্টি ফেলে । 

--হতাশ হলেন 2 

--না, আঁম-- 

--আঁম সব বুঝি। তবে আপাঁন নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার স্বপ্ন সফল 
হবেই । আর বেশ দোর নেই । 

- সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত । 

-আপনাকে ডেকোছ কিছ ভার দিতে । আপাঁন জানেন না, আমার খুব 
ইচ্ছা ছিল আপনাকে আমার কনিষ্ঠা কন্যার শিক্ষার ভার দেব । কিন্তু তাআর 
হল না। সে খুব বুদ্ধমতী ছিল। 

-_ আমি শুনেছি! সেই সৌভাগ্য আমার হল না। 

-আপনাকে শুধু মন্দির নিমণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে বোধহয় আপনার 
প্রতি আবিচার করা হবে। আপাঁন সআন্পনার বিদ্যা ও বুদ্ধি অন্য কাজেও 
ব্যবহার করে মিশরের উন্নতি ত্বরান্বিত করতে পারেন । 

সেন-মৃত নীরব থাকে । 

-আপনার আপাতত আছে ? 

--আপাত্ত ? আপাঁন আমাকে কাজের ভার দেবেন, তাতে আপাতত । 
আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ । 

- আপনাকে তাহলে খোলাখুলি ভাবেই বাল। আমার ইচ্ছা 'ছিল 
ইমহোটেপের মত আপনি হবেন আমার প্রধান অমাত্য ৷ কিন্তু তা সম্ভব নয়। 
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কারণ যাঁরা দুজন রয়েছেন তাঁরা বংশপরম্পরায় রয়েছেন এবং দুজনেই দক্ষ। 
তাই আপনাকে আমি অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনের কাজ দিতে চাই। 
আমার মনে হয় এতে আপনার মন্দির 'নিমাণের কাজে ব্যাঘাত ঘটবে না। 

সেনমুত ভাবে সগ্রাজ্ঞীর এই সিদ্ধান্ত খুবই সময়োচিত। কারণ তার 
নিজের যাঁদ কিছু ক্ষমতা থাকে তাহলে সব বিষয়ে সম্রাজ্ঞী কিংবা অমাত্যের 
মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকে নিজেও অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবে । 

-ক'বে আমাকে জানাবেন ? 

_খুব শিগাঁগর । আগে ঠিক কবে নেব, কোন্‌ কোন্‌ বিভাগের ভার 
আপনাকে দেব। 

_নকশাটা আজ দেখবেন ? 

_না। অন্যদিন। আজ আম একট ব্যস্ত থাকব ।, 

সেন-মৃত বিদায় নেয় । 


হতশেপসতের অনুমাত নিয়ে প্রধান সেনাপতি একদিন তৃতীয় থথুমসকে শিকারে 
নিয়ে গেল। অনিচ্ছাসত্বেও বাধা দিতে পারোন সে। শত হলেও মিসাফ্রিস 
বালক হলেও এখন ফ্যারাও | ফ্যাবাও রূপে এটাই তার প্রথম মহগয়ায় গমন । 
তাতে বাধা দেবার প্রতিক্রিয়া খাবাপ হবে । ফ্যাবাওকে উপযযস্ত করে গড়ে তোলার 
দায়বদ্ধতা সামরিক ব্যন্তিদেরও রয়েছে । জশবনহানির সম্ভাবনা থাকলে অবশ্য 
হতশেপসুত বাধা দিতে পারত । তবে সেই জীবনহানও মৃগয়াকালে স্বাভাঁবক 
জীবনহানি বলা হয়। তেমন মৃত্যু তো যেকোন মানুষের যখন তখন হতে 
পারে । সামান্য একট: ভূল, সামান্য একট বিলম্ব বা নিছক দর্ঘটনাতে পড়েও 
এই জাতীয় মৃতা হতে পারে । এতে মানুষের হাত থাকে না। যেখানে মানুষের 
হাতের প্রশ্ন সেখানেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। দেখতে হয় ফ্যারাও 
যেন কোন চক্লান্তেব শিকার না হয়। তেমন চক্রান্তের আশহ সম্ভাবনা নেই 
সামরিক কম চাবীদেব তরফ থেকে । হতঁশেপসূত জানে এখনকার সেনানায়কদের 
তেমন কোন গুপ্ত পাঁরক্পনা থাকতে পারে না। কারণ এখন তাদের মধ্যে 
একতা বলে কিছ নেই । কেউ যর্দ কোনরকম উচ্চাশা পোষণ করে, অন্যেরা 
তাকে আদৌ সমর্থন করবে না। আগেভাগে প্রকাশ করে দিয়ে তাকে জব্দ 
করবে । এদেব মধ্যে তেমন ব্যস্তিত্বসম্পন্ন একজনও নেই যে নরম-্গরম ভাবে 
অন্যদের দলে টানবে । সবাই বংশের দোঁলতে ভাল ভাল পদে আসান । তরুণ 
দুএকজন কমণচারণ রয়েছে যারা দক্ষ ও বুদ্ধিমান । ভাঁবষ্যতে তারা খুবই 
পারদশ+ সেনানায়কর্‌পে গড়ে উঠবে । কিলম্তু এখনকার উচ্চতম পদাধকারা 
ব্ন্তিরা বাধক্যজনিত জরাজীণ" অবন্থায় না পৌঁছলে এদের হাত পা বাঁধা । 
তার জন্য আরও অন্তত পনেরো বংসর অপেক্ষা করতে হবে। ততাঁদনে তৃতীয় 
থুথমস পারপূর্ণ যুবক এবং গনজেকে রক্ষা করতে নিজেই সক্ষম হবে। 

মৃগয়ায় যাবার পূর্ব মুহ্‌তে জ্যেম্ঠা কন্যা বায়না ধরোছিল সেও যাবে 
সঙ্গে । বাহিনীর কমণচারশরা অস্বষ্ভিতে পড়েছিল । হতশেপসুতই তখন তাদের 
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রক্ষা করে। কন্যাকে বলে যে এই শিকার খুব কষ্টসাধ্য । তার পক্ষে সেই কষ্ট 
সহ্য করা কঠিন হবে । তাছাড়া রাজধানীতে ফিরতে দু-তিন 'দিন দেরি হবে । 

কথাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যেষ্ঠা কন্যার সেই দাঁন্ভিকতা প্রকাশ 
পেয়োছিল । সে বলে উঠোছল--আ'ম সম্রাজ্ঞী, আমি যাব না কেন? আমার 
কথা এরা শুনবে না কেন? 

- তোমার কথা না শুনে কেউ পারে ? কিন্তু তোমার কম্ট দেখতে কার 
ভাল লাগবে ? সম্রাজ্জীর কষ্ট কোন প্রজার দেখতে ভাল লাগে 2 রাতে কনকনে 
ঠাণ্ডায় শিবিরে থাকতে হবে । দিনে প্রচণ্ড উত্তাপ । তুমি আবার ঠাণ্ডা জল 
খেতে ভালবাস । কোথায় পাবে ঠাণ্ডা পানণয় সেখানে 2 তাই তোমাকে যেতে 
মানা করা হচ্ছে । 

_ঠিক তো ? 

-হ্যাঁ। 

-বেশ। পরের বার কিন্তু ষাব। 

_-নিশ্চয় যাবে । 

এই হল জ্যেষ্ঠা কন্যা । সে তার নিজের ইচ্ছাকে আদেশে পাঁরণত করতে 
“পারে না। সেই আদেশকে কার্ধকরী করার মত মানাঁসক দুঢ়ুতা তার নেই । 
সে নারীদের মধ্যেও নারী । 

প্রধান সেনাপাঁত হতশেপসতকে কারে যাবার আগে বলেছিল, আমরা 
আগের মত পূর্বের দেশগুলোকে আক্ুমণ করছি না বটে, কিন্তু ওরা তো করতে 
পারে । তার জন্য আমাদের সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে । ফ্যারাওকে এই 
বয়সেই কম্টসাঁহফণ: করে তুলতে হবে । সাহসী করতে হবে । তিনি মাঝে মাঝে 
প্রাসাদের বাইরে না গেলে 'কিকরে সম্ভব হবে সেটা । আমরা প্রায়ই তাকে 
গশকারে নিয়ে যাব। শিকার হল রণকৌশল শিক্ষার শ্রেম্ঠ উপায় । 

হতশেপসৃত আপাতত করতে পারোন। 

কিন্তু দুদিনের জায়গায় তিনদিন আতবাহত হতেই আসেত এসে তার 
'দুভবিনার কথা প্রকাশ করে যায় । বলে_-আজও এল না। এত দোর হবার তো 
কথা ছিল না। 

দুশ্চিন্তা হতশেপসূতেরও কম হয়নি । কিন্তু সে তা প্রকাশ করে না । মুখে 
বলে-_দুরে গেলে একটু এদিক ওদিক হয়ে যায়। অত ভেব না। সেফ্যারাও। 
তার সঙ্গে অনেক লোক রয়েছে । কোন বিপদ ঘটার বিন্দুমান্র সম্ভাবনা নেই । 
কারণ সবাই ফ্যারাওকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে ঝাঁপয়ে পড়বে । 

আশ্বস্ত হয়ে আসেত 'ফরে যায় । সেইদিনই রাতে মিসাফ্রস ফেরে হৈহৈ 
করতে করতে । একটি সিংহ শিকার করে এনেছে । 

হতশেপসূত কৌতহলন হয়ে প্রশ্ন করে- কে মেরেছে ? 

-আমি। 

--তুমি ? তোমার বাহুতে অত শান্ত আছে ? 

প্রধান সেনাপাঁতি 'নজেই এাগয়ে আসে এবার । তার চোখে আর মুখে 
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আনন্দ চাপা থাকে না। সে বলে--আপাঁন বিশ্বাস করুন দেবী । ফ্যারাও 
নিজে সব্প্রথম একে তরাবদ্ধ করেন । তাতে 'সংহ হুমাঁড় খেয়ে পড়ে । তখন 
সবাই ছুটে যায় তার দিকে । সে উঠে দাঁড়াবার আগেই তাকে পায়ে বধ করা 
হয় । ফ্যারাও-এর সাহসের তুলনা হয় না। ?সংহ তাঁকে লক্ষ্য করে লাফ দল 
অথচ তান আবচল দাঁড়য়ে শরসম্ধান করে তার ঘাড় লক্ষ্য করে তাঁর নিক্ষেপ 
করলেন । আমরা বিস্ময়ে বিম্‌ডঢ় রইলাম । 

হতশেপসুতের চোখে প্রশংসা এবং আসেত-এর বুকে গর্ব । আসেত পুন্নকে 
জাঁড়য়ে ধরে । সেই সময় জ্যেষ্ঠা কন্যা হতশেপসেত নিদ্রত ছল । সে জেগে 
থাকলে তার কণ প্রতিক্রিয়া হত বোঝা গেল না। পরদিন সকালে মিসাফ্রিসকে 
চোখের সামনে ঘুরতে দেখেও তাকে না দেখার ভাণ করতে থাকে । 

_আমি সিংহ মেরেছি । 

হতশেপসেত কথার উত্তর দেয় না। 

মিসাফস তখন তার গায়ে খোঁচা দিযে বলে--এই, আমি সিংহ মেরেছি । 

কথাটা মায়েব কাছ থেকে আগেই শোনা হয়ে গিয়োছল । তাই সে বলে-_ 
সিংহ শিকারে গিয়ে কেউ জলহন্ভী শিকার করে নাকি ? 

-আমি নিজে শিকার করোছ। 

--তাতে কি হয়েছে ঃ 

-_তাই বলাছ । আমাকে দেখতেই পাচ্ছ না কিনা ? 

_-না দেখার কি আছে ? 

_ কথা বলাছিলে না কেন ? 

__তুমিও তো বলনি। 

--শিকার কবে এলাম তুম তো আগে বলবে । 

- রাতে 'ঠিবলে কেন ? দিনের বেলায় 'ফরলে আগে কথা বলতাম । 

_-রান্ন হয়ে গেল যে। 

-আমাকে ডাকনি কেন ? 

__তুমি ঘুমোচ্ছিলে। 

-তাতে 'ি ? আমি না সম্রাজ্জী? সব কথা আমার আগে জানা দরকার । 

_-তা ঠিক। বেশ এবার থেকে তোমাকে আগে জানাব । 

_ এবার থেকে তোমাকে একা যেতে দিলে তো? ভাবনায় ঘুম হয় না 
আমার । 

_-সর্বনাশ ! ওখানে গেলে তুমি কেদে ফেলবে । খ্যব কম্ট। 

_ইস, অত সহজ নয। তুমি কার জন্যে ফ্যারাও ? 

--মা বলে, তোমার জন্যে নাকি ॥ 

--তবে ? পরের বার থেকে আমি যাব । 

- আমি লুকিয়ে চলে যাব। তোমাকে 'নয়ে যেতে পারব না। অত কম্ট 
গকছহতেই সহ্য করতে পারবে না। 

- একবার নিয়ে গিয়ে দেখই না। 
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অনেকক্ষণ ভেবে তৃতীয় থুথমস বলে- বেশ । 


হাপু-সেনেব একদিন হতশেপসুতকে বলে যে দার-এল-বাহারিতে যাবার বাঁধানো 
রাস্তা তৈরীর মালমশলা সেখানে পৌছতে শুরু করেছে । এবারে সেন-মৃত 
সেখানকার কাজ নিয়ে ব্যন্ত হয়ে পড়বে । 

_-কিন্ত তার আগে যে আমি তাকে কতকগুলো গুরুদায়িত্ব দেবার কথা 
ভাবছিলাম । 

দিলে এর মধ্যেই দিতে হবে । কারণ একবার ওখানে গিয়ে কাজে জাঁড়য়ে 
পড়লে এখানে আসতে পারবে না। 

_ এখানে আসতেই হবে । কারণ রাজধানীতে তরি উপাস্থিতি প্রায় সব 
সময়েই বাঞ্ছনীয় । আম তাকে আমার ঘাঁনষ্ঠ সঙ্গীদের একজন হিসাবে নিবাচিত 
করোছি। 

--খুব ভাল করেছেন। সে যোগ্য ব্যক্তি । আমি আজই একথা ঘোষণা 
করে দেবে। 

-_হ্যাঁ আজই ঘোষণা করে দিন। কারণ তিন দিন পরে সভাকক্ষে আপনাকে 
আরও একটি গরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে হবে । 

-কোন ঘোষণা দেবী । 

-সেন-মৃতকে যে যে দায়িত্ব দেব, সব খোলাখুীলভাবে সভায় বলতে হবে । 
আপাঁনই বলবেন । 

- কোন্‌ কোন দায়িত্ব দেবেন বলে ভেবেছেন ? 

মিশরের নিম্নভূমির শীলমোহর বা নামমুদ্রার ভার দেব তাঁকে । পদটা 
শুন্য পড়ে রয়েছে বহৃদিন। 

_আপনার সিদ্ধান্ত যথার্থ । 

_ এছাড়া তিনি পাবেন অমন দেবতার তত্বাবধায়কের পদ । 

--উত্তম প্রস্তাব । 

- শস্যক্ষেত্র, উদ্যান আর গোজাতির উপদরশকের পদও তিনি পাবেন । 

_ হ্যাঁ, এই পদের প্রয়োজন ছিল বটে। 

-জোতদার কৃষক এবং অমন দেবতার শস্যভাণ্ডারের তত্বাবধায়কের পদটিও 

: তাঁকে দিলে কেমন হয় ? 

_-ভালই হয়। 

-_-তাঁকে দেবতা অমনের পবিল্র পালতোলা নৌকার প্রচারকের ভূমিকাও 
পালন করতে হবে । 

হাপু-সেনেব এবারে নীরব থাকে । 

--কি হল ? আপনার সমর্থন নেই ? 

না না, সমর্থন থাকবে না কেন ? 

--তাহলে চুপ করে আছেন কেন ? 

--আমি অন্য কথা ভাবছি । 
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_ কোন্‌ কথা ? অসণ্কোচে বলুন । 

-_সভাসদগণের আত্মীয়স্বজন রয়েছে । তাঁরাও দুএকটি পদের প্রত্যাশ, 
একথা আপনার অজানা নয়। 

--না, কখনই অজানা নয় । গকন্তু আমি সেন-মৃতকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার 
করতে চাই, তাঁর মত যোগ্য ব্যান্ত আপনি ব্যতীত দ্বিতীয় কাউকে দেখি না। 
সেন-মূত অমাত্য হতে পারেন না বলে আমার আফসোস । 

-তাহলে অবশ্য বলার কিছু নেই । কারণ সেন-মত যে যোগ্যতম ব্যস্ত 
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

_সেন-মুতকে করা হবে দেবী নুত-এর স্বামশ দেবতা গেব-এর আরাধনা 
চ্থানের প্রবন্তা । 

_আমি সমন করাছি। 

_শ্বেতবর্ণের মুকুট যে স্থানে রাঁক্ষত হয়, সেই' স্থানের ভারও তাঁকে 
দেওয়া হবে। 

-আর ? 

_ হ্যাঁ, আরও একটি ভার দেওয়া বাকী রয়েছে । 

-বলুন। 

-সৈন্যবাহিনী যেমন রয়েছে প্রহরায় থাকুক । তবে প্রাসাদের অন্য সব 
কিছুর ভারও তাঁকে দেব। 

--সব কাজের ভার 'ক একাঁদনেই দেবেন ? 

_-ক্ষীতিআছে ? 

- বুঝতে পারছি না। এক একাদন একট একটি করে দলে সভাসদগণের 
মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকবে । তার চেয়ে সব একাদনে দিয়ে ফেলাই 
ভাল । 

_ পরশু ? 

_হ্যাঁ। আম সেন-মৃতকে বলে রাগব সভায় উপাচ্ছত থাকতে । 

দুঁদন পরে সভায় সবার সঙ্গে সেন-মুতও উপাচ্ছিত । তাকে অনেকেই সুনজরে 
দেখে না আজকাল । কারণ সবার জানা হয়ে গিয়েছে যে হতশেপসুতের ওপর 
তার যথেম্ট প্রভাব । মান্দির নিমাণের ধুয়ো তুলে প্রাতপত্তি বিস্তার করেছে 
অনেকে । তবে লোকটি যে যথেষ্ট শাক্ষত, বুদ্ধিমান এবং কারৎকমাঁ এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই । কিন্তু তব সবার ভয় লোকটি অন্য সবাইকে হতশেপসতের কাছ 
থেকে দরে সরিয়ে দিচ্ছে। 

হাপু-সেনেব উঠে দাঁড়িয়ে বলে-_-শাসনকার্যের সাবধার জন্য ফ্যারাও 
সেন-মৃতকে মান্দর 'নমাণের কাজ ছাড়াও আর কয়েকাঁট গুরুত্বপূর্ণ পদে 
আঁধষ্ঠিত করতে চান । 

একজন বলে ওঠে--আবার কোন কাজ ? মান্দির নিমণি কি সহজ কাজ ? 

কখনই নয় | তবে সেন-মৃত-এর মত ব্যান্তর পক্ষে সেটা এমন কিছুই নয় । 
ভুলে যাবেন না, তান দ্থপাঁত। তিনি শ্রামক নন। সব সময় সেখানে তাঁকে 
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উপাস্হত না থাকলেও চলবে । বাকা সময় দেশের স্বার্থে তাঁকে নিয়োজিত করা 
হবে। 

হাপু-সেনেবএর গোম্টীর একজন বলে ওঠে- নিশ্চয় । আপান বলুন, কোন 
কোন পদ দেওয়া হবে তাকে ? 

হাপু-সেনেব তখন গড়গড় করে সবগুলো পদের নাম করে যায় ॥ নকলনাবশ 
আগে ভাগেই সব লিখে প্রস্তুত করে রেখোছিল । হাপু-সেনেব-এর পাঠ শেষ 
হতেই নকলনাবশ সোঁট হতশেপসূতের কাছে নিয়ে এসে দণ্তখত করে নেয় । 

ভ্তম্ভিত সভাসদগণ কিছ; বুঝে ওঠার আগেই সব হয়ে গেল। তারপর 
গুঞ্জন উঠল । 

হতশেপসত হাত তুলে সভাকে নীরব হতে বলে। তারপর সে বলে-__ 
আপনাদের ঘনিষ্৬জনদের একটি তাঁলকা আমাকে দেবেন । আম তাদের জন্য. 
রাজের ব্যবস্হা করব । 

একজন বলে ওঠে- রাজধানশর বাইরে যেতে পারবে না। 

হতশেপসুত হেসে বলে-আঁধকাংশই রাজধানীতে থাকবে । তবে সবাইকে 
দি এখানে নিয়োগ করা সম্ভব ? সেনাবাহিনীর উ*চু পদে নিয়োগ করলেও তো 
বাইরে যেতে হতে পারে । আপনারা দেখবেন সেন-মুতকে যে সমন্ত ভার দেওয়া 
হল, তা অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালিত হবে। তাছাড়া সেন-মৃত নিশ্চয় 
কিছুদিন পর থেকেই আপনাদের দার-এল-বাহরি পাঁরদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ 
জানাবেন। 

সেন-মৃত উঠে দাঁড়য়ে বলে-_ আম এখন থেকেই সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে 
রাখাছ । আপনারা মাঝে মাঝে ওখানে গেলে শ্রামকরা এবং আমিও অত্যন্ত 
উৎসাহত হব । আপনাদের উপাস্হিতি আমাদের প্রেরণা যোগাবে ॥ 

সবাই দেখল সেন-মুত ধূমকেতুর মত উদিত হয়ে সব কিছয গ্রাস করল অথচ 
কছু বলতে পারল না। ফ্যারাও-এর বিরুদ্ধাচরণ করা তাদের রক্তে নেই। 

সেই সময় এক বদেশশ বণিক প্রবেশ করায় সেন-মৃতের প্রসঙ্গ সম্পর্ণ চাপা 
পড়ে গেল। কারণ বাঁণকটি অনেক সভাসদের পারিচিত । দুদিন হল রাজধানীতে 
এসেই গায়ে পড়া কতকগুলো মন্তব্য করে সবার বিরাগভাজন হয়ে উঠেছে । 

সে প্রবেশ করতেই দুএকজন বলে ওঠে- এই সেই বাঁণক । 

বাঁণকের এই দেশ ঘরে ধারণা হয়েছে যে মিশরবাসীরা মৃত্যুকে এড়য়ে 
যাবার জনা সদা বাস্ত। মৃত্যু তাদের জীবনের ওপর সর্বদা ছায়া বস্তার করে 
তাদের সবাইকে মানাঁসক রোগগ্রস্ত করে তুলেছে । 

আজ এসে বাণিজ্য সম্বন্ধে টুকটাক কথা বলেই সেই একই মন্তব্য সে করে 
বসে। 

সভার সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে । হতশেপসূত উপস্থিত রয়েছে বলে তারা বেশী 
কিছ করতে পারে না। তবে প্রবল আপাত্ত জানাতে থাকে । 

হতশেপসূত হন্ত উত্তোলন করে তাদের ধৈষ্যুত হতে নিষেধ করে বলে-- 
এভাবে প্রাতিবাদ জানালে লাভের চেয়ে ক্ষাতই হয় বেশী । ও*রা বিদেশশ।' 
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বাইরে থেকে আসেন। ওপর ওপর দেখে একটা ধারণা নিয়ে ফিরে যান। সেই 
ধারণা সঠিক হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে । তবে এঁদের মাধ্যমেই 
এদের দেশবাসীর মনে মিশর সম্বন্ধে ধারণার সৃস্টি হয়। পুম্তদেশের সেই 
সপ রাজের গজ্প আপনাদের মনে নেই ? কত যুগ ধরে আমরা একথা বিশবাস 
করতাম । তাই এভাবে রুখে না উঠে সংযত ভাবে আমাদের কথা বাঁঝয়ে বললে 
লাভ হয় বেশী । 

অমাত্যবর্গ হতশেপসুতের কথায় লাঁজ্জত হয়। তারা উপলাব্ধ করে, 
মিশরের বাহ্যক রূপ দেখে বাণকদের মত ভ্রমাত্মক [সদ্ধান্তে আসা অস্বাভাবিক 
নয় । এখানে মত্যুর পরে যত ঘটা, বিশেষ করে অবস্থাপন্ন ব্যান্তদের বেলায়, 
পৃথিবীর অন্যত্র তার নিদশশন নেই । এখানে মৃত্যুর পরে মৃতদেহকে অক্ষয় 
করে রাখার চেস্টা, তাকে সুন্দরভাবে বসবাসের ,জন্য জীবন্ত মানুষের 
বাসগৃহের চেয়েও বহুগুণ মূল্যবান সমাধি মান্দর ইত্যাঁদ নিমাণের উদ্যোগ 
নেওয়ায় পশ্চিমের অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে রাজকাঁয় উপত্যকার অশ্তিত্ব ইত্যাদি 
ভ্রান্ত ধারণার সাাম্ট করতেই পারে । ভাবতে পারে, মৃত্যু এখানে জীবনের 
চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ | 

প্রকুতপক্ষে কিন্তু তার বিপরীত ॥ বাঁণকটি এখানকার উৎসব দেখোঁন 
1নশ্চয় ॥। সেই সব উৎসবের বাঁধভাঙা আনন্দোচ্ছৰাসে গা ভাসানোর সুযোগ 
পায়ান এখনো । মিশরবাসশরা জীবনকে যতটা উপভোগ করতে পারে অন্য কেউ 
কিতা পারে £ঃ কারণ অন্যদেশের মানুবেরা জানে মৃত্যুই জীবনের শেষ। 
সেটাই জীবনের সঈমারেখা । তার আগে যত পার আনন্দ কর। কিন্তু যতই 
তারা আনন্দ করুক শেষের সেই দিনের কথা বারবার মনের মধ্যে উপক দেয়। 
1কন্তু মিশরবাসীদের তা দেয় না। কারণ তারা জানে, মৃত্যুতেই তাদের জীবন 
শেষ হয়ে যায় না। মৃত্যুর পরেও জীবনন্তরোতে আবাচ্ছন্নভাবে বইতে থাকে ।1 
কোন ছেদ নেই তাতে । এই নাীশ্চন্ততা, আশাবাদ এবং জীবনতৃষ্ণা তাদের ) 
উৎসবকে করে তোলে সম্পূর্ণ নিমণল 1 এখানকার সমাধি মান্দরের গান্রে যে সব 
চিন্তর আঁঙ্কত হয় তাতে মৃত্যুর করাল ছায়ার বিদ্দুবিসর্গও থাকে না। সেই সব 
চিত্র হল ফসল ফলানোর চিন্র। যাতে রয়েছে প্রকাতির সুষমাময় আভব্যন্তি । 
মগয়ার উত্তেজনাময় আনন্দও প্রকাশ পায় সেই সব চনে । ক্রীড়া এবং ভোজের 
বর্ণনাময় চিত্র শিল্পীর হাতে জীবন্ত হয়ে ওঠে সৌধগ্দলিতে। 

এই দেশের জাবন তাই প্রদসপ্ড এবং অপরিমেয় । মৃত্যুভয়-জাঁনত স্নায়াবক 
রোগগ্রন্ত মানুষের আন্তিত্ব নেই এদেশে । এরা নিাশ্চন্ত যে অনেক দেবদেবী 
এদের অহার্নশ দেখাশোনা করছেন । তাঁদের মধ্যে একজন আবার রয়েছেন 
মনুষ্যরপগ দেবতা । তিনি হলেন স্বয়ং ফ্যারাও। এদের এই বিশবাস এত প্রবল 
যে শত ঝড়ঝাপটার মধ্যেও এরা িপুলভাবে অশ্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। 
িকসোসরা পর্যন্ত কিছ করতে পারেনি এদের । বিশ্বাস এদের মনে এই 
প্রত্যয়ের জন্মদান করেছে যে পৃথিবীতে এরাই সবশ্রেম্ঠ । অন্যান্য বিদেশশরা 
কখনই এদের সমতুঙ্গ্য নয় । বাঁণকাঁটর দিকে সভাসদগণ সেই দৃম্টিতে চায় যে 
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দৃন্টিতে ওদের পূর্বপুরুষেরাও চেয়েছে বিদেশীদের দিকে । 

ওইসব গবদেশশদের দিকে একবার ভালভাবে চেয়ে দেখ । ওরা যেখানে থাকে 
সেখানেই অসখাবসৃখ আর মহামারী । সেখানে হয় প্রাকীতিক বন্যা আর 
জলোচ্ছৰাস। ওদের দেশ অরণ্যসঙ্কুল। ওখানকার পথঘাট দুর্গম | কারণ 
ওখানে ঘন ঘন পবতশ্রেণী মাথা উখচয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে । আদিম যুগ থেকে 
ওরা শুধু যুদ্ধই করে চলেছে । 'কিম্তু বিজয়ী হতে পারেনি কখনো । ওদের 
নিয়ে মাথা ঘামিও না। ওদের কেউ হয়ত বিাক্ষপ্তভাবে একজন 'মশরবাসশীকে 
অপহরণ করতে পারে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কোন নগরণীর ওপর আঘাত হানার 
সাধ্য ওদের নেই । 

হতশেপসৃতকে বাঁণক সবিনয়ে বলে- আমি সতাই এদেশ সম্বন্ধে খুব 
কম জান। আমার ভুল স্বতে পারে । ওপর ওপর দেখে হয়ত বুঝতে পারান । 

হতশেপসুত বলে-আপাঁন আরও ভালভাবে ঘুরুন । পাঁচজনের সঙ্গে কথা 
বলুন । দেখুন তারা মৃত্যুকে কিভাবে গ্রহণ করে । 

--তাই দেখব । 

এরপর বাঁণক তার বাণিজ্য বষয়ে কথা শুরু করে। 


দার-এল-বাহারর কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায় । সেন-মৃত এখন রাজধানীতে 
বেশশ থাকতে পারে না । তার অধণনে উচ্চাকাঙ্ষা অনেক শিজ্পী কাজ করছেন। 
তারা পাঁরশ্রমশ, কম্টসাঁহষ্ণু এবং একনিষ্ঠ | সেন-মুত তাদের প্রত্যেককে পৃথক 
পৃথক কাজের ভার 'দিয়ে ভালভাবে বুঝিয়ে 'দয়েছে । এতে তারা গার্বিত। 
প্রত্যেকের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রাতিদ্বান্দ্িতা রয়েছে । কারণ এক একাঁট কাজ শেষ 
হলে সেন-মৃত সবাইকে ডেকে একান্ত করে তাদের সদ্যসমান্ত কাজকর্মগুঁলর 
ভালমন্দ বিশ্লেষণ করে । যাঁদ কোথাও কোন পারবতনের প্রয়োজন হয় তাও 
বলে দেয়। কখনো কখনো কোন শিঞ্পীর শল্পকর্মের উচ্চ প্রশংসা করে 
নাদ্ঘধায় ॥ এতে অন্যেরা যে একেবারে ঈষাঁন্বিত হয় না তানয়। তবে তাদের 
মধ্যে একটা জিদ-এর সৃষ্টি হয় সেন-মুতের প্রশংসা অজনের জন্য । ফলে 
মান্দরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ থেকে বড় বড় সমস্ত কাজই প্রায় নিখঃত হতে থাকে । 

হতশেপসূত মাঝে একাঁদন পরিদর্শনে আসে । যেটুকু হয়েছে তাতেই যথেষ্ট 
উচ্ছ্বাসত হয় ! 

সে জিজ্ঞাসা করে সেন-মুতকে-আমার্দের পুম্তদেশ অভিষান এবং 
সেখানকার আঁধবাসীদের সম্লন্ধে চিন্রাট কোথায় শোভা পাবে ? 

সেনমৃত বলে-_অন:গ্রহ করে আমার সঙ্গে একটু অন্যদিকে যেতে হবে । 

- চলুন । 

সেন-মৃত হতশেপসূতকে থাচ্ছানে নিয়ে গিয়ে থামে | একাট প্রকাণ্ড ফলক 
দোখয়ে দিয়ে বলে--এইখানে | মান্দিরে কেউ পূজা দিতে এলে কিংবা দেখতে 
এলেও সহজেই তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। 

হতশেপসূত সন্তুষ্ট হয় । ভাবে, এবারে আর পমন্ত সাধারণ 'মিশরবাসীর 
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কাছে রহস্যঘেরা দেশ হয়ে রইবে না। 

এরপর হতশেপসৃত বলে- আমার জন্মরহস্য বৃত্তান্ত কোথায় শোভা 
পাবে ? 

- দয়া করে যাঁদ ওইদকে আমার সঙ্গে আসেন । 

_চলুন। 

স্থানাট দৌখয়ে দেয় সেন-মৃত । খুবই প্রকাশ্য চ্ছান । যে কেউ মান্দির দেখতে 
এলে তার দ্াণ্ট এড়িয়ে যাবার উপায় নেই । 

- আর আমার মুর্তি? কতগুলো হবে 2 

_ প্রতিটি গ্তম্ভের গায়ে একটি করে খোঁদত হবে । আপনার অন্তিত্ব থাকবে 
মান্দরের সব্ত । শুধু তাই নয়, পুন্তদেশ থেকে আনা এইসব বৃক্ষগলি যা 
আরও বড় হয়ে উঠবে তখন দেবতারা অত্যন্ত আনাঁম্দত হবেন। দেবদেবীর 
বাসস্থান আর দার-এল-বাহারর মান্দরের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকবে না। 

হতশেপসূত আরও অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে সব কিছ খখাটয়ে খখাটয়ে দেখে। 
শ্রীমকেরা একমনে কাজ করে চলেছে । 

-_ এরা অবসর সময়ে থাকে কোথায় ? 

- এদের জন্য ছাউণন করা আছে । তবে আঁধকাংশই সেই ছাউনিতে না 
থেকে রাতে এাঁদকে ওাঁদকে শংয়ে পড়ে । মাঁন্দরের চাতালেও থাকে অনেকে । 

_সেটা কি ভাল 2 চাতাল অপরিচ্কার হয় না। 

-_ না। এদের ওপর কড়া নির্দেশ আছে । ধরা পড়লে শান্তি পেতে হবে। 

--এরা কি খায় 2 

_ নিজেরা সংগ্রহ করে আনে নিজেদের মত । 

সেই সময়ে পূরাকালের এক ফ্যারাও-এর বিবৃতির কথা হতশেপসুতের 
মনে পড়ে যায় ঃ যারা নিরাশ্রয় আম তাদের আশ্রয় দিয়েছি । যারা অনাথ 
তাদের আম মানূষ করোছি। ষার এই পৃথিবীতে কিছুই পাওয়ার ছিল না, 
আম তাকে দাঁড় কাঁরয়ে দিয়োছি। ) 

বহ্‌ পুরাকালে দেশের অপর এক নৃপাতি তাঁর প্রকে উপদেশ 'দয়ে 
বলেছিলেন £ প্রাতিভাবানদের সুযোগ দাও, যাতে তারা তাদের কাজ ঠিকমত 
করে যেতে পারে । ফিলম্তু দরিদ্ররাও রয়েছে যারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী দাবী 
করতে পারে না। অথচ তাদের সহায়তাতেই প্রাতিভাবানেরা পুরস্কৃত হয়। 
একজন ব্যান্ত তখনই মহান, যখন তার অধীনস্থ ব্যান্তরাও ম্রহান। সেই নৃপাঁতই 
শৌর'শালণ যাঁর যোগ্য সভাসদবৃন্দ রয়েছে ।.-'একজন ধনবান বা রাজবংশীয় 
ব্যস্তির পুত্রের সঙ্গে একজন দরিদ্রের পত্রের মধ্যে সীমারেখা টেনো না। মানুষের 
পাঁরিচয় তার তাদের কাজে । 

হতশেপসৃত সেন-মুতকে বলে-_ওরা নিজেরা সংগ্রহ করলেও আপনি ওদের 
খাদ্যের দিকে নজর রাখবেন । এটা কোন নগরা নয় । এখানে এত লোকের খাদ্য 
যোগাড় করা দুঃসাধ্য ওদের পক্ষে । ওরা সম্ছু থাকলে, ওদের মন স্ফৃতিতে 
থাকলে আপনারই লাভ । আপনার সস্টি তাতে আরও পারিপূ্ণ হবে। 
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সেন-মৃত বলে এবার থেকে আমি অবশ্যই নজর রাখব । 

হতশেপসুত আরও কিছ_ক্ষণ ঘুরে ফিরে বিদায় কালে বলে- শ্রামকের, 
সংখ্যা এত কম কেন ? 

-এখন ফসলের সময় । 

- হ্যাঁ, আপনাকে ফসল ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 


দ্বিতীয় থুথমসের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে দশ বৎসর আতবাহিত হল । দার-এল- 
বাহির মান্দির প্রায় সমাপ্তির পথে । ইতিমধ্যে হতশেপসূতের ইচ্ছা অনুযায়ী 
সেন-মুত নিজে আসওয়ানে গিয়ে অথণ্ড পর্ব তশ্প্রন্তরের দুইটি চতুষ্কোণ ও সরু 
স্তম্ভ নিয়ে এসে এখান্দে প্রোথিত করেছে । দেশের 'বাভন্ন প্রান্ত থেকে পৃথিবীর 
এই অত্যাশ্চর্য মান্দর দেখতে লোক আসতে শুরু করেছে । এটি যেন একট 
স্বপ্নপুরশ । মন্দিরের প্রধান অংশের প্রাতাট কারুকাষময় স্তম্ভের গান্রে 
হতশেপসুতের মমশ্রুমশ্ডিত সমতল বক্ষের আনন্দ্যসুন্দর মূর্তি শোভা পাচ্ছে । 
একগ্থানে দেখা যাচ্ছে সময় দেবতা অমন রা হতশেপসতের মাতা অহমেসের সঙ্গে 
প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় মৈথুন-রত ॥ তারই অবশ্যম্ভাবগ ফল 
হল হোরাস হতশেপসতের জন্মগ্রহণ । অপরাদকে বড় বড় পালতোলা নৌকায় 
মিশরবাসীর পুন্তদেশ অভিযানের চিত্র। ওদেশের অধিবাসশদের সঙ্গে দব্য- 
সম্ভার লেনদেন শোভা পাচ্ছে সেই বশাল চিন্রে। 

দর্শকেরা এখানে এসে যা দেখে তাতেই স্তাম্ভত হয়ে যায় । তারা সন্দেহ 
প্রকাশ করে সেন-মুত আদৌ একজন রন্তমাংসের মানুষ কিনা । তারা ভাবে, 
সেন-মুত নিশ্চয় ফ্যারাও-এর মত কোন মানব-দেহণ দেবতা । 

[কিন্ত এত কিছুর মধ্যেও হতশেপসূত লক্ষ্য করে তৃতীয় থুথমস ইতিমধ্যে 
কৈশোর আতক্রম করে যৌবনের প্রভাতে পেশছে গিয়েছে । দেখতে সে অসাধারণ 
হয়েছে । তার সঙ্গে একমান্ন তুলনা করা চলে উবাচমেসের । কিন্তু নারণর প্রাতি 
তার কতখানি আসন্তি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না হতশেপসূত । নিজের কন্যার 
দিকে চাইলে তো বেশ সুখাঁ বলেই মনে হয়। কোন দিন কোন কটাান্ত করতে 
শোনোনি স্বামীর বিরুদ্ধে । শুধু একদন বলেছিল- মনে হচ্ছে, ওর জন্যে এখন 
থেকেই হারেমে মেয়ে আনতে হবে। 

হতশেপসূত আগ্রহভরে বলে উঠেছিল- কেন ? কেন ? 

--বৃঝতে পার না ? 

-না বললে কি করে বুঝব ? 

--তাহলে আর বোঝার প্রয়োজন নেই 

হতশেপসত পরদিনই ফ্যারাও-এর ছারেম পরিদশ*ন করে । দেখে, সেখানে 
সব কক্ষই প্রায় শূন্য । দ্বিতীয় থুথমসের সময়ের কয়েকজন বয়স্কা রমণী রয়েছে 
শুধ] | 

বরস্ত হয়ে সে বলে__এরা এখানে কেন ? 
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হারেমের আধকতাঁ সভয়ে বলে-এদের সম্বন্ধে কোন নিদেশ পাওয়া 
যায় নি। 

_-আমার দৃম্টি আকর্ষণ করা হয় নি কেন? 

আঁধকতাঁ নীরব। 

- আজই এদের সাঁরয়ে দিয়ে সব কক্ষ পাঁরন্কার করে ফেলা হোক । 

সেইদিনই হাপু-সেনেবকে ডেকে পাঠায় হতশেপসূত। সে এলে বলে_- 
হারেম তো শুন্য | দ্বিতীয় থুথমস তরুণ | 

_হ্যাঁ দেবী । অনেকাঁদন যুদ্ধাবগ্রহ হয়ান। তাই বিদেশী নারী সংগ্রহ করা 
হয় নি। 

--দেশে ক নারীর অভাব ? 

অবশ্যই নয় । তবে সবদেশের নারী থাকলে হারেম্র শোভা বাঁদ্ধ পায়। 

-আপাতত দেশের কিছু সুন্দরী ললনাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন । 
হারেমের ভারপ্রাঞ্ধ কর্মচারী আর সেখানকার নারীরক্ষদের জন্য শুধু শহ্ধু 
ব্যয় হচ্ছে । তাদের কোন কাজই নেই । আলস্যে আর নিদ্রা দিন কাটাচ্ছে 
তারা । 

--আঁম আজই নিদেশ জার করাছ। 

হতশেপসূত তরুণ থুথমসকে মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে উঠতে দেখেছে । এই 
অধৈর্য যৌবনের অপহিষ্কুতা কিনা ঠিক বোঝা যায় না। তবে সে একটানা 
বেশীদিন রাজধানীতে থাকতে চায় না । মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে মৃগয়ায় বোরয়ে 
পড়ে । দলের মধ্যে সামারক বাহনীর তরুণ কমণ্চারশর সংখ্যাই বেশী । 

হতশেপসূতকে শৈশব থেকেই ভালবাসে মিসাঁফ্রম। কিন্তু ইদানীং ষেন 
তাকে এাড়য়ে চলতে চায় । ডাকলেও দূচার কথা বলে চলে যায় । বুঝতে পারে 
ভালবাসায় ভাটার টান পড়েছে, কত লোক কত রকমের পরামর্শ দিচ্ছে । বিশেষ 
করে সেনাবাহনশীর ওই লোকেরা । মন বিগড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। 

'দাগ্বজয়ের মোহ শৈশব থেকেই ত্র । নানা কথায় সে একথা বারবার 
প্রকাশ করেছে । সে চায় তার দেশের সীমা আরও বৃদ্ধি পায়। টাইগ্রিস আর 
ইউফ্রেটিস নদীর নাম সে অনেকাঁদন থেকেই জানে । জানার পর থেকেই তার 
স্বপ্ন দেখা শুর । সেই স্বপ্নকে কতভাবে যে দানা বাঁধতে দেয়ান হতশেপসত 
তার ইয়ত্তা নেই । কারণ এই স্বপ্ন একবার দানা বাধলে হতশেপস্‌তের ক্ষমতার 
বক্রমঘ্ঠি শীথল হয়ে পড়বে । সুতরাং তার প্রাত শৈশবের ভালবাসাকে যতাঁদন 
পর্যন্ত ভাঙানো যায় ততদিনই তার মঙ্গল | পিতার পূত্র হয়েও থুথমস সম্পর্ণ 
ভিন্ন চারন্রের যুবক | তার সর কিছুই আছে । সবকিছুর যোগ্যতা সে অন 
করেছে । রাজ্যশাসন সে কীতিত্বের সঙ্গে করতে পারে ।॥ আজ যাঁদ সে যুদ্ধাভিযানে 
যাত্রা করে তবে তার জয় স্াানশ্চিত। তবু একটি বিষয়ে সে এখনো সচেতন 
নয়। এখনো তার স্পম্ট ধারণা হয়ান যে হতশেপসুত তার ক্ষমতা লাভের পথে 
বাধা হয়ে দাঁড়য়েছে। সে জানে না, যতর্দন সম্ভব হতশেপসৃত ক্ষমতার 
কেন্দ্রীবন্দু হয়ে থাকতে চায় । কারণ ক্ষমতা থেকে অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে 
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তার দেবখত্ব খসে পড়বে । সে আর হোরাস থাকবে না। হয়ে পড়বে আঁত, 
সাধারণ এক মানবী মান । 

তাই হতশেপসুত চায় কোন সংকঙ্পই যেন থুথমসের মনে দুমূল হয়ে না 
বসে । আর তার প্রকৃষ্ট পথ হচ্ছে থুথমস যাতে মাঁদর যৌবনের মাদকতায় গা 
ভাসায় । 

1িম্তু হতশেপসুত ভূলে যায় ষে যৌবনের মত্ততায় সেও আবষ্ট হয়োছিল 
এককালে । উয়াচমেসকে পেয়ে সে প্রায় পৃথিবীকে বিস্মৃত হতে বসেছিল। 
কিন্তু তা সব্বেও সংকল্প থেকে কখনো সে 'বিচ্যত হয়ান। 'মসাফ্রসের 
বেলাতেও তেমন হতে পারে, একথা মনে থাকে না। সেজানে না, মিসা'ফ্রসের 
চোখের মধ্যে সন্দেহ উখাক দলেও এখনো সে হতশেপসূতকে একেবারে 
অবিশ্বাস করতে পারে,না। এখনো সে বি*বাস করতে চায় হতশেপসুত তার 
মঙগলাকাঁতক্ষনশ । নইলে সেই শৈশবেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ কন্যাকে তার হস্তে 
সমর্পণ করত না। সেইদন থেকেই তো ভবিষ্যতের ফ্যারাওরূপে সে চিহ্ত 
হয়ে এসেছে । 

তবু একদিন তৃতীয় থুথমস সোজাস:জি তার সামনে এসে দাঁড়ায় । 

_-কি খবর মিসাফস । এত সকালে ? 

- আপনার গুপুচরেরা কি কোন খবর দেয় না আপনাকে ? 

_-হুঠাং এ কথা কেন ? 

--আমার চরেরা নতুন খবর এনেছে । 

- তোমার চরেরা 2 তোমার চর আর আমার চরের মধ্যে তফাৎ কোথায় 
তুমিই তো ফ্যারাও । 

--সে তো শুধু নামে । 

হতশেপসত ঢোঁক গেলে । এত সোজাসীজ তাকে দ্বদ্বে আহ্বান এই প্রথম | 

- শুধু নামে না মিসাফ্রিস, কাজেও | বেশ আজ থেকে তবে আমি সব ছেড়ে 
দিচ্ছি। তোমার অল্প বয়স, স্ফর্তি আনন্দ করছ, তাই আঁম হাল ধরে বসে 
রয়েছি । নইলে আম কে ? সবই তো তোমার জন্য । 

তৃতীয় থুথমসের অনুশোচনা হয় একটু । শুধু শুধু আঘাত করল সে 
হতশেপসূতকে । না করলেও পারত । মা-ও নিষেধ করেছিল । মা বলেছিল, 
অত তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন কি ? মা এখনো হতশেপসতকে শ্রদ্ধা করে। 
কিন্তু সে নিজেকে যাচাই করে দেখেছে হতশেপসূতের ।কছু ?িছ_ কার্যকলাপের 
জন্য তার শ্রদ্ধায় অনেক আগে থেকেই ফাটল ধরেছে । তাছাড়া সে বড় বেশ 
পুরাতনপল্হী। 

থুথমস স্থানত্যাগ করতে উদ্যত হলে হতশেপসূত বলে-_-এ কি, চলে যাচ্ছ 
কেন ? কোন খবর পেয়েছ বলে যাও । প্রাতিবিধানের প্রয়োজন হতে পারে । 

_-পৃৰবদেশের রাজাদের মনে ধারণা জন্মেছে যে মিশর এখন একটা দুর্বল 
জাত। মিশর মান্দর নমাঁণ করতে পারে, ব্যবসা-বাণজ্য করতে পারে, কিন্তু 
তাদের সৈন্যবাহিনশ বাইরের আক্রমণ প্রাতিহত করার মত যথেষ্ট শান্তশালণ নয় ! 
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--তাহলে তারা আক্রমণ করছে না কেন? 

_-এখনো ভরসা পাচ্ছে না। তাছাড়া তাদের মধ্যে তেমন শস্তিশালী কেউ 
নেই যে একা এদেশ আক্রমণ করতে পারে ? 

_-তবে আর ভয় কিসের ? 

--ভয় আছে বোক । তারা দলবদ্ধ হবার চেম্টা করছে । 

হতশেপসুত হেসে বলে-_অত সহজ নয়। বেদুইনরাও তাহলে এতাঁদনে 
মিশরকে আঁধকার করে নিত। 

_-এতটা হালকা ভাবে নেবেন না । আগের দুবার আমাদের দেশের সর্বনাশ 
হয়োছিল এই একই আত্মসন্তুম্টির জন্য । 

-_তুমি কি বলতে চাও । 

--আমার মনে হয় ওদের জন্য অপেক্ষা না করে ওদের দেশে গিয়ে নিশ্চিহ্ন 
করা অনেক সহজ । 

_-এখনো সময় হয়নি । 

- ঠিক আছে। 

শমসাফরিস আর কথা না বলে দ্রুত কক্ষত্যাগ করে । 

হতশেপসূত কিছুক্ষণ ভ্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । ভাবে, এভাবে আর 
কতাঁদন ক্ষমতা আঁকড়ে রাখতে পারবে £ মিসাফিপ আজও মোটামুটি বিনম্র। 
আজও সে তার ওপর কিছুটা নিভ“রশশল । হয়ত তার মায়ের প্রভাবে । কিন্তু 
একাঁদন ওই নগ্রতা খসে পড়বেই । সোদন ? হতশেপসুত বুঝতে পারে দহজনার 
মধ্যে শুরু হয়েছে আদশগত দ্বন্ব। একজন অতাঁতকে ধরে রাখতে চায়, 
অতাঁতের এ্রঁতিহ্কে সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে চায় । অপরজন ভবিষ্যতের পথে 
এগিয়ে চলতে চায় । একজন পৃরাকালের মত অন্য সমস্ত দেশ থেকে সম্পূর্ণ 
ধবাচ্ছন্ন হয়ে প্রাচশন উন্নততর সংস্কৃতির বাহক হয়ে থাকতে চায় । অনাজন এই 
দেশের এই উন্নততর সংস্কৃতির কথা বাইরের দেশগ্ীল যাতে মেনে নিতে বাধ্য 
হয় তার জন্য সেই দেশকে আক্রমণ করে তাকে আঁধিকার করে দেশের সীমানা 
বাঁড়য়ে তুলতে চায়। সংস্কাতির ধুয়া তুলে দেশকে রক্ষা করা যায় না বলেই 
থুথমসের বিশ্বাস । তাই সে সামারক ও রাজনোতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রাতিষ্ঠা 
করতে চায় । নিরাপত্তার জন্য দেশের ভৌগোলিক সীমান্ত আরও দরে গেলে 
দিতে চায় নতুন অণ্ল আঁধকার করে । এমন কি বাহার্বশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্যও 
দেশের সামারক ও নৌবাহিনণর দ্বারা পাঁরচালিত করতে চায় । 

[মসাফ্রস সম্বন্ধে এত কথা তার মা আসেত-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে 
হতশেপসত | মিসাফ্রিস বীর এবং সাহসী । যুদ্ধক্ষেত্েও সে নিশ্চয় সফল 
হবে। উয়াচমেসের মত যার শারশীরক গঠন সে কখনো নিম্ফল হয় না। 
িসাফস সব কিছ গভীর ভাবে চিন্তা করে । তার যথেষ্ট পড়াশোনা আছে। 
হতশেপসৃতই তার পাঠাভ্যাসের মূলে । নিজের স্বভাব আর চারব্রের দৃঢুতায় 
রাজকর্মচারীদের মন জয় করেছে সে । হয়ত এতাঁদনে হতশেপসূতকে সরে যেতে 
হত। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ এখনো তাকে চায় আর চায় পুরোহতকুল । 
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এর মূল কারণ দার-এল-বাহারির মন্দির । ওই একটি মন্দিরই তার ক্ষমতার 
আসনকে কিছুটা দূর করে রেখেছে আজও । তার স্বামী "দ্বিতীয় থুথমসের 
প্রভাব এখন মিশরে একবিন্দুও নেই । কর্নক, লাক্সার প্রভাত মান্দিরের গাত্রে 
অন্যত্র যেখানেই "দ্বিতীয় থুথমসের মূর্তি ছিল খুব ধারে ধারে হতশেপসনত 
সেগুলি সাঁরয়ে ফেলেছে বা ভেঙে ফেলেছে । তাতে দেখতে কেমন ছিল বিস্মৃত 
হবে সবাই । কিন্তু সগ্রাজ্ঞজী হতশেপসৃতকে কি ভুলতে পারবে কেউ ? কখনই 
নয় । দার-এল-বাহরির মন্দিরের সঙ্গে তার মৃর্তিগুলি থাকবে অক্ষয় অমর হয়ে । 
কিন্তু আর কতাঁদন তৃতীয় থুথমসকে সামলে রাখা যাবে ? 


হাপু-সেনেব প্রায়ই হতশেপসৃতকে এসে বলে যে দেশবাসীর মনে পাঁরবত'ন 
ঘটে গিয়েছে । তারা তাদের নবীন ফ্যারাওকে বেশী করে দেখতে চায় । সেই 
সঙ্গে তরুণন সম্রাজ্ঞীকেও ।* হাপু-সেনেব সাহসে ভর করে বলতে পারে না, 
দেশবাসীরা হতশেপসতকে দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছে । তারা 'বিরন্ত । 

তরুণন সম্রাজ্ঞীকে প্রজারা দেখতে চায় শুনে নিজের কন্যার প্রতি প্রথম 
ঈষান্বিত হয় হতশেপসূত । সেই ঈষাঁকে আরও বেশ ইন্ধন যোগায় কন্যার 
এক উন্তি। 

- সেইঁদনই অপরাহ মায়ের কাছে এসে সে বলে--.আমি বাইরে যাঁচ্ছ। 
ফিরতে দোঁর হবে । তুমি আবার ভাবতে বসো না। 

হতশেপসুত বুঝতে পারে সঙ্গে তৃতীর থুথমসও যাচ্ছে । কারণ কন্যা খুব 
কমই একা বের হয়। 

হতশেপসত বলে- এত ঘন ঘন বাইরে গেলে সম্রাজ্ঞীর প্রাতি আগ্রহ কমে 
যায় সাধারণ মানুষের । 

_- তোমার পুরোনো ধারণাগুলো পালটে ফেলতে শুরু কর। 

কথাটার মধ্যে বড় বেশশী ঝাঁঝ ছিল। যে মেয়ে নিজের রূপচ্ ব্যতীত 
[বিশেষ কিছুই বুঝত না সে এসব কথা গনজে থেকে বলোন। নিশ্চয় অন্যের 
শেখানো । 

সে উত্তর দেয়__অনেক ধারণাই আবার চিরকাল নতুন থাকে । 

_যেমন ? 

_ যেমন কন্যার প্রাত মায়ের স্নেহ । 

--আর স্বামীর প্রাত পত্বীর অনুরাগ ? 

-_তাও। 

তীব্র শেষ মিশিয়ে হতশেপসেত মাকে বলে-_তাহলে দ্বিতীয় থুথমসের 
অত সুন্দর মূর্তগুলো ধরে ধীরে উধাও হয়ে গেল কেন মন্দিরের গা থেকে ॥ 

হতশেপস্যত বুঝতে পারে কন্যা তার আওতার বাইরে চলে গিয়েছে 
যতদিন তৃতীয় থুথমস অপাঁরণত ছিল ততাঁদন সেটা সম্ভব হয়েছিল। এখন 
আর হবে না। এখন নিজের স্ত্রকে তৃতীয় থুথমস অস্ব্রূপে ব্যবহার করছে। 
সোজাসীজ বলতে এখনো "দ্বিধাবোধ করে । কিন্তু সৌঁদন আসতেও আর বেশী 
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দেরি নেই । সে বুঝতে পারে পায়ের নীচ থেকে খুব ধারে ধারে বালি সরে 
যাচ্ছে। এক একবার ভাবে নজে থেকে সরে যাবে সে। পরমূহূর্তে একটা 
ভীতি এসে তার টংটি চেপে ধরে । তাকে কেউ মানবে না, কেউ তার নাম 
উচ্চারণ করবে না । রাজপথ দিয়ে শকটে গেলেও কেউ গুরুত্ব দেবে না। হয়ত 
ভাববে, হোরাসের এ কি হাল? পূর্ককালে নবীন ফ্যারাও এলে বদ্ধদের 
আত্মত্যাগ করতে হত, এখন সেই ব্যবস্থাও নেই । বৃদ্ধের হ্থছান নেই। এমনকি 
দেবতারা বৃদ্ধ হলেও গরুত্বহীন হয়ে পড়েন । তার অবশ্য ততটা বয়স হয়ান। 
সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও রয়েছে হয়ত এখনো । পূর্বে যাঁদ জানত এই 
পাঁরাশ্থতিতে পড়তে হবে তাহলে কন্যার পাঁরবর্তে চবরোসের মৃতুার পর নিজেই 
[মসাফ্রিসের সম্্রে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হত । কিন্তু তখন কজ্পনাতেও এই 
দনের কথা আসেঁনি। তখন যাদ আসেত-এর কাছে এই প্রস্তাব করত আসেত 
হাতে চাঁদ পেত। কারণ সৌঁদন তার পত্র সবপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় পেত। 
ণিন্তু সে সব কথা ভেবে আর লাভ নেই । এখন ফ্যারাও হল তৃতীয় থুথমস 
আর তার সম্রাজ্ঞী হচ্ছে কন্যা হতশেপসেত । 

কন্যার কথার উত্তরে সে বলে_ সাধারণ মানুষ চায় না তার মৃর্তি। 

_ মিথ্যা কথা । তুমি ঠনজের মার্ত তৈরী করছ, আর পিতার মার্ত 
অপসারত করেছ । 

হতাশ হতশেপসত বলে- তুম তো এত উদ্ধত ছিলে না কোনাঁদন । আজ 
এমন ব্যবহার করছ কেন ? 

- আজ তোমাকে কিছটা চিনতে পেরেছি বলে । 

-কে এভাবে চিনিয়ে দিল | 'গমসাফ্রস ? 

- শুধু সে কেন ? প্রাসাদের যেমন কান আছে, তেমনি ফিসাফিসানি কথাও 
আছে । কান পাতলে শুনতে পাবে । 

_ প্রাসাদের ফিসফিসাঁন বরাবরই রয়েছে । তার আধকাংশই এক একজনের 
চক্রান্ত থেকে উদ্ভূত । ১ 

- তোমার জামাতা বলে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রকৃত সত্য বোরয়ে 
আসে। 

- আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। কিন্তু একথা তোমানযে 
আম তোমার মা। 

_ না মানার কোন কারণ নেই । 

__ সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহকে স্বীকৃতি দাও তো 2 

_এই প্রাসাদে 2 বলতে পার না। শৈশবে অবশ্যই কন্যার প্রাত স্নেহ 
থাকে । তারপর কন্যা বড় হলে, অন্যসব স্বার্থ বিজড়িত হলে সেই স্নেহের 
কতটা অবশিষ্ট থাকে বলা কঠিন । 

- এটাও কি জামাতার কথা ? 

--নিশ্যয় । কারণ আমার অত সুক্ষ বৃশ্ধি নেই । মা হয়ে সেকথা তোমার 
মোটেই অজানা নয় । তোমার সঙ্গে চালাক করে লাভ নেই । কারণ তুমি হলে 
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মিশরের সবচেয়ে বিদুষণ এবং বাঁদ্ধমতশ নার । 

- এট;কু তাহলে স্বীকার করছ । 

- তোমার বুদ্ধির বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। এটা তোমার 
জামাতারই আঁভমত । 

সেই সময় বৃদ্ধা নেসামুন এসে বলে- সেন-মৃত অপেক্ষা করছেন । 

তার কথা শেষে হবার সঙ্গে সঙ্গে কন্যা বলে ওঠে আবার সেই সেন-মুত । 

- কেন, সে আবার কি অপরাধ করল ? অতবড় একজন প্রাতভাবান ব্যান্ত 
সম্পকে এ ধরনের মন্তব্য করো না হতশেপসেত। 

--তুমি ওর বাঁড় দেখেছ ? 

_ না, শুনেছি । 

_-কি শুনেছ ? 

- সুন্দর অট্রালিকা সোঁট। 

- শুধু সুন্দর 2 ওই অট্রালিকা এই প্রাসাদকেও লজ্জা দেবে । 

-_তাতে ক্ষাতি ক ? 

- ক্ষতি কিছুই নয়। শুধু একটা ক্ষতি এই যে, যত সব দেবালয় প্রস্তুত 
হয়েছে এবং হচ্ছে তার মালমশলা থেকে কিছ] কিছ 'নয়ে গড়ে উঠছে সেন-মুতের 
প্রাসাদ । 

কথাটা হতশেপসতের একেবারে অজানা নয় । কিন্তু সে কথাটা যে এতটা 
প্রচার লাভ করেছে সে জানত না। আজ তার আতি শৈশবের কথা মনে পড়ে 
যায়। তখন প্রাতিবারই মায়ের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তিনি 
আগে দৃষ্টি সারয়ে নিতেন। তানি প্রায় প্রাতবারই পরাজত হতেন । আজ 
নিজ কন্যার কাছে সেও পদে পদে পরাজিত হচ্ছে । এটাই বোধহয় নিয়ম ॥ 'িংবা 
মা যাদ নিঃস্বাথ হন, কন্যার প্রাতি তাঁর মমতায় যদি কোন খাদ না থাকে 
তাহলে নিশ্চয় তাঁকে এভাবে পরাজিত হতে হয় না। সেখানে মা অনেক ওপরে । 
মশরের ধমে তাই মাতা আর পিতার স্থান সবার উপরে । সেই মা মেয়ের জন্য 
প্রাণ পর্যন্ত বিসজন দিতে প্রস্তৃত। 

হতশেপসূত কন্যাকে বলে-_সেন-মৃত অত্যন্ত প্রাতিভাবান। ?মশরকে সে 
অনেক দিয়েছে । এখনো দিয়ে চলেছে । তবু সে মানুষ । তার মধ্যে মানুষের 
দুর্বলতা থাকতে পারে বোক । তাই বলে সে ঘৃণ্য জীব নয়। 

- তোমার মত সেও অমর থাকতে চায় । তাই গোপনে নিজের কিছু মুতিও 
গড়ে রেখেছে । 

এবারে হতশেপসুত রুখে ওঠে__কে বলেছে একথা ? 

-খবর আছে । 

-আ'ম তোমার অনেক কথা সহ্য করেছি । আর নয়। বাদ সাঁত্যই তেমন 
খবর থাকে, আমাকে বল । আমি সেই সব মৃত ভেঙে ফেলব । 

হতশেপসেত এবারে চুপ করে যায় । 

- ভুলে যেও না আম এখনো ক্ষমতায় আছি। তুমি কন্যা বলেই এতক্ষণ 
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ধৈর্য ধরে ছিলাম । কিন্তু বড় বেশী বেড়েছ তুমি । বাও, কোথায় বেড়াতে যাবে 
বলেছিলে, সেখানে যাও । আমাকে এভাবে উত্ত্ন্ত করো না। 

হতশেপসেত বেশ দাপটের সঙ্গেই কক্ষ ত্যাগ করে। 

হতশেপসুত 'কছুক্ষণ নীরবে নীচের দিকে চেয়ে থাকে । তারপর চোখ 
তুলে দেখে বৃদ্ধা নেসামুন তার 'দিকে তাকিয়ে রয়েছে । তার দৃণ্টি থেকে 
বিষণ্নতা ঝরে পড়েছে। 

_কি দেখছ ? 

-আপনাকে। 

- আমাকে এত বছর ধরে দেখেও কি সাধ মেটোন ? 

_না। 

_কেন? ৃ 

_নানান পারস্ছিতিতে, নানান্‌ অবস্হায় দোখ িনা। তাই আপাঁন 
চিরনতুন । 

_-আজ কোন পারস্হতির মধ্যে দেখলে ? 

-আজ প:বকাশের স্‌ আর পশ্চমাকাশের সূর্যকে একসঙ্গে দেখলাম । 

_বুঝেছি। পূর্বগগনে সৃষঘ“ ওঠার অথই হচ্ছে, পশ্চিমগগনের সূর্ধ ডুবে 
গিয়েছে। 

__ঠিক তাই । তাকে স্বীকার করে নিলে একটা সুষমা থেকে যায়। সূর্য 
অন্তগমনকালে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে 'িবরহ-বেদনার সুখ অনুভব করা 
যায়। সমন্ত আকাশটা কিরকম রঙাশন হয়ে ওঠে । বালির ঝড়ের মধ্যে সুযাচ্ডের 
কোন শোভা নেই । কেউ দেখতে পায় না । কখন সন্যণ ডুবল। অন্ধকার নেমে 
আসে আচম্বিতে । 

__ওসব হল তত্ব কথা । বান্তবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। 

- আপনি বদষী । আপনার চেয়ে বেশী কে জানে যে বান্তবই হল তত্বের 
জন্মদাত্রী ? 8 

তুমি বদ্ধা হয়ে দেখতে যেমন কুৎীসত হয়েছ, তোমার কথাবাতাও তেমাঁন 
কদাকার হয়েছে । 

নেসামুন হেসে ফেলে । তার হাসি দেখে হতশেপসতও না হেসে পারে না। 

মুখে সেই হাসি নিয়েই সে অপেক্ষারত সেন-মুতের সামনে এসে দাঁড়ায় । 
সেন-মৃত ভাবে, বহাঁদন পরে সম্রাজ্জীর মুখে হাসি দেখল । নিশ্চয় কোন 
সুখবর আছে । সে অপেক্ষা করে। 

রন্তু হতশেপসূত জে থেকে কিছ না বলে সেন-মৃতের মুখের দিকে 
চেয়ে থাকে । ভাবে, মানুষটা আজ কতখানি ক্ষমতাশালী দেখলে বোঝা যায় 
না। সে এতটা উঠতে পেরেছে শুধু তারই জন্য । অথচ কন্যার কথা শুনে মনে 
হল, অনেক কিছুই করছে সে তার অগোচরে, তাকে গোপন রেখে । মুখের' 
দিকে চাইলে ধারণা করা যায় না, তার মধ্যে গোপন কিছ থাকতে পারে । 
তাতে আজও রয়েছে সেই উদাসীন দৃষ্টি আর শিল্পীর সরসতা। তবে কি 
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সব মিথ্যা ? 

_বলুন। 

সৈন-মুত একটু থতমত খায় । ভেবোছিল, সম্রান্জীই প্রথমে কিছু বলবে । 

সে বলে- আপনার কাছ থেকে একটা অনুমতি নিতে এসেছি । অনেক 
আগেই আপনাকে বলা উচিত 'ছিল, কিন্তু বলা হয়ে ওঠোঁন। আপনার প্রশ্রয়ে 
সাহসী হয়ে উঠেছি বলেই হয়ত । 

-নিভয়ে বলুন তাহলে । 

_আপনি আমার আশ্রয়দাতা । আপনার পদতলে আমার চ্ছান, সেই 
চ্থানটিকে স্থায়ী করার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারনি আমি । 

-কেমন করে? 

_দার-এল-বাহরি মান্দরে আপনার নীচে আমার নিজের মৃর্তি রাখার 
বাসনা । তাই গড়ে তুলেছি সোঁট। 

--কথাটা বলে ভাল করেছেন । নইলে অন্তত আপনার সম্বন্ধে একটা 
বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হত। আপাঁন যে নিজের মৃর্তি গড়েছেন সেই সংবাদ 
আমার অজানা নয় । 

সেন-মৃতের মুখ কাল হয়ে গেল । সে কথা বলতে পারে না। 

হতশেপসূত বলে-এখন অবশ্য আপাঁন আপনার 'বশ্বন্ততার প্রমাণ 
দিয়েছেন। আপানি কিভাবে আপনার গৃহ নিমণি করেছেন সেই সব প্রশ্ন তুলব 
না। যে বিরাট কাজ আপাঁন করেছেন, তার তুলনায় ওসব তুচ্ছ । তবু যদি 
বলতেন, আরও ভাল হত । ৰা 

_আমি লাঁজ্জত। 

লজ্জিত হবার কারণ ঘটোনি। আজ আপাঁন আমাকে আপনার মূতির 
কথা বলায় আমি প্রণীত । কিন্তু এসব কি থাকবে ? 

বাম্মত সেন-মুত বলে--থাকবে না কেন ? 

হতশেপসৃূত মনে মনে ভাবে, তৃমি শিজ্পী। রাজনীতির কোন সংষাদই 
তুমি রাখো না। নেসামুনের যতটুকু জ্ঞান রয়েছে তোমার তাও নেই । নিজের 
কন্পনা নিয়ে মশগল থাক সব সময় । তাই তোমাকে আগে থেকে কোন আঘাত 
দিয়ে লাভ নেই । যদ সেই ভয়ঙ্কর দিন কখনো আসে, নিজেই দেখতে পাবে । 
হয়ত তোমার প্রাণসংশয়ও হতে পারে । ওদের কাছে আমি যাঁদ প্রথম শত্রু হই, 
তুমি অবশ্যই দ্বিতীয় শন্রু । 

মুখে হতশেপসত বলে-একমান্র অমন রা বলতে পারেন । 


তৃতীয় থুথমসের হারেমের সূত্রপাত ঘাঁটয়োছিল হতশেপসৃত নিজে । সেই 
হারেমের শোভাবর্ধনের জন্য নারীর অভাব হয়নি । এখন তো বলা চলে 
পন্রপুম্পে শোভিত । কয়েকজনকে হতশেপসূত 'নজের চোখে দেখেছে। 
ঈষ'ণীয় রুপ বটে। এরা এসেছে নীচের বন্বীপ অণন থেকে । সেখানে অনেক 
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পাঁরবারে সমুদ্রের অপর পারের শ্বেতবর্ণের মানুষের রস্তের মিশ্রণ ঘটে যায়। 
পিতা এবং চবরোসের হারেমেও এমন ছিল কয়েকজন । ক্লীতদাসগীর সংখ্যা 
অনেক কমে গিয়েছে । তবে পূবের ক্লীতদাসশদের কয়েকজন কন্যা হ্ছান পেয়েছে 
এখানে । তাদের ধমনীর শোণিতের খোঁজ নিতে গেলে অভিজাত বংশের কারও 
কারও রক্তের সঙ্গে সাদশ্য পাওয়া যাবে । তাই এই নারীরাও রুপসাঁ। 

হতশেপসূত জেনেছে, এদের মধ্যে দুজনকে ইতিমধ্যেই রানীর মধদা দিয়ে 
ফেলেছে 'মিসাফিস। অগরিণত বৃদ্ধি আর কাকে বলে । শুধু মহগয়া, 
অস্ব্রচালনা আর যুদ্ধের জন্য ছট-ফট- করলে দেশ ও জীবন কোনোটাই গুছিয়ে 
নেওয়া যায় না। তবু তাদের যখন নিজে থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে বলার ছু 
নেই । কয়েক বছর আগে হলে বলতে পারত । তখনো এতটা স্বাবলম্বণ হয়নি 
সে। তার কথা তখনো শুনত । কিন্তু চবরোসের *মৃ্যুর পর এই চোদ্দ বছর 
পার হয়ে যাবার পরে সেটা প্রত্যাশা করা যায় না। আসলে সে-ই তো প্রকৃত 
ফ্যারাও, হতশেপসূত তার তত্বাবধায়ক মান্ল। তাও ততাদিনই তত্বাবধায়ক থাকা 
যায়, ফ্যারাও যতাঁদন নাবালক থাকে । কিন্তু মিসাফ্রিস বহুদিনই সাবালক । 
সে তার খোলস ছেড়ে আসতে পারছে না আজও । কেন পারছে না হতশেপসূৃত 
নিজেও বুঝে উঠতে পারে না। হয়ত শৈশবের স্মতিগ্ীল খুবই উজ্জল তার 
মনের মধ্যে । তখন হতশেপসত যে তাকে প্রকৃতই স্নেহ করত সে অনুভব করে 
আজও । কিন্তু সেবারে 'িিজ কন্যার মুখে চবরোসের মৃর্তি অপসারণের কথা 
শুনে বড় আফসোস হয়োছিল তার ৷ ওগুলো ভেঙে না ফেললেই হত। তাহলে 
কোন বির্প প্রাতিক্িয়ার সভ্টির সম্ভাবনা থাকত না মসাঁফরসের মনে । এই 
দূজ্কর্মের জন্য সে নিশ্চয় হতশেপসূতকে অপরাধিনী বলে চিহুত করে 
রেখেছে । দার-এল-বাহারতে সেন-মহতের তৈরী তার আনিন্দাস;ন্দর মৃতি“গুলির 
ওপর কখনো যদি আঘাত পড়ে তাহলে শুধু এইজন্যই পড়বে । 

একটা অদ্ভূত পাঁরবর্তন সম্প্রতি লক্ষ্য করছে হতশেপসুত। এই পাঁরবত'“ন 
বাইরের কোন বিষয়ের নয়। পাঁরবর্ত*'ন তার নিজের অন্তরের । শৈশব থেকে 
সে সব কিছুকে ওপর থেকে দেখে আসতে অভ্যস্ত। সে নিজে সবার ওপরে । 
অন্য সবাই তার নীচে । সে কখনো কারও সঙ্গে কোন কথা বলতে বিন্দঃমান্ত 
দ্বিধাগ্রন্ত হয়নি । কিন্তু আঁধকাংশ ব্যন্তই তার সম্মুখে এসে কথা বলতে কত 
রকমের অস্বাশ্ততে ভূগেছে সে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে । অথচ আজকাল সে 
তৃতীয় থুথমসের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কিছুতেই সহজ হতে পারে না। একটা 
হশীনমন্যতা তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । এর জন্য নিজেকে নিরালায় কত 
1িতরস্কার.করেছে সে । তবু এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। জীবনে এই 
প্রথম সে মর্মে মর্মে অনুভব করে পৃথিবীতে তার উচ্চতম স্থানাটি আর অটুট 
নেই । সেই আসন অপর একজন অত্যন্ত ধীরে ধীরে অথচ স্যাঁনশ্চিত ভাবে 
দখল করে নিয়েছে । একবার ভেবেছে তার 'বিবেক ঠিকভাবে কাজ করে না। 
বিবেক হয়ত অনুচ্চ কণ্ঠে বলছে, তুমি জোর করে ফ্যারাও-এর ক্ষমতাট কুক্ষিগত 
করে রেখেছ । কিন্তু তার বিবেক তো এত ঠুনকো নয়। রাজনীতি করতে হলে: 
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বিবেকের মাপকাঠি হয় ভিন্ন । সাধারণের বিবেক আর ফ্যারাও পরিবারের 
1িাবেক এক হতে পারে না। 

আকাশপাতাল এমন অনেক কথাই ভাবাছল হতশেপসূত । ভাবতে ভাবতে 
এক সময় খেয়াল হল সকাল অনেকটা গাঁড়য়ে গেল, কিন্তু প্রধান অমাত্য হাপ- 
সেনেবের দেখা নেই কেন 2 প্রভাতে উঠে তার প্রথম কাজই হল ফ্যারাও-এর 
দর্শনপ্রার্থী হওয়া । তবে কিসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ? অসংস্থ হলেও সংবাদ 
প্রেরণ করার রীতি রয়েছে । সেই রশীত সে পানন করোনি । মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে 
ওঠে হতশেপসূত । এই ব্যান্ত তার কাছ থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। 
এর আসনের মযার্দা অনেক বাদ্ধ পেয়েছে তারই জন্য । এ কথা অবশ্য কারও 
অজানা নেই আজ ॥ সভাসদগণ থেকে শুর করে সাধারণ প্রজারা অবাধ গ্েনে 
গগয়েছে হাপু-সেনেব এবং স্বেন-মুত হচ্ছে হতশেপসূতের ডান এবং বাঁ হাত। 
সেই হাপু-সেনেব আজ একজন বাতাবাহক পর্যন্ত পাঠাতে পারল না। [কছ- 
দিন থেকেই সে যেন তার কাছে আর বেশশীক্ষণ সময় দিতে চাইছে না। ছটফট 
করছে । এক একাদন এক একটা অজুহাত খাড়া করহে। হয়ত সত্য । ?কল্তু 
এমন কখনো হয়নি আগে । 

ঠিক সেই সময় হাপু-সেনেব এসে প্রবেশ করে অভিবাদন জানায় । তাকে 
দেখেই মুহ্‌তে হতশেপসুতের সব ক্লোধ কোথায় উধাও হয়ে যায়। নিশ্চয় 
আটকে পড়োছল বেচারা । 

হাপু-সেনেবের অন্তর কিন্তু ভয়ে কাঁপছে । সে কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য 
করেছে যে তার কণ্রর জনাঁপ্রয়তা দ্রুত হাস পাচ্ছে । প্রজারা আরও সোচ্চার 
হয়ে উঠেছে নতুন ফ্যারাওকে সম্পূর্ণ সক্কিয় দেখতে । সভাসদগণের নধ্যে প্রায় 
সবাই প্রজাদের পক্ষে । আর সামরিক ব্যন্তিবর্গের মধ্যে একজনও হতশেপসতকে 
সমর্থন করে না। তারা শুধু দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে অন্য 
1কছু ঘটতে দিতে চাইছে না। হাপু-সেনেব তাই এখন হতশেপসুতের সব 
সময়ের সঙ্গী হতে সাহস? হয় না। গতকাল যখন প্রাসাদ ছেড়ে বাঁড় ফিরাছল 
তখন প্রধান সেনাপাত ?নজে তাকে পেছু ডাকে | হাপু-সেনেব দাঁড়য়ে পড়ে। 

-আর কতাদন ? 

হাপৃ-সেনেব সব জেনে শুনেও বলে--কি ? 

-কতদিন আর আমাদের ফ্যারাওকে আড়াল করে রাখবেন ? 

-_আমি আড়াল করাছ। 

--একই কথা । আপাঁন সম্রাজ্ঞজীর পেছনে না থাকলে এতাঁদন আমাদের 
ফ্যারাও কখনো িশ্চেস্ট হয়ে বসে থাকতেন না। ফ্যারাও-এর যত গুণ থাকা 
প্রয়োজন সবই রয়েছে তাঁর মধ্যে । 

_-আমি খুব ভাল ভাবে জানি সেকথা । 

_জানলে এমন হতে দিতেন না। আপন হয়ত জানেন না, বেশ কয়েক 
পুরুষ পরে এমন একজন সমরাবশারদ আমরা পেয়েছি । দেশের সামানা এখন 
আত সহজেই অনেকথান বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তিনি ষে একজন দক্ষ প্রশাসক 
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তারও প্রমাণ নিশ্চয় পেয়েছেন । 

-আমি জান। 

--সবই যখন জানেন, তখন দেশটাকে এমন অচল করে রেখেছেন কেন? 
ফ্যারাওকে শাসনভার নিতে দিন। 

আপনারা বলছেন না কেন? 

_কারণ প্রধান অমাত্য একজনই থাকেন। দা'য়ত্বটা সম্পূণ“ তাঁর । 

-সভায় তো উত্থাপন করতে পারেন প্রসঙ্গটা । অন্তত বলতে পারেন, 
ফ্যারাও-এর প্রাতাঁদন সভায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন । 

প্রধান সেনাপতি কিছংক্ষণ একদুন্টে হাপৃ-সেনেবের দিকে চেয়ে থাকে । 
তারপর বলে--আমি এই প্রসঙ্গ উখাপন করলে আপাঁন সমর্থন করবেন ? 

_ আমি নীরব থাকব । কারণ এতাঁদন সম্রাজ্জীর অধশীনে কাজ করে অভ্যস্ত 
হয়ে পড়েছি । ওই ভার আপনাদেরই নিতে হবে। শেষে সুযোগ পেলে আম 
আপনাদের সঙ্গে সর মেলাতে পার । 

_-তাহলে একটা কাজ আপনাকে আগামীকাল থেকেই করতে হবে । 

-কোন কাজ ? 

- সকালে প্রধান অধাত্য রূপে আপনাকে প্রত্যহ ফ্যারাও-এর দর্শনপ্রার্থঁ 
হতে হয় । কাল থেকে তৃতীয় থুথমসের কাছে প্রথম যাবেন । 

হাপু-সেনেব আঁকে ওঠে_বলেন কি। 

__তাও পারবেন না ? একথা ভূলে যাবেন না, আমরা শেষ পযন্ত উদ্যোগন 
হতে বাধ্য হব । আর সামারক ভাবে উদ্যোগী হলে রন্তপাতের সম্ভাবনা সব 
সময়েই থাকে । বলা যায় না, সেই রন্তপাতে আপনার রন্তও মশতে পারে। 
কারণ তখন আপনাকে শনুপক্ষ বলে গণ্া করা হবে । 

আরও £কছক্ষণ কথোপকথনের পরে হাপু-সেনেব বাধ্য হয়ে প্রধান 
সেনাপাঁতকে কথা দেয় যে এবার থেকে প্রাতাদিন প্রভাতে প্রথমে তৃতীয় থুথমসের 
সঙ্গে দেখা করবে অল্প সময়ের জনী। মৃত্যুকে সে বড়বেশী ভয় পায়। 
পরপারে অনেক সখ আছে বটে, কিন্তু তার আগে হাদাঁপণ্ডাটকে মানদণ্ডের 
ওপর চাপানোর ব্যাপার রয়েছে । প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব ভার তার ওপরে 
থাকলেও হ্দীপণ্ডাঁট কতটা নিজ্কলুষ সে বলতে পারে না। দেবতা ওাসারসের 
কাছে শেষপর্যন্ত পেখছতে পারবে কিনা কে জানে । তার চেয়ে ইহজগতে যতটা 
ভোগাঁবলাসের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়া যায় ততই ভাল । সম্রাজ্ঞঁর পৃন্পোষকতায় 
সে তার নিজস্ব সম্পাত্ব বহুগুণ বাদ্ধ করেছে । ব্যবসা-বাণিজ্যের যে সম্পদ 
দেশ আহরণ,করেছে তার একটা বৃহৎ অংশ অমন রা-এর নামে জমা পড়ে 
দেশের বিভিন্ন মন্দিরে । সেই সব সম্পান্তর অছি হল সে। ফলে অমন রা-এর 
সম্পদও তার ভোগে লেগেছে অনেক সময় । সে বেশ সুখে আছে । তাই প্রধান 
সেনাপাতর প্রচ্ছন্ন ভাত প্রদর্শন তার বুকে কাঁপন ধরায় । 

এখন তৃতীয় থুথমসের নিকট থেকে এসে হতশেপসতের সামনে দাঁড়য়ে 


তার আবার বুক কাঁপে । 
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হতশেপসৃত তাকে বলে-আজ এত দেরি হল কেন? আমার চিন্তা 
হচ্ছিল । 

হাপু-সেনেব জানে মিথ্যা বলে কোন লাভ নেই। প্রাসাদে এসে প্রধান 
অমাত্য কোথায় কোথায় যায় সবাই জেনে ফেলে । 

একট: দবিধাগ্রস্ত ভাবে সে বলে-ফ্যারাও-এর কাছ থেকে আসাছ। 

চমকে ওঠে হতশেপসূত | বলে-ফ্যারাও ? কোন ফ্যারাও ? 

হাপু-সেনেব ভাবে, এ আবার কেমন প্রশ্ন ? ফ্যারাও আবার কয়জন হয় ? 

_-তত্তীয় থুথমস | 

হতশেপসৃত আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলে-আপাঁন আমার কাছে না 
এসে আগে সেখানে গিয়োছিলেন ? 

--কি করব, আপাঁন£ বলে দিন দেবী । 

- আমার কাছে আসবেন । আম এখনো ফ্যারাও। 

-সে তো বটেই। কিন্তু উানও তো আপনার অংশীদার । তাই প্রধান 
অমাত্য হয়ে দুজনার কাছেই আজ থেকে আসব ভেবোৌছ। 

হতশেপসুত প্রথমে কিছ বলতে পারে না। পরে বলে--এতাঁদন তো একথা 
মনে হয়ান। 

- আমার ভুল হয়েছিল । তৃতীয় থুথমসকেও গণ্য করা উচিত ছিল । 

--শেষ পর্যন্ত আপনিও ? 

- আপনার মঙ্গলের জন্যই আমাকে এই কাজ করতে হয়েছে । আপনাকে 
আগেই বলোছিলাম, তৃতীয় থুথমসকে অগ্রাধকার দেবার জন্য প্রবল চাপের 
সষ্টি হয়েছে । দেশের মানুষেরা ও“কে প্রবলভাবে চায়। আমার মনে হয় ওঁকে 
আপনি মেনে নিলে দেশে আরও িছাদন শান্তি বজায় থাকবে । নইলে অঘটন 
ঘটে যেতে পারে । আম আপনার দাসানুদাস, তাই আপনার মঙ্গলের জন্যই 
একথা বলছি । 

হতশেপসৃত িছক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলে-ঠ্িক আছে, আপান যা 
খুশী করুন। আমি আমার [নিজের পথেই চলব । 

অনুনয় করে হাপু-সেনেব বলে- এই পথে আপনি কাউকে সঙ্গী পাবেন না। 

-আমি একাই চলব ॥ আপনি এখন যেতে পারেন । দেবতা বিপাকে পড়লে 
মানুষও যে তাকে গ্রাহ্য করে না তার প্রমাণ আমাদের পুরাণেই রয়েছে । তাই 
বলে দেবতা কখনো মানুষ হয়ে যায় না। 

হাপু-সেনেব বিদায় নিয়ে চলে যায়। হতশেপসূত ইশারায় নেসামুনকে 
ডাকে । সে আড়ালে অপেক্ষা করাছিল। 

নেসামুন কাছে এসে দাঁড়ালে সে বলে--এখানে কেউ যেন না আসে ৷ তুমিও 
এসো না। আম কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই । 


নেসামুন বেরিয়ে যায়। 
হতশেপসৃতের বারবার সেই কাহিনীর কথা মনে পড়ে ফ্যারাও যেখানে 
পূর্বদকের দেশে সসৈন্যে সমবাভিযানে গিয়েছিলেন । সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি 
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সহসা একসময় দেখতে পান সৈন্যবাহিনী থেকে বাচ্ছিন্ন হয়ে শন্রুবেন্টিত হয়ে 
পড়েছেন। সেই সময় তিনি অমন রা-এর কাছে আকুল প্রার্থনা জানিয়োছলেন। 
আজ এই মুহূর্তে হতশেপসুতের প্রার্থনা একই । প্রার্থনার ভঙ্গীতে সে 
ফ্যারাও-এর কথাগুলো অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করে চলে £ 

“এ কেমন করে সম্ভব হল পিতা অমন! গপতা কি তাঁর পুন্নের কথা 
কখনো বিস্মৃত হন ? তোমাকে ছাড়া আম তো কিছুই ভাবিনি । আম কখনো 
তোমাকে আতনক্রম করার চেষ্টা কারান । তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করানি। 
এই পূর্ব দেশীয় মানুষেরা তোমার কাছে কি চায় ? যারা দেবতাকে জানে না, 
চেনে না, তারা ঘ-ণায তারা হতভাগ্য । আম কি তোমার নামে অনেক স্মারক- 
স্তম্ভ নিমণি করে দিই নি? তোমার মাম্দিরগ্ীল ঢুকি আমার লুুঠের সম্পদে 
পাঁরপূর্ণ করে তুলিন ? তোমার জন্য আমি অনন্তকালের বাসগৃহ 'নিমাণ করে 
দয়োছ এবং সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহনের জন্য বাঁধা বৃত্তির ব্যবচ্ছা 
করোছ। সমগ্র দেশ তাদের বৃক্ষ এবং শস্যক্ষেত্রের প্রথম উৎপাদন তোমাকে 
প্রদান করে, যাতে তোমার পাবিন্র রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। তোমার নামে দশসহম্্র 
বৃষকে উৎসর্গ করা হয় । *****" আমি এঁলফ্যান্টাইন থেকে চতুষ্কোণ স্তম্ভ 
এনোছি এবং প্রোথিত করেছি তোমার মাহমা কীর্তনের জন্য । আম পৃথিবীর 
অন্যান্য দেশ থেকে তোমার জন্য উপহার সংগ্রহ করতে সমদদ্রুপথে তরাঁ প্রেরণ 
করোছি। পূর্বে ক কখনো এমন হয়েছে 2 

“ধক তাদের, যারা তোমার ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে। হে অমন দেবতা, 
তাদেরই শুধু মঙ্গল হয় যারা তোমার বাধ্য । আম তোমাকে পিতা বলে জানি । 
এখন আম অনেকের দ্বারা পঁরিবোণ্টত হয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ । আমার সঙ্গে কেউ 
নেই । আমার পদাতিক বাহিনী এবং আমার শকট বাহন আমাকে পারত্যা 
করেছে । আমি চিতকার করে তাদের ডাকলাম । কেউ সাড়া দিল না। আম 
বুঝলাম শত সহম্্র সৈন্য, শত সহম্্র জ্রাতা এবং প:ুত্রেয় চেয়েও দেবতা অমন 
অনেক শ্রেয় । ওদের চেয়ে অমন অনেক মুূলবান। হে অমন রা, তোমার মুখের 
কথাতেই আ'ম এখানে এসোছিলাম» তোমাকে অস্বীকার করে নয়। 

“আম কি পাথবীর শেষ প্রান্ত থেকে ডাকাছ না? তব আমার ভাক 
[নিশ্চয় হারমস্থিসে গিয়ে পেশছেচে । রা আমার ডাক শুনেছেন । 'িতনি আমার 
[দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন। আম আনাঁন্দত। তিনি পশ্চাং থেকে 
বলেছেন-_তুঁম নিঃসঙ্গ নও । আম রয়োছ তোমার সঙ্গে । আমি তোমার পিতা 
অমন রা । আমার হাত তোমার হাতে ।-*আমি বিজয়ীর প্রভূ । আমি শৌর্বাঁষ 
ভালবাসি ।” 

হতশেপসৃত আরও কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকে । নিজের মত 
অনেকক্ষণ প্রার্থনা জানায় । তারপর ধারে ধীরে উঠে দাঁড়ায় । 

তার মনের জহালা উপশ'মিত। তবে কোন আনম্দও নেই মনে । একটা 
উদাসীন ভাব। কিল্তু কতক্ষণ এমন থাকবে সে জানে না। 

নেসামুনকে হাতের তালি বাজিয়ে ডাকে সে। কক্ষের বাইরে থেকে নেসামুন 
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এসে সামনে দাঁড়ায় । 
--আজ আম মন্দিরে যাব প্রার্থনা জানাতে । 
- সভায় ? 
- আজ যাব না। 
নেসামুন ঘাড় হেলায় অথাৎ ক্র ইচ্ছাই তার ইচ্ছা । 


হাপু-সেনেব তারপর তিনাদন সকালে আরও অনেক বেশ দেরী করে 
হতশেপসূতের দর্শনপ্রার্থী হয় । নিজের থেকেই কৈফিয়ৎ দেয় যে ফ্যারাও 
তাকে অনেক কিছ প্রশ্ন করায় দেরি হয়ে গিয়েছে । হতশেপসূত কোন কথা 
বলোন। প্রধান অমাত্যেরংকৈফিয়ত যেন সে শুনতেই পায়নি । অথচা মনে তার 
তখব্র জবালা । সোদনের প্রার্থনার সুফল কোথায় ভেসে গিয়েছে । 

সে ঠিক বুঝে উঠত পারে না কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচত। একথা ভাল 
ভাবে সে বুঝে গিয়েছে যে মিসাফ্রিস তার পালের প্রায় সব হাওয়াটুকুই কেড়ে 
নিয়েছে । এটা তারুণ্যের জয় । পৃথিবশতে চিরকালই এই জয় অবশ্যম্ভাবী । 
তাছাড়া মিসাফ্রিস সবাংশে যোগ্য । তবু এত তাড়াতাড়ি প্রাতপাত্তর আসন 
থেকে সরে যেতে মন চায় না। এই প্রাতিপত্তি শৈশব থেকে তার ব্যন্তিত্বের মধ্যে 
প্রতিফলিত । কারণ সে এবং তার প্রতিপত্তি আজীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জঁড়ত। 
হঠাৎ সেটি চলে যাওয়া এবং নিজের বা অথবা কা-এর বিদায়ের মধ্যে কোন 
প্রভেদ দেখতে পায় না হতশেপসুত । হাপু-সেনেব যোৌদন জানান যে সে ততণয় 
থুথমসের কাছে প্রথম গিয়েছিল সোঁদন থেকে দেহে এবং মনে অনেক দুব'ল 
হয়ে পড়েছে সে। এখন হাঁটাতেও তার অলসতা । 

কদিন পর থেকে হাপু-সেনেব আর দশননপ্রার্থা হল না। অনেকক্ষণ ধৈর্য 
ধরে বসে থাকল হতশেপসৃত । তব এল না প্রধান অমাত্য । হতশেপসুত 
নেসামূনকে খবর নিতে পাঠাল সে আদৌ প্রাসাদে এসেছে কিনা । নেসামুন 
িছংক্ষণ পরে খবর 'নয়ে এল । 

' -এসোছিল ? 

নেসামূন নীরব থাকে । 

--কি হল ? কথা বলছ নাকেন? নীরব থাকলে কি আমাকে বেশ করে 
সান্ত্বনা দেওয়া হবে ? 

_-তিনি যথাসময়েই এসেছিলেন । ফ্যারাও-এর সঙ্গে দেখা করে চলে 
শিয়েছেন। 

হতশেপসৃত বলে ওঠে আমিও ফ্যারাও এ কথা ভুলে যেও না। 

নেসামুন কিছু বলে না। 

--আমি মিসাফ্রিসের সঙ্গে দেখা করব এখুনি । 

--আপনি যাবেন ? 

হ্যাঁ । কেন কি হয়েছে? 

--আপাঁন বড়। উন যখন জম্মান নি তখন থেকে আপনি ফ্যারাও। 
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আপনার পিতার আমল থেকে আপনি সহ-শাসক। আপাঁন যাবেন তাঁর 
কাছে ? হলেনই বা তিনি ফ্যারাও | 

হতশেপসূত দেখে নেসামুন উত্তেজনায় কাঁপছে । হতশেপসুতের অবমাননা 
যেন তারই অসম্মান । 

--তাকে ডাকলে সে কি আসবে ? 

- ডেকে দেখলে ক্ষাতি কি? 

-বেশ । তুমি যাও । গিয়ে ব্যবস্থা কর । 

কছহক্ষণ পরে মিসাফ্রসের পাঁরবর্তে কন্যা হতশেপসেত এসে উপশ্ছিত হয় 

তুমি ? 

_হ্যাঁ। 

-আ'ম মিসাফসকে আসতে বলোছলাম। 

হতশেপসেত হাসতে হাসতে বলল যে এতাঁদন সাঁণ্িই বোঝা যায় তোমার 
বয়স হয়েছে । আচ্ছা মা সকালের দিকে ফ্যারাও-এর কি একদণ্ড অবকাশ থাকে ? 
আজ থেকে পুরোহিত এসে ওর 'নদ্রাভঙ্গ শুরু করেছে । তারপর মান্দিরে 
যাওয়া । সেখান থেকে এসে প্রধান অমাত্যের কাছে সব খোঁজ-খবর নেওয়া । 
তারপরই সামান্য একটু ফলাহার করে সভার পোশাক-পাঁরচ্ছদ পরিধান করা । 
তুমি তো সবই জানতে । এর মধ্যে সব ভুলে গেলে? তবু তোমাকে এখনো 
বৃদ্ধা বলা যায় না। 

হতশেপসত বারবার নিজেকে বলে, ধৈর্য হারিও না নারী । আরও অনেক 
পরণক্ষার বাকণ রয়েছে হয়ত তোমার । 

নেসামুনের দিকে চাইতে পারে না সে। বৃদ্ধা অপমানে যেন মাটির সঙ্গে 
গমশে যেতে চাইছে । ও তার কন্রর শবদেহের সঙ্গে জীবন্ত অবন্থায় সমাধি 
মন্দিরে প্রবেশ করতে চাইবে নাকি? বলা যায় না। ওর পক্ষে সবই সম্ভব । 

কন্যাকে শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করে--অন্য কোন সময় আমার সঙ্গে দেখা 
করতে পারবে ? 

- চেস্টা করবে। 

1মসাফ্রস সৌঁদন সন্ধ্যায় আসে তার কক্ষে । 

-ডেকেছিলেন ? 

--হ্যাঁ । হাপু-সেনেব আমার কাছে সকালে আসা বন্ধ করল কেন 2 

- সেটা তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন । তবে আমার মনে হয় ভালই করেছে। 
এতে কাজের অযথা বিলম্ব । আমার কাছেই তো আসছে । 

-আমি অপ্রয়োজনীয় ? 

_-সে ফথা আমার মুখ থেকে না শুনে আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করুন । 

--তোমাকে এত বড় করল কে ? কে ফ্যারাও করল ? 

- আপনি । তবে প্রশন যখন তুলেছেন, তখন এর উত্তরে হয়ত বলা যেতে 
পারে, না করে আপনার উপায় ছিল না। 

--আমার কন্যার সঙ্গে অন্য কারও বিবাহ দিলে সে ফ্যারাও হতে পারত । 
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- কিন্তু একজন নাবালকের তত্বাবধান করে অনেক 'দিন ধরে ক্ষমতা 
কুক্ষগত করে রাখতে পারতেন না। 

-- শেষে তুমিও এ কথা বললে ! 

--বলতে চাইনি । আপাঁন বলালেন। আপনার ওপর আমার বিরাট আসা 
ছিল। পৃথবীতে আপনাকে আম সবচেয়ে বেশী বিশবাদ করতাম । কিন্তু 
যোদন শুনলাম পিতার পাথরের মাতিগুলো আপাঁন নষ্ট করে দিয়েছেন সেদিন 
থেকে বিশ্বাসে ধ্বস নেমেছে । এখন তা ধ্বংসন্তূপে পারণত । তব আপনার 
অসম্মান হতে দিতে চাই'ন। 

- তোমার পিতা ছিল একজন অপদাথ। 

-_হয়ত তাই । কিন্তু তব তিনি ফ্যারাও ছিলেন । তাছাড়া পিতার প্রাত 
আমার মমতা । তান দুবল মনের ছিলেন বলেই হয়ত । সবাই তো সমান হয় 
না। আপনার দুঃখিত হতয়া উচিত । 

-আমি আদৌ দুঃীখত নই । 

- এটাই শেষ কথা ? 

-হ্যাঁ। 

--তবে আপনাকে বলে রাখ, দার-এল-বাহারতে আপনার একটি মূর্তিও 
অক্ষত থাকবে না। 

-_-এঁক বলছ তুমি ঃ তার শিল্পকর্ম দেখেছ 2 

_সব দেখোছি। কিন্তু এটাই শেষ কথা । ফ্যারাও রূপে আমি কালই 
হুকুম দেব । 

--আমি বাধা দেব। 

-আপাঁন বাধা দেবার পথ পাবেন না। আপনার সব দিকের দ্বার রুদ্ধ 
থাকবে পরপর দুদিন । 

--আমাকে বন্দী করেছ? 

দন পরে আপান মুস্ত । সেই দুদনে কাজ শেষ হয়ে যাবে। 

--তুমি হিকসোসদের হার মানালে । 

--পিতার মার্তগুলো ভাঙার সময়, আশ্চর্য» আমারও ঠিক এই কথাই 
মনে হয়েছিল। 

-নেসামুন নেসামুন। 

নেসামুন ছুটে আসে । 

--জান নেসামূন আমি বান্দনণী। এই ফ্যারাও আমাকে বন্দী করেছে। 

মসাফস বলে--ও বাঁদী। ওকে চলে যেতে বলুন। 

নেসামূন ফ্যারাও-এর গম্ভীর কথার অবমাননা করতে পারে না। সে 
তাড়াতা'ড় চলে যায়। 

--তমি মূর্তগুলো নম্ট করো না। আমার অনঃরোধ । 

__সম্ভব নয় । আচ্ছা সেন-মুত কোথায় ? 

-আম কি করে বলব ? 
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-সে পালয়েছে। 

- কোথায় 2 

_ রাজধানীর বাইরে । 

_কেন ? 

_নিজের মার্ত তৈরী করে দাস-এল-বাহরির মন্দিরে লুকিয়ে রেখেছে । 
ভেবেছে কেউ সন্ধান জানে না। সেগুলোও কাল চ্ণাবচূর্ণ করে ফেলা হবে। 

- তাকে কি প্রাণে মারবে ? 

-_বলা যায় না। তবে সে যাঁদ আমার পিতার মৃতগুলো নতুন করে গড়ে 
দিতে পারে, তাহনে ক্ষমা করা যেতে পারে । তবে সে এই কথা শোনার জন্য 
অপেক্ষা করে বসে থাকবে না। 

_-তুমি কি জোর করে ক্ষমতা দখল করলে ? 

_সোঁক ? আম কার ক্ষমতা দখল করলাম 2 ক্ষমতা তো আমারই | সেই 
ক্ষমতার সবটাই আপাঁন ভোগ করছিলেন । আম বছরের পর বছর অপেক্ষা 
করেছি । তব আপনার শুভব্াদ্ধর উদয় হয়ান। এইভাবে তো অনন্তকাল 
চলা যায় না। তাই হেস্তভনেন্ত করে ফেললাম । 

_-আমি বান্দনী £ 

_অন্তত দুদিন। তারপর ভেবে দেখব । আপনার শান্তির বাতা 
দেশাঁবদেশে এত বেশন ছাড়িয়ে পড়েছে যে সাবয়ার নগরী মেগিদ্দাতে পৃবের 
অনেক দেশের রাজারা এসে মিলেছে । তারা ঘোঁট পাকাচ্ছে কিভাবে মিশরকে 
পদানত করা যায় । তাড়াতাঁড় একটা ব্যবদ্থা নিতে হবে । সেই সময় আপান 
স্বাধীন থাকলে অসুবিধা আছে । 

--অথাৎ আমাকে শুধু প্রাসাদের অভ্যন্তরেই থাকতে হবে ঃ 

_ হয়ত । 

ফ্যারাও তৃতীয় থুথমস কক্ষত্যাগ করে। 


কয়েক বছর কাটে । সেন-মূত আর ফেরেনি । দার-এল-বাহারতে হতশেপসতের 
কোন মাৃর্ত অক্ষত নেই। হতশেপসুতের দিন প্রাসাদেই কাটে । সে অনেক 
শীর্ণ এবং দুর্বল হয়ে পড়েছে । 

মোগদ্দাতে পূর্বদেশের রাজন্যবর্গ আরও বেশী সঙ্ঘবদ্ধ । তৃতীয় থুথমস 
সৈন্যবাহনগ নিয়ে প্রস্তৃত । বাঁ কেটে গেলেই শত্রুদের ওপর ঝাঁপয়ে পড়ে 


তাদের ধবংস করে দেবে । 
হতশেপসত একদিন অপরাহ নেসামুনের ছাত ধরে কন্যার কক্ষের সামনে 


?গয়ে দাঁড়ায় । নেসামুন খবর পাঠায় । 
কন্যা হতশেপসেত বৌরয়ে আসে । 
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_ তুমি? 

আমার একটা অনুরোধ আছে । মৃত্যুর পরে যেন রাজকাঁয় উপত্যকাতেই 
আমাকে রাখা হয় । আম যে ফ্যারাও সেই স্বীকৃতি যেন দেওয়া হয়। 

_ফ্যারাওকে বলব । এসো ভেতরে । 

_-না, আমি যাই । সরোবরের ধারে যাব । 

সরোবরের সোপানশ্রেণীর যেট 'প্রয়তম চ্ছান, যেখানে বসে আবানা-পনত্র 
আর হেকারনেহেহর কাছে অনেক গঞ্প শুনেছে, সেখানে গিয়ে বসে আজ । 
এখানে তার পাশে থাকত অমেনমেস আর উয়াচমেস । এখানে উয়াচমেসকে 
জাঁড়য়ে ধরে সে আদর করেছে । উয়াচমেসও করেছে । 

_জান নেসামুন, গতকাল স্বপ্নে উয়াচমেসকে দেখোছ । ও ডাকছিল। 
ও বলছিল, ওর কাছে যেতে । 

_ আপনার শরীর খার্ম্প কিনা তাই অমন দেখেছেন । 

-হয়ত তাই। আজ নেফরুরার কথা খুব মনে পড়ছিল । কী সহন্দর 
দেখতে ছিল । আর কণ বাদ্ধ ; তোমার মনে আছে £ 

- আছে বোক ! স্পম্ট মনে আছে । ওকে দেখে আমার দেবী আই'সিসের 
কথা মনে হত। ভাবতাম, বড় হয়ে আইদিসের মত দেখতে হবে। কিন্তু হল 
আর কই ? 

--না, বাঁচল না। ও বেচে থাকলে আমার এই দশা হত না। আমার 
জ্যেম্ঠা কন্যার মত আত্মসর্বদ্ব কখনই হত না। তুমি লক্ষ্য করেছ নিশ্চয় ওর 
মধ্যে দয়া ছিল। 

_হ্যাঁ। অত অঙ্প বয়সে ওই মমতা দেখে আম অবাক হতাম । ভয়ও 
পেতাম । 

-_কিসের ভয় ? 

_অত ভাল শিশু 'ি বেশীদিন বাঁচে ? 

--হয়ত বাঁচে না। 

সেই সময় নেসামুন কাঁপা গলায় বলে ওঠে-_দেবা, ফ্যারাও । 

_কে? 

_ ফ্যারাও আসছেন এদকে । 

_-সে ক 2 আমাকে এখানেও থাকতে দেবে না ? 

_-বলতে পার না। 

মিসাফ্রিস সামনে এসে দাঁড়ায় । 

হতশেপসৃত বলে- আমি মাঝে মাঝে এখানে আদি । বাইরে যাবার তো 
ক্ষমতা নেই । এখানে এলে অতীতকে ফিরে পাই ॥ 

_-অতাঁত বলতে ? 

- শৈশব । এখানে আমরা তিন ভাইবোন এসে গঞ্প করতাম । 

-_ঘ্বিতশয় থুথমস থাকতেন না ? 

-_ মাঝে মাঝে আসত । 
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- আপনার কন্যার মুখে আপনার ইচ্ছার কথা শুনলাম । রাজকীয় 
উপত্যকাতেই আপনার হ্থান হবে । ঠিন্তা করবেন না। 

_ বেচে থাক। অনেক নাম হোক তোমার । 

- আপনার আর কোন সাধ, নেই ? 

_না। হ্যাঁ একটা সাধ আছে । আমার মূর্তি ভেঙে ফেলেছ, বেশ করেছ। 
কিন্তু মান্দরের আন্তত্ব যেন বিপন্ন না হয়। ওটা আমার কীর্তি নয়। ওটা 
মিশরের মানুষের সংষ্টি। 

_-আর কিছু ? 

সেন-মৃত যাঁদ ফিরে আসে, তাকে হত্যা করো না। তাকে কাজে লাগও। 

--মনে থাকবে । 


তৃতীয় থুথমস যখন পূর্বদেশে যুদ্ধাভিযানে ব্যস্ত তখন একদিন অপরাহে দেখা 
গেল সম্রাজ্ঞী হতশেপসূত সরোবরের চতুর্থ সোপানে মৃত অবন্থায় পড়ে 
রয়েছে । সোদন বৃদ্ধা নেসামুন অসংচ্ছ ছিল বলে সঙ্গে আসতে পারেনি । 
হতশেপসৃত একাই এসেছিল । এসে সেই না্ট সোপানে বসেছিল । তারপর 
কখন এক সময় তার বা দান্গত হয় দেহ থেকে । তার কা শত চেম্টাতেও তার 
বা-কে দেহের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে পারোনি। 


 াস্ট 


